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কোন গ্রন্থ বাদ নিজগন্ণে পাঠকসমাজে প্রাঁতজ্চালাভ কারিতে না পারে, তবে 
অন্য কোনরূপ কৌশলেই তাহা সম্ভবপর নয়। অনেক নামজাদা বড়লোক ভূমিকা 
লাখয়া দিয়াছেন এমন গ্রন্থ বাজারে চাঁলল না, ইহা নিত্য দেখা যাইতেছে। ইহা 
জানিয়াও এই নবীন গ্রল্থকার আমার মত খ্যাতহীন ব্যান্তকে কেন যে 'এই কার্ষে 
ব্রতী হইবার জন্য উপর্ধপাঁর উৎপাঁড়ন কাঁরলেন তাহা 1তানিই জানেন। 

গ্রন্থকার আমার বন্ধু। আমরা একসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের বিষয় কতাঁদন 
আলোচনা করিয়াছ-_-কতাঁদন তিনি আমার নিকট স্বামজশীর জশবন সম্বন্ধে সামান্য 
একটা নূতন ঘটনা হয়তো বা কোন পদস্তকে কিংবা স্বাঁমজীর কোন সতীর্থ গুরুভাই 
অথবা শিষ্যের মুখে শুনিয়া ছুটিম়া আসিয়া আমাকে জানাইয্নাছেন, অথচ জশবন- 
চাঁরত লেখার পক্ষে ষে সে তথ্যাট একেবারে অপাঁরহার্ধ এমনও নহে, তথাপি একাঁদন 
অপেক্ষাও তাঁহার সহ্য হইত না। স্বাঁমজীর জশবনের আত আঁক9ংকর ঘটনা- 
গালও তিনি এমম উৎসাহ ও আবেগের সাঁহত বাঁলয়া বাইতেন এবং তৎসংশ্লিষ্ট 
প্রাসঙ্গিক অগ্রাসাঁঙাক এমন অনেক কথা তাঁহার মুখ হইতে সতেদ্দে নির্গত হইত 
যে অনেক সময় আমার আশঙ্কা হইত, ক জান বা, এ সমস্তই তান জশবন-চারিতে 
লিখিয়া বসেন। কিন্তু গ্রল্থখানি আদ্যোপান্ত পাঁড়য়া দোখলাম, আমার আশঙ্কা 
নিতান্ত অমূলক, কেননা গ্রন্থকার একজন প্রকৃত শিজ্পণ এবং তাঁহার রচনাও সেইজন্য 
একটা সৃষ্টি 

জীবন-চিত লিখিবার অনেক রকম নমুনা গ্রদ্ধকারের সম্মুখে ছিল, তাহা 
আমি জান। কিন্তু কোন নমূনাকে তিনি আবিকল অনুসরণ করেন নাই, ইহা আম 
স্পন্ট দেখিতোছি; সৃতরাং তাঁহার এই রচনার দোষ ও গুণের জন্য আমরা নিঃসন্দেহে 
তাঁহাকে দায়ী কারতে পাঁর। আজকাল বাঙলা-সাহত্যে ষে কোন গ্রন্থকারের পক্ষে 
ইহা কম গৌরবের কথা নয়। 

জাীবন-চরিত বিভাগে বাঞ্গলা-সাহত্য খুব সমৃদ্ধিশালশ এমন কথা বঙ্গা যায় 
না। উনাবংশ শতাব্দীর ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক অথবা' কাব কিংবা ফোন নিষ্কমণ 
ধনশলোকের যে সমস্ত জশবন-চারিত আমরা দোঁখ, তাহার বিশেষত্ব এত অপ, 
অসম্গাত এত বেশশী যে, এই গ্রস্ধথুবি জশবন-্চরিত বিভাগের গৌরব কি কালষ্ফ, 
তাহা ভাধিয়া উঠা শল্ত। প্ুটি সকল গ্রন্থে ছু না কিছ: থাকে, তথাপি ব্মান 
গ্রন্ধখাঁন জশবন-রিত"ীবভাগে ধে নূতন কারিয়া কোন কলঙ্কের ভাগ ব্বৃঙ্ধ কাঁরবে 
না, একথা আমি নিপন্দেহে বলিতে পার । তার বেশশীও পাঁরিতাম, ল্তু নাই বা 
বাঁললাম। কেননা আশা আছে, পাঠকগণ প্রথমতঃ লেখকের খাতিরে না হইলেও 
অন্ততঃ স্বামী বিবেকানন্দের খাতিরে এই গ্রম্থখানি অবশ্য একবার পাঠ কাযা 
দোঁথবেন। 
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এই গ্রন্থের অধ্যায়গ্যাল একের পর আর যেভাবে সন্মিবোশত হইয়াছে, তাহাতে 
আলোচ্য মহাপ্চরুষের জীবন-নাট্য প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত নাটকীয় আলেখ্োর 
মত অপূর্ব বৌচিত্রযে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অথচ সর্বরই সুসংবদ্ধ, দূঢ় ও সৃগঠিত। 
বিলাপ বা প্রলাপ ইহাতে আদৌ নাই। 

বালক বিষেকানন্দ উদ্যতফণা সর্পের সন্দুখে ম্মাদত নেনে ধ্যানস্থ, এই ছাঁব 
হইতে আরম্ভ কাঁরয়া তাঁহার ছাত্র-জীবনের বিপুল অধ্যবসায়, তাহার ব্রাহন- 
সমাজে ধাতায়াত, যৃক্তিপল্ঘ' তনু যুবকের মনে ব্রাহন-সমা্গ-কাঁথত ঈশ্বরের 
অস্তত্বে দঙেহ।-ধর্মীপপাসায় 'দাখ্বাঁদকে অন্বেষণ, পরমহংসদেবের সাঁহত সাক্ষাৎ 
পরমহংসদেব সম্বম্ধেও তাঁহার বিস্তর সন্দেহ ও পরাক্ষা, তারপর পিতাবয়োগে 
দারিদ্রের সাঁহত হৃদয়ের রন্ত মোক্ষণ কারিতে কারতে ব্বভৃঁক্ষিত যুবকের এক দারুণ 
সংগ্লাম,। পরমহংসদেবের দেহত্যান্গের পর লন্ব্যাসী ঝুবকের ভারত ভ্রমণ, কত রাজা 
মহারাজার আসিয়া শিব্যত্ব গ্রহণ; তারপর আমোরকা গমন, কত প্রাতকৃল অবস্থার 
মধ্যে জীবন সংশয়াপন্ন করিয়া কপর্দকহান নিঃসম্বল সব্ধ্যাসীর অপ্রত্যাশিত অভ্যুদয়, 
[বিজয়ী বীরের ইয়োরোপীয় শিষ্য ও শিব্যাগণ সমাভব্যাহারে ভারতে প্রত্যাগমন, 
ব্জেড়ে মঠ স্থাপন, তারপর ভারতে প্রচার, ক্ষীর-ভবানীর মাল্দরের অদ্ভূত দৈব- 
বাণীর পর হইতে এক আশ্চর্য পারবর্তন, দ্বিতীয়বার ইয়োরোপ গমন, পুনরায় 
হঠাৎ একাঁদন রায়ে বেল্গুড়ে প্রত্যাবর্তন, পূর্ববঙ্গে প্রচার, স্বাস্থ্যভষ্গা ও শেষে 
একদিন সেই দক্ষিণেশ্বরের দিকে মুখ কাঁরয়া অনন্ত শয়ন_এই সমস্তই এমন 
নিপণেভাবে অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, ইহাতে একাদিকে প্রত্যেক 
অধ্যায়াট যেমন মনোরম হইয়াছে, তেমাঁন অন্যাদকে সমগ্র জীবনের একটা ধারাবাহক 
বিকাশের চিত্রাটও পাঠকের সম্মৃথে উদ্‌্ঘাটিত হইয়াছে। 

জীবনের ঘটনাবলণীর শৈলস্তৃপ একস্থামে আঁনরা সংগ্রহ কারিতে পারলেই 
জশীবন-চাঁরত লেখা হয় না। গ্রল্থকার তাহা করেন নাই। তানি স্বামী বিবেকানন্দের 
জশীবনের বিধিধ ঘটনাবলী একটা জাবনস্রোতের উপর ভাসাইযা বাবধ তরঞ্গ- 
ভঞ্গাখতে সেগ্ালকে পাঠকের সম্মৃখে তুলিয়া ধারয়াছেন, ইহা কম 'লাঁপচাতুর্ষের 
পরিচয় নহে । কেবল ঘটনার পর ঘটনা আঁসিষা জীবনকে আবর্জনায় ঢাঁকয়া ফেলে 
নাই, আনার জীবনের প্রকৃত ঘটনার সাঁহত সম্পকর্শূন্য এক বস্তৃতল্মহগন কাজ্পানক 
জশষনের নিরর্থক আতি সৃক্ষাতিসক্ষন দার্শীনক 'বিতগ্ডার অবতারণায় ইহা সত 
হইতেও শ্রষ্ট হয় নাই। স্কুলপাঠ্য পুস্তকে যে নীতির “ক্যাটিগরধ” ছাত়েরা মুখস্থ 
করেন, সেই সমস্ত মামুলণ ক্যাটিগরণীর 'মধ্যেও জখবনকে আনিয়া পাটের বস্তার মত 
বাঁধিয়া রাখিবার চেম্টা করা হয় নাই। জীবনের উদ্দাম, এমন কি উচ্ছৃঙ্খল জ্ধাধশীনতার 
গতিকে সহজ ও স্বাভাবিক বিকাশের পথে ছাড়িয়া দিয়া শিজ্পী তহার [নিপূগ 
ভুঁলিকা পাহাধ্যে সেই জীবনকে চিরিত কারযাছেন। এজন্য তাঁহাকে আমি দুঃসাহসিক 
বালব এবং সর্বধুই সফলকাম না হইলেও--এই দ:্টসাহসেয় জন্য তাঁহাকে নিঃসল্দেহে 
প্রশংসা কা্িব। 

বস্তুতঃই জীবনের আলেখ্য লেখনীর মুখে ফটাইয়া তোলা অত্যন্ত কঠিন। 
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এই কঠিন কার্য বাঙগলা-সাহত্যে আরো কঠিন। কেননা বাঙ্গলাদেশে সংবাদপর্র 
আছে, নন্তুতা আছে, তৎসংশলষ্ট ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আছে, থিয়েটার আছে, 
তাহার আঁভনেতা ও আভনেন্তী আছে,_কিন্তু জীবন নাই। য়াহা নাই, তাহাই 
াখতে হইবে; কোন দেশের সাহিত্যিকের কপালে এত বড় দারুণ আভশাপ বোধ 
হয় 'বিধাতাও কঙ্পনা করেন নাই। এমন দহ্চারখানা আত্মজীবনী, আমার জীবন বা 
জাবনস্মৃতি আমাদের চক্ষে পাঁড়য়াছে যে, তাহা আত্ম বা আমার হইতে পারে, 
তাহা স্মাতিও হইতে পারে, কিন্তু তাহা জীবন নছে। 

এই জশীবনহীন মৃতের দেশে সত্যই স্বামী [বিবেকানন্দ একটা জীরন লইয়া 
আঁসয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার জাবন-চাঁরত 'লাখবার জন্য বাঙ্গলা-সাহত্য 
নিঃসন্দেহে এক আত গুরুতর দায়িত্ব অনুভব কাঁরবে। এই দায়ত্ববোধ হইতেই 
গ্রন্থকার যে এই জাঁবন-চাঁরতখান 'লিখিয়াছেন তাহা স্পন্টই বাঁঝতে পারা যায়। 

ভূমিকা সমালোচনা নহে। তথাপি হয়তো সমালোচনা হইয়া পাঁড়য়াছে। অভ্যাস- 
দোষ বড় দোষ। গ্রন্থকার হয়তো আশা করিয়াছিলেন যে, আমি তাঁহার গ্রন্থখানিকে 
পাঠকের নিকট ভালরকম পাঁরিচয় করাইয়া 'দিব। তাহা আমি পারি না, কেননা, তাহা 
আমার সাধ্যাতীত। এই গ্রল্থ 'লাঁখবার দুঃসাহস যাঁহার আছে, সেই দুঃসাহসই 
তাঁহার পাঁরচয়। আর এই গ্রল্থ 'লীখয়া তিনি যাঁহাকে পারিচয় করিয়া 'দিবার ভার 
লইয়াছেন, তাঁহাকে লেখক যত জানেন আম তত জানি না। 


06188035518 শ্রীগাঁরজাশঙ্কর রায়চৌধরণী 


প্র, 


গ্রল্থকারের নিবেদন 


বাঙ্গাল পাঠক-পাঠিকাগখ জানয়া আনাঁন্দত হইবেন, ণববেকানন্দ চরিত'-এর 
ইন্দ ও মারাঠী অনুবাদ নাগপুর ধানতলার শ্ীরামকষ আগ্রম হইতে প্রকাশিত 
হইয়াছে। 'হল্দীর "দ্বিতীয় সংস্করণ নিঃশোষত হইম়াছে। বাঙ্গালা হইতে হিন্দগ 
ও শীরাঠী ভাবায় যাঁহারা যথাঘথ অন্যুবাদ কাঁরয়াছেন এবং প্রকাশক স্বামী 
ভাম্করেশ্বরানন্দকে এই অবসরে আমার আন্তারক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কারতেছি। ইাতি-_ 


৩বি, সদানন্দ রোড, | 
কাঁলকাতা ২৬ 


| শ্রীসতোন্দনাথ মজ।মদার 
১৫ই আযাদ, ১৩৬৯ 
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ও নিত্য-শহদ্ধ-বৃদ্ধ-মৃস্ত-বেদাল্তাম্বুজ ভাস্করম্‌। 
নমাঁম যুগকর্তারং আর্তনাথং বীরেবরম্‌ & 


ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃ পরমহংসের মঙ্গলাশিস মস্তকে ধারণ কাঁরয়া যে 
মহাপুরুষ এই উল্মার্থগামী, পরানুকরণমোহাচ্ছল্ন আত্মাবস্মৃত জাতির মধ্যে 
দণ্ডায়মান হইয়া অদ্বৈতাঁসংহনাদে সনাতন ধর্ম পুনঃ প্রচার কাঁরয়াছেন-_ বাহার 
সমাধিপূত অপূর্ব জ্বান তপঃসম্ভূত আমিত তেজের দীপ্ত প্রভা 'িকপর্ণ কাঁরয়া 
দুশবর্ষকাল মধ্যাহ্সূযের মত সমগ্র জগতে কিরণ বর্ষণ কাঁরয়াহছে--যাঁহার 
অক্লান্ত চেষ্টা, নির্ভীক আত্মোৎসর্গ ভারতের এক গৌরবময় ভাবষ্যতের সূচনা 
কাঁরয়া 'দিয়াছে-_কেবল ভারত কেন- যিনি 'বিশবমানবের কল্যাণ কামনায় মহান: 
যুগাদর্শকে স্বীয় জীবনে প্রকাঁটত কাঁরয়া অবতীর্ণ হইয়াঁছলেন, সেই 
জগদগুরু আচার্য শ্ত্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামজীর আঁবর্ভাব ও িরোভাব দুই-ই 
আজ অতাঁতের ঘটনা। 

ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক সঞ্কটময় সাম্ধক্ষণে এই পরশাসিত পাঁতত্ত 
জাঁতর অধঃপতনের চরম অবস্থায়, _সম্নযাসের মহাবীর্ধকে আশ্রয় করিয়া যে 
মহাপুরুষ ধর্মে সমাজে রাম্ট্রে সমান্ট-মবান্তর মহান আদর্শ প্রচার কারয়া 
'গিয়াছেন, তাঁহার জীবন ও উপদেশের এীতহাসিক গুরুত্ব এত অল্পকাঙ্গের 
বাবধানে পারম্কাররূপে হদয়ঙ্গম করা আত কঠিন ব্যাপার। সমাজের শ্রেপ- 
বিন্যাসে উচ্চনীচ ভেদ ঘখন মর্মান্তিক হইয়া উঠে, রাজদণ্ড যখন অন্যায়রূপে 
দুর্বলকে অযথা নিপধীড়ত করে, মন্যষা-সমাজে যখন ধর্মের প্লান প্রকট হয়, 
অত্যাচারীর অধীনে সবপ্রক্কার দুনীীত সহম্্র শির লইয়া দেখা দেয়, ধহংস 
যখন আঁনবার্য ও আসন্ন তখন পূরাতনের জীর্ণ মৃতভার মমশান-চুল্লশতে 
ভগ্ম'ভূত করিয়া শসই ভগ্নস্তূপের বেদীর উপর নূতন স্ফুলিঙ্গ লইয়া আবার 
নূতন সাঁম্টর সন্তরপ্নাত দেখা দেয়। মনৃষ্য-সমাজকে মাঝে মাঝে চাঁলয়া 
সাঁজবার প্রয়োজন হয়। সেই প্রয়োজনে স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় মানুষ 
মাঝে মাঝে আসিয়া দেখা দেন। 

একাঁদন ভারতবর্ষে সম, শদ্র ও ব্রাহ্মণের ভেদ একাল্তিক হইয়া উঠিয়াছিল,_ 


্‌ বিবেকানন্দ চন্মিত 


রাজচক্রবতাঁ সম্মাট প্রজা-শীন্তর কবন্ধের উপর তাঁহার 'বিজয্লী রথচন্ত ঘর্ঘর 
শব্দে চালনা কারতোছিলেন, প্রজাশান্ত পর্যহ্দস্ত হইতোঁছল। বেদ ও শাস্দ্রজ্ঞান 
কেবল ব্রা্গণের শ্রেণীতে আবদ্ধ 'ছিল। সভ্যতা কীন্রম হইয়া উাঠতেছিল, 
ইহার প্রাতীক্রিয়াস্বর্প ভগবান বুদ্ধদেব আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন। বেদ 
অস্বীকৃত হইল, ব্রাহ্মণ দূরে সাঁরয়া গেল, স্বী, শদ্র ধর্মের নামে সষ্ঘবদ্ধ হইল, 
রাজচক্রবত' সম্রাট [সিংহাসন ও রাজদণ্ড ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া সামান্য 
[ভক্ষুকের বেশে ভারতবর্ষের পথে পথে ভগবান বুম্ধদেবের চরণাঁচহ অনুসরণ 
করিয়া জীবন-সন্ধ্যায় ভ্রমণ করিয়া গেলেন। সভ্যতার কৃত্রিম আবজ্জনা দরে 
অপসারিত হইল, আপামর সাধারণের মধ্যে জ্ঞানরশ্মি ছড়াইয়া পাঁড়ল, 
ভারতবর্ষের মানুষ এক অতুলনীয় সাম্যবাদের আদর্শে অন্প্রাণত হইয়া ধর্ম 
ও সমাজকে নূতন কারয়া গাঁড়য়া লইল। রাস্ট্রক্ষেত্রে এই সাম্যবাদ প্রভাব 
বিস্তার কারিল। 

ইউরোপের রঙ্গমণ্েও একাদন এইর্প এক আঁভনয় হইয়া 'গিয়াছে। 
রোমসাম্মাজ্যে যখন উচ্চনীচের ভেদ প্রবল হইল, বিলাস ব্যভিচার স্রোতের মত 
প্রবাহিত হইল, রোমক সম্রাট যখন সাম্রাজ্যের মধ্যে শাসনের নামে পাঁড়ন 
আরম্ভ কারলেন, দূর্বল যখন 'নিষ্পোষিত আর্ত ভীত মহমূর্ ধর্মের যখন 
অতাল্ত প্লান, রোমক প্রধানেরা যখন হীন্দ্িয়পরতল্ম ও ভোগবাদী, তখন 
সভ্যতার সেই কৃরিমতার 'বরুদ্ধে, সেই অধর্মের বিরুদ্ধে দুর্বলের রক্ষাকজ্পে 
প্রতিক্রিয়ার ফলে আর-এক শান্তর স্কুরণ হইল। এক দীন দরিদ্র মূর্খ সৃতারের 
পুর ইউরোপের ইতিহাস অঞ্গুলণ হেলনে পাঁরবর্তন কারয়া দিয়া গেলেন। 
গ্রীস ও রোমের সভ্যতার পরে ইউরোপ যখন বর্বরতার গ্লাবনে ভাঁসয়া যাইবার 
উপক্রম করিতেছিল তখন সেই প্রলয়-পয়োধ হইতে মহাত্মা ষীশ্‌ ইউরোপকে 
তুলিয়া ধরিয়া রক্ষা কাঁরয়া গেলেন। 

আমরা স্বামী বিবেকানন্দের শ্রীমখে শুনিয়াছি,_“এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ”, 
আরও শুনিয়াছি, “হে মানব, মৃতের পৃজা হইতে আমরা তোমাঁদগকে জীবল্তের 
পূজায় আহবান কারতোছ। গতানূশোচনা হইতে বর্তমান প্রষত্নে আহবান 
কাঁরতোছ। লস্তপন্থার পুনরুদ্ধারে বৃথা শাল্তক্ষয় হইতে সদ্যোনার্মত 
বিশাল ও সান্নিকট পথে আহবান কারতেছি, বুদ্ধিমান বাঁঝয়া লও। যে শান্তর 
উন্মেষমাত্রে দিগাঁদগন্তব্যাপণ প্রাতধহনি জাগারিত হইয়াছে, তাহার পূর্ণাবস্থা 
কম্পনায় অনুভব কর এবং বৃথা সন্দেহ, দুর্বলতা ও দাসজাতিসৃূলভ ঈর্ধা-ম্বেষ 
ত্যাগ করিয়া এই মহাষুগচক্ পাঁরবর্তনের সহায়তা কর।» 

বিবেকানন্দের চিন্তা ও চারন্র মানব-সভ্যতার রূসপান্তরের ইতিহাসের 
পারম্পর্য রক্ষা করিয়াই একের পর আর স্তরে স্তরে বিকশিত হইয়াছে। সেই 
[বিকাশের বৈচিত্রয-জটিল ধারাগুলির সামঞ্জস্য রক্ষা কয়া সংগৃহণত উপাদান- 


বালক বিবেকানন্দ ণ 


গুলির যথাযথ বিন্যাসে হয়তো সকল স্থানেই আমি কৃতকার্য হইতে পার 
| নাই। তথাপি “লোকোত্তর-চারনর মহাপরুষগণের পানর জীবনকথা আলোচনা 
করলে আমাদের প্রভূত কল্যাণই হইয়া থাকে”_ এই. মহাপুরুষবাক্যে শ্রষ্ধা- 
সম্পন্ন হইয়াই এমন দুঃসাহসিক কার্ষে অগ্রসর হইয্লাছ। 


কলিকাতা নগরীর উত্তরাংশে শিমুলিয়া পল্লীর গৌরমোহন মুখার্জী 
শ্রণটে দত্তবংশের বিশাল ভবনের এক জীর্ণ তোরণদ্বার এখনো অতাঁত বৈভবের 
সাক্ষাস্বর্প দাঁড়াইয়া আছে। দত্তবংশের এশবর্য ও খ্যাত, বার মাসে তের 
পার্বণের আড়ম্বর এককালে কনসিকাতার ধনীসমাজের ঈর্ষা উৎপাদন কাঁরত। 
কাঁলকাতা সংপ্রীম কোর্টের প্রাতষ্ঠাবান ব্যবহারজীবী রামমোহন দত্তের আমলে 
সহরে শিমূলিয়ার দত্তরা প্রচুর প্রাতিপন্ত লাভ কাঁরয়াছিলেন। রামমোহনের 
পুত্র দুর্গাচরণ তৎকালীন প্রথায় সংস্কৃত ও পারসণ ভাষায় 'শিক্ষালাভ কাঁরয়া 
এবং কাজ চালাইবার মত ইংরাজী ভাষা আয়ত্ত কাঁরয়া তরুণ বয়সেই আইন 
ব্যবসায় অবলম্বন করেন। কিন্তু রামমোহনের 'বিষয়ালস্সা ও অর্থেপারনের 
প্রবৃত্তি ছিল না। তৎকালীন ধনী সল্তানদের মত নবনাগাঁরক সভ্যতার হীষ্্ুয়- 
ভোগমূলক বিলাস তাঁহাকে আকর্ষণ কারতে পারল না। এই ধর্মানুরাগণ 
যুবক অবসব ও সুযোগ মত ধর্মশাস্ত চর্চা কারতেন, সাধুসঙ্গ কাঁরতেন। 
উত্তর-পশ্চিম দেশাগত 'হন্দুস্থানী বৈদাল্তক সাধদের ভাবে জন্প্লাশিত 
হইয়া তিনি পণচশ বৎসর বয়সেই সমস্ত এশবর্ব ও পার্ঘব প্রাতষ্ঠানলোভ 
পারত্যাগ কাঁরয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন; গৃহে রাখিয়া যান, 'চিরাবরাহণ্ণী ধর্ম- 
পত্রী ও একমান্র শশুপূত্র। কাথত আছে, বারাশসীধামে দর্গাচরণ-পত়্ী 
একবার বিশ্বে*বরজীর মান্দরদ্বারে চকিতে পাঁতিকে দর্শন করেন। সন্ব্যাসীদের 
নিষমানুসারে দ্বাদশবর্ষ পরে দুর্গাচরণ একবার স্বীয় জন্মস্থান দর্শন করিতে 
আঁসয়াছিলেন এবং বালকপূত্র 'বিশবনাথকে আশীর্বাদ কারয়াছলেন। তাহার 
পর তাঁহাকে আর কেহ দেখে নাই। তার আগমনের এক বৎসর পূর্বেই 
বিশ্বনাথ জননীকেও হারাইয়াছিলেন। সন্নযাসীর পূর্ন বিশ্বনাথ দত্তই 'ধিষ্ব- 
বিখ্যাত সন্ন্যাসী 'বিবেকানন্দের জনক। 

বিশ্বনাথ রামমোহনের ধারা বজায় রাখিয়া আইন ব্যবসায় অবলম্বন করেন। 
বি"বনাথ প্রাতভাশালণ পুরুষ ছিলেন, আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকলেও তাঁহার 
প্রবল পাঠান্রাগ ছিল। 'তনি পারসী ভাষা শিক্ষা কাঁরয়াছিলেন, হাফেজের 
কাঁবতা তাঁহার বিশেষ প্রিয় 'ছিল। ইংরাজী সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাঁদ পাঠের 
ফলে গোঁড়া-হিন্দুয়ানী তাঁহার ছিল না। অনেক আঁভজাত মুসলমান তাঁহার 
মন্ধেল ছিলেন এবং লক্ষেণী, এলাহাবাদ, দিল্লী, লাহোর প্রভাতি অঞ্চলে ভ্রমণ 
কারয়া তিনি তৎকালীন বহু অভিজাত মুসলমান পাঁরবাবের ঘাঁনষ্ঠ সংস্পর্শে 
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আসিয়াছিলেন। ফলে আহারে বিহারে তান মুসলমানী আদব-কায়দা 
অনুকরণ করিতেন। অথচ ধর্ম বিষয়ে বাইবেল পাঠ করিয়া তানি খষ্টধর্মের 
অনুরাগী ছিলেন। মোটকথা, ধর্ম ঈশ্বর প্রভাতি লইয়া 'তাঁন বড় একটা মাথা 
ঘামাইতেন না। অর্থোপার্জন করা এবং জীবনটাকে ভোগ করার একটা সাধারণ 
আদর্শে তান চাঁলতেন। যেমন উপার্জন কারতেন তেমান ব্যয় করিতেন। 
আত্মীয়স্বজন বন্ধুবাম্ধবের নিত্য সমাগম, প্রয়োজনের আতাঁরন্ত দাস দাসী, 
গাড়ি ঘোড়া লইয়া বিশ্বনাথ দত্ত বেশ জাঁকজমকের সাঁহত বাস কাঁরতে 
ভালবাসিতেন। স্বাধীনচেতা, উদার, বন্ধুবংসল, আশ্রিতপ্রাতপালক বিশ্বনাথের 
ধনজনপূর্ণ ববশাল ভবনে কোন পার্থব সুখের অভাব 'ছিল না। 

কিন্তু স্বামিসৌভাগ্যগার্বতা ভুবনেশ্বর দেবী ছিলেন প্রাচীনপন্থী 'হিন্দু 
মহিলা। বৃদ্ধিমতী কর্মকুশলা গৃহকন্রার স্নেহ ও শাসনে এই জুবৃহৎ 
পাঁরবারের সমস্ত কার্য আত শৃঙ্খলার সাঁহত 'িনর্বাহ হইত। "তান বাঙলা 
লেখাপড়া ভালই জানিতেন। রামায়ণ, মহাভারত, বিবিধ পুরাণ 'নিয়ামতরূপে 
খাঠ কারতেন; অন্যাদকে স্বামী এবং পরবতাকালে পূত্রদের সাহত আলোচনায় 
আধুনিক ভাবধারার সাঁহত পাঁরচিতা 'ছিলেন। তাঁহার তেজস্ব চারত্রে 
আরীজাত্যের একটা সহজ গোঁরব ছল, যাহা অনায়াসেই প্রাতবোশনীদের 
শ্রষ্থ আকর্ষণ করিত। তান মধূরভাঁষণী অথচ গম্ভীরা ছিলেন, তাঁহার 
স্খে কোন রমণী প্রগল্ভা হইবার সাহস পাইতেন না। সর্বোপাঁর, তিনি 
ধ্ষপরায়ণা ছিলেন এবং প্রত্যহ স্বহস্তে িবপৃজা করিতেন। তাঁহার ইন্টানষ্ঠা 
দেখিনা পাঁরবারস্থ অন্যান্য মাহলারাও সংযত ধর্মজবন যাপন কাঁরতেন। 

দেবী ভুবনেশ্বরীর চিত্তে এক ক্ষোভ ছিল- পূত্রাভাবে তিনি মাঝে মাঝে 
অত্যন্ত ঘ্রিয়মাণা হইয়া পাঁড়তেন। ক্রমে পত্রমূখ দর্শনাভিলাষ তাঁহাকে 
'নরাতিশয় ব্যাকুল কাঁরয়া তুলিল। "তান প্রাঁতাঁদন সকাল সন্ধ্যায় শিবমল্দিরে 
পূন্ন-কামনায় কাতর প্রার্থনা নিবেদন কারতে লাগিলেন। সরল ভাঁন্ত ও সহজ 
বিশ্বাসে দেবাদিদেবের তুম্টির জন্য কঠোর কৃচ্ছংব্রত আচরণ করিতে লাগিলেন, 
কিন্তু তথাপি তাঁহার চিত্ত শান্ত হইল না। দত্ত পাঁরবারের জনৈকা বৃষ্ধা 
মাহলা সেই সময় কাশশ বাস কাঁরতেন। ভুবনেশ্বরী তাঁহার নিকট চ্বণয় 
মানাসক অবস্থা বর্ণনা করিয়া এক সহদধর্ঘ পত্র 'লাখিয়া অনুরোধ কাঁরলেন, 
তিন যেন তাঁহার হইয়া প্রত্যহ শ্রীশ্রীবিশ্বেশবর সমীপে প্র-সন্তান-কামনায় 
পূজা ও হোমাঁদর ব্যবস্থা করেন। তাঁহার আঁভপ্রায়মত কার্য হইতেছে, এই 
সংবাদ পাইয়া জননী আনান্দতা ও আশ্বস্তা হইলেন। তাঁহার শ্রম্ধাম্গ্ধ 
আশা-উল্মুখ হৃদয় দেবাদিদেব মহাদেবের চিন্তায় বিভোর হইয়া উঠিল। 
গৃহকর্ম অপেক্ষা গৃহদেবতার ম্দিরেই তান আধিকাংশ সময় শিবপৃজার 
গনযৃস্তা থাকিতেন। 
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একাঁদন প্রভাতে 'শবপূজান্তে দেবী ভূবনেশবরণ ধ্যানস্থা হইলেন। মধ্যাহ্ন 
অতশত হইয়া সূর্য পাশ্চমে ঢালয়া পাঁড়ল। দেবী যেন বাহ্যজ্ঞান হারাইয়াছেন, 
৷ তাঁহার সমস্ত সত্তা শিবভাবনায় তন্ময়। ক্রমে সন্ধ্যার ধূসর আলোক তাঁহার 
তপঞর্রষ্ট সংযমপুণ্যোজ্জবল বদনখানি স্বীয় 'িভায় মাণ্ডিত কাঁরয়া ধীরে 
ধীরে মিলাইয়া গেল। গভীর রজনীতে শ্রান্তদেহা জনন 'নাদুতা হইয়া 
পাঁড়লেন। বহাদনের ঈশ্সিত আকাঙ্ক্ষা যেন পূর্ণ হইল। ভুবনেশ্বরণ স্বপ্নে 
দেখিলেন-_তুষারধবল রজতভূধরকান্তি কৈলাসেম্বর তাঁহার সম্মৃখে দাঁড়াইক়্া! 
ধরে ধীরে দৃশ্য পাঁরবার্তত হইল; ভভ্তের বিস্ময়ম্গ্ধ হৃদয় অপূর্ব আনন্দে 
পারগ্লূত করিয়া তান ক্ষুদ্র শিশহমৃর্ত ধারণ কাঁরয়া জননীর ক্লোড়ে আশ্রয় 
গ্রহণ কারলেন। 

দিব্যানন্দকণ্টাকত দেহে নিদ্রাভঙ্গে জননী যখন ভূমিশয্যা ত্যাগ করিলেন, 
তখন উগ্র উজ্জ্বল রোদ্রালোকে চরাচর ভায়া গিয়াছে । “হে শিব_ হে শঙ্কর-- 
পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন। 

১৮৬৩ সালের ১২ই জানুয়ারী । কুজ্বঝাঁটকাবৃত 'হিমমালন পৌষ 
সংক্লান্তির পণ্যপ্রভাতে দলে দলে নরনারন ভ্রস্তপদে, স্পান্দত দেহে ম্কর- 
সপ্তমী স্নানের জন্য ভাগীরথী আঁভমুখে ধাঁবত। এমন সময়ে, স্‌ 
৬ মাঁনট পূর্বে ৬টা ৩৩ মিনিট ৩৩ সেকেণ্ডে দেবী ভুবনেশবরী 'বিশববিজয়শ 
পূর্ন প্রসব কারলেন। পুলকোচ্ছল হর্ষকোলাহলে দত্তগৃহ মুখাঁরত হইয়া 
উঁঠিল। প্রনারীরা মণ্গলশঙ্খ বাজাইয়া হুলুধৰনি দিতে লাগিলেন। বঙ্গের 
ঘরে ঘরে পৌষ পার্বণের আনন্দোংসব। যেন নবজাত শিশুকে সাদর অভ্যর্থনা 
করিবার জন্য লক্ষ লক্ষ বালক-বালিকার হর্ধবহুল কলরবে দীনা বঙ্গজননীর 
প্রতি গৃহপ্রাঙ্গণ মুখবিত হইয়া উঠিল। 

ক্রমে নামকরণের 'দবস উপাঁস্থত হইল। বালকের আকাঁতি অনেকটা 
তাহার সম্্যাসী পতামহের মত দৌখিয়া পাঁরবারস্থ কেহ কেহ নবজাত শিশুর 
নাম 'দর্গাদাস' রাখিতে চাহলেন। কিন্তু জননী স্বাঁয় স্বগ্ন স্মরণ করিয়া 
কাঁহলেন, “উহার নাম বীরে*বর রাখা হউক।” আত্মীয়স্বজনবর্গ উন্ত নামকে 
সংশ্ষিপ্ত কাঁরয়া শবলে' বাঁলয়া সম্বোধন কাঁরতেন। অবশেষে শুভ অন্নপ্রাশনের 
সময় বালকের নামূ রাখা হইল শ্রীনরেন্দ্রনাথ। প্রত্যেক হিন্দু সন্তানের দুইটি 
কাঁরয়া নাম থাকে; একটি রাশিনাম--অপরটি সাধারণে প্রচলিত মাম। সেই 
কারণে শিশু উত্তরকালে নবেন্দ্রনাথ নামেই সর্বসাধারণে সপাঁরিচিত হইয়াছিলেন। 

অশান্ত নরেন্দ্রনাথ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুর্দান্ত হইয়া উঠিলেন। 
স্বেচ্ছাচারী' বালকের আঁশম্ট আচরণে প্রতোকেই উত্তযন্ত হইতেন। শাসনবাক্য 
প্রয়োগ, ভয় প্রদর্শন ইত্যাদ কিছুতেই জননী উদ্ধত সন্তানকে সংযত কাঁরতে 
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না পাঁরয়া এক অন্ভুত উপায় আঁবচ্কার করিলেন। “শব” “শব” বালিতে 
বালতে মস্তকে িছ জল ঢালিয়া দিলেই মন্মমৃখ্ধ সর্পের ন্যায় বালক 
নরেন্দ্র শান্তভাব অবলম্বন কারতেন। আশ্মতোষ সলিলধারায় আঁভিন্ত 
হইলেই তুষ্ট হন এই 'ব*বাসেই জননী যে এই আভনব কৌশল আঁবহ্কার 
করিয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বালকের ষেশবাংশে জন্ম ইহা 
তাঁহার দূঢ় বিশ্বাস থাকলেও বাঁদ্ধমতী জননী কাহারও 'িনকট উহা প্রকাশ 
করিতেন না। একাদন বালকের ওদ্ধত্যে সমধিক 'বিচালত হইয়া বাঁলয়া 
ফেলিয়াছলেন, “মহাদেব নিজে না এসে কোথেকে একটা ভূত পাঠিয়েছেন।” 
ইচ্ছামত কার্য কারিতে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া বালক এক এক সময়ে এমন বিষম 
কুন্দন জুড়িয়া দিতেন যে, বাড়িশুদ্ধ লোক আস্থর হইয়া উঠিত) তখন জননী 
যাঁদ বিরন্ত হইয়া বালতেন, "দ্যা্‌ বলে, অমন ধারা দুস্ট্াম কর্‌লে মহাঁদেব 
তোকে কৈলাসে প্রবেশ করতে দেবেন না।” বালক সভয় দৃষ্টিতে জননীর 
1দকে চাঁহয়া তৎক্ষণাৎ স্তব্ধ হইতেন। 

বিরন্তিকর বালকের ষন্ত্রণায় তিচ্ঠিতে না পারিয়া সময় সময় তাহার 
জ্যেম্ঠা ভঙ্নীদ্বয় প্রহার কারবার জন্য ধাঁবত হইতেন। চতুর বালক দ্তপদে 
নদমায় নাঁময়া সর্বাঙ্গে কাদা মাখিয়া দাঁড়াইয়া থাঁকতেন। অপাঁবশন হইবার 
বালক 'বিজয়গর্বে কলহাস্যে করতালি দিয়া বাঁলতেন, “কৈ আমায় ধর 'দাঁক 2 

বালক নরেন্দ্র গাঁড়তে চীঁড়র়া ভ্রমণ কারতে পারিলে অতীব আনান্দিত 
হইতেন। মাতৃক্লোড়ে উপবেশন করিয়া গাঁড় হইতে উভয় পার্বস্থ 'বিবিধ 
বস্তু দর্শনে প্রশ্নের পর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া জননীকে বিব্রত করিয়া 
তুলিতেন। গাঁড় তিনি এত ভালবাসতেন যে, প্রত্যহ বাঁড়র সম্মুখে বাঁসয়া 
প্রত্যেখানি গাঁড় লক্ষ্য কারতেন। একাদন তাহার পিতা গ্রচ্ন করিলেন, 
“নরেন, তুই বড় হলে কি হাবি বল 'দাকি 2” নরেন্দ্র মাথা নাঁড়িয়া গম্ভীরভাবে 
উত্তর কাঁরলেন, “ঘোড়ার সাহস 'ি কোচোয়ান হব।” কোচোয়ানের স্ফণীতবক্ষে 
উপবেশনভঙ্গখ, তেজস্ব অশ্ব রশ্মি আকর্ষণে সংযত কাঁরয়া পারচালন-কৌশল, 
বিশেষত্বজ্ঞাপক পোষাক পারচ্ছদ, চাপরাস্ত জরাীর পাগড়ী ইত্যাঁদ বালকের 
মনে যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার কারবে ইহাতে আর 'িচিন্ন কি? কোচোয়ান 
হইবার আশায় বালক পিতার বৃদ্ধ শকটচালকের সাঁহত বন্ধত্ব স্থাপন কাঁরয়া 
লইয়াছিলেন এবং সুযোগ পাইলেই অশ্বশালায় উপস্থিত হইয়া সাহস ও 
কোচোয়ানগণের কার্য প্রণালী দর্শন কারিতেন। 

রামায়ণ ও মহাভারতের উপাখ্যানগ্ালি জননীর 'নিকট শ্রবণ কাঁরতে 
নরেন্দ্রনাথ বড়ই ভালবাঁসতেন। ভূবনেশ্বরশী নয়নানন্দ পূরকে ক্রোড়ে বসাইয়া 
সশতারামের কাঁহনী শুনাইয়া অবসরকাল যাপন করিতেন। দত্তভবনে প্রায় 
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প্রত্যহই মধ্যাহকালে রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ হইত। জনৈকা বৃন্ধা মাহলা 
পাঠ কারতেন- কখনও বা ভুবনে*বরী স্বয়ং পাঠ কাঁরতেন-_গৃহকার্ধ সমাপন 
কাঁরয়া অপরাপর মহিলাবৃন্দ পাঁঠকাকে 'ঘাঁরয়া বাঁসতেন। এই ক্ষুদ্র মাঁহলা- 
সভায় দূর্দান্ত নরেন্দ্রকে শান্তশিষ্টভাবে বাঁসয়া থাকতে দেখা যাইত। 
পুরাণোন্ত উপাখ্যানাবলী বালকের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, 
সৃদূর অতাঁত যুগের ধর্মবীরগণের পৃত চরিতাবলণ শ্রবণ করিয়া তাঁহার 
শিশুহৃদয়ে না জানি কি ভাবতরঙ্গ উঠিত, যাহাতে তান স্বভাবসৃলভ 
চণ্চলতা পাঁরত্যাগ কাঁরয়া দণ্ডের পর দণ্ড মুগ্ধ হইয়া থাঁকতেন। * 
রামায়ণ শ্রবণ করিতে করিতে সরল শিশহ্‌দয় ভন্তিতে পূর্ণ হইয়া উাঠিত। 
একাদন জনৈক খেলার সাথী সমাভব্যাহারে তিনি বাজার হইতে শ্রীশ্্রীসীতা- 
রামের একটি ষগল প্রাতমূর্তি ক্রয় করিয়া আনিলেন। বাটার ছাদের উপর 
একটি নির্জন কক্ষে উহা স্থাপন করিয়া বালক মুতটির সম্মুখে ধ্যানস্থবৎ 
বাঁসয়া থাঁকিতেন। বালকের সাীতারামে প্রীত তাঁহার 'হন্দুস্থানী কোচোয়ান 
বন্ধুটিকে অতণব আনন্দ প্রদান কারত। শশু-হ্দয়ের যে কোন সমস্যা, যে 
কোন প্রশ্ন মীমাংসা করিয়া দিতে সে বিরান্তি বা অবসাদ বোধ কাঁরত না। 
একাঁদন কথাপ্রসঙ্গে বিবাহের কথা উঠিল। কোচোয়ান কোন অজ্ঞাত কারণে 
বিবাহের উপর বিরন্ত ছিল, কাজেই সে 'ববাহত জীবনের অশান্তিসঙ্কুলতার 
এমন একটি জীবন্ত চিত্র বর্ণন করে যে, বালক নরেন্দ্রনাথের সুকুমার "চিন্তে 
তাহা গ্রভীরভাবে আঁঙ্কত হইয়া গেল। নানা চিন্তায় আকুল হইয়া নরেন্দ্র 
অশ্রুপূর্ণ লোচনে জননীর নিকট 'ফারয়া আঁসলেন। তাঁহার চক্ষে জল 
দেখিয়া জননী কারণ জানিবার জন্য ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। নরেল্দ্ু 
ক্ুন্দন-কম্পিত কণ্ঠে কোচোয়ানের নিকট যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন বিস্তারিত 
বান্ত কাঁরয়া বলিলেন, “মা, আম সাঁতারামের পূজো কেমন করে করবো-- 
সীতা রামের বৌ ছিল যেঃ”- স্নেহবিকলা জননী “প্রয়তম পূত্রকে বক্ষে 
তুলিয়া লইয়া মুখচুম্বন করিয়া কাহলেন, “সীতারামের পূজা নাই করলে, 
কাল থেকে শবপূজা করো বাবা ।” 
করিলেন। 'প্রয়তম শ্রীপ্রীসীতীরামের মৃর্তিট লইয়া অপরের অজ্ঞাতসারে ছাদের 
উপর উপনীত হইলেন। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন ক্মে 'নাঁবড় হইয়া আনিতেছে 
উধের্বভ্রাম্যমাণ অসংখ্য উজ্জবল জ্যোতিজ্কমণ্ডলীপাঁরশোভিত ধূসর আকাশ-- 
[নিম্নে আদর্শ দাম্পত্যপ্রেমের সবশ্রেন্ঠ আদর্শখানি উভয় হস্তে ধারণ কারয়া 
সংশয়সঙ্কুলচিন্তে ভাবী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ! একাঁদকে গভীর সাঁতারাম- 
ভীন্ত, অপর 'দিকে তীব্র বিবাহাবিতৃফণা--বালকের ক্ষুদ্র হৃদয় আলোড়িত হইল । 
আর না--বিবাহিত জশবন উল্নেত--ষত পানর হউক না কেন, তাঁহার আদর্শ 
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নহে। প্রাতমৃর্তিখান উধর্ত হইতে রাজপথে 'নাক্ষপ্ত হইয়া শতধা চূর্ণ হইয়া 
গেল। বিজয়ী বারের মত গার্বত পদক্ষেপে বীরেমবর ভবনাশখর পাঁরত্যাঙধ 
করিলেন। 

শৈশবকাল হইতেই নরেন্দ্র হিন্দুগৃহে চিরাচারত দেশাচার ও লোকাচার- 
সম্মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আচার নিয়মগুলি মানিয়া চালিতেন না। তজ্জন্য জননী 
শাসন করলে নরেন্দ্র তৎক্ষণাৎ এগুলির কারণ "জিজ্ঞাসা কারতেন। “ভাতের 
থালা ছঃয়ে গায়ে হাত দিলে কি হয়?” “বাঁ হাতে করে গেলাস তুলে জল 
থেয়ে হাত ধোয় কেন? হাতে তো এটো লাগে নিঃ”-ইত্যাদ প্রশ্নের 
যাস্তপূর্ণ উত্তর দিতে গিয়া জননী বিব্রত হইয়া পাঁড়তেন। সন্তোষজনক 
উত্তর না পাইলেই নরেন্দের অনাচারের মাত্রা দ্বিগ্ণ বৃদ্ধ পাইত। 

বিশ্বনাথবাবুর জনৈক পেশোয়ারী মুসলমান মন্ধেল ছিলেন। এই ভদ্রলোক 
নরেন্দ্রকে অত্যন্ত স্নেহ কারতেন। তিনি আঁসিয়াছেন জানিতে পারিলেই নরেন্দু 
তাঁহার নিকটে উপাঁস্থত হইতেন এবং তাঁহার ক্রোড়ে বাঁসয়া হস্তিপৃঙ্ঠে ও 
উষ্ট্রপৃন্ঠে পাঞ্জাব ও আফগানিস্থানের অপূর্ব ভ্রমণকাহনীসমৃহ মাগ্ধহ্‌দয়ে 
শ্রবণ করিতেন। এক এক দিন বালক নরেন্দ্র তাঁহার সাঁহত উন্ত প্রদেশে 
ভ্রমণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া বাঁসতেন। ভদ্রুলোকটি হাসিয়া বাঁলতেন, 
“তুমি আর দু আঙ্গুল বড় হ'লেই তোমাকে একবার 'নয়ে যাব।” আকাঙ্ক্ষার 
আঁতিশয্যে বালক হয় তো পরাদনই বাঁলয়া বাঁসতেন, “আজ রাত্রে আম দূ 
আঙ্গুল বড় হ'য়ে গোছ; অতএব আমায় নিয়ে চলুন ।” ফলতঃ নরেন্দ্র তাঁহার 
এত অনুরন্ত হইয়া পাঁড়লেন যে, তাঁহার হস্ত হইতে সন্দেশ, ফল ইত্যাদি 
খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ কারতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ কারতেন না। ইহা লইয়া পারিজনবর্ণ 
তুমুল আন্দোলন উপাস্থত করিলেন। 'বশবনাথবাব গোঁড়া হিন্দ ছিলেন না; 
সকল জাতির লোকই তাঁহার সমান প্রীত ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন, সুতরাং 
পুত্রের এই “জাতনাশা কদাচার” তাঁহার দৃষ্টিতে শাসনযোগ্য বাঁলয়া িবোচিত 
হইত না, বরং হাস্য সহকারে উপেক্ষা করিতেন। 

বাভন্ন জাতির মক্ধেলগণ মোকদ্দমা উপলক্ষে তাঁহার 'িতৃভবনে সমাগত 
হইতেন; কাজেই তৎকালিক রত্যনযায়ী বৈঠকখানার একপার্রে কতকগাল 
রোপ্যমাশ্ডিত হংকা সাজানো থাঁকিত। মুসলমান ভদ্রলোকটির হস্ত হইতে 
সন্দেশ ভক্ষণ করিয়া নরেন্দ্র পাঁরজনবর্গ কর্তৃক তীব্রভাবে ভর্খীসত হইয়াছলেন। 
সেইদিন হইতে জাতিভেদ তাঁহার নিকট একটা বিশেষ সমস্যার বিষয় হইয়া! 
দাঁড়াইল। কেন একজন মানুষ আর একজনের হাতে খাইবে না? যাঁদ কেহ 
ভিন্ন জাঁতর হাতে খায়, তাহা হইলে তাহার কি হইবেঃ তাহার মাথায় কি 
ঘরের ছাদ ভাঁঞ্গয়া পাড়বে? সে কি মারয়া যাইবে 2 ইত্যাদ ভাবিতে ভা 
নরেন্দ্র বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। অপর কেহ' উপস্থিত নাই দেখিয়া 
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সাহস সহকারে একে একে হঃকাগুলি টানিতে লাঁগলেন। কৈ তাহার তো 
কোন পাঁরবর্তন হইল নাঃ আগে যেমন ছিলেন তেমাঁন তো আছেন। এমন 
সময় সহসা বিশ্বনাথ আসিয়া পূত্রকে তদবস্থায় দৌখিয়া প্রশ্ন কারলেন, ক 
করাছস্‌ রে বিলে?” নরেন্দ্র তৎক্ষণাৎ উত্তর কারলেন, “্যাঁদ জাতিভেদ না 
মানি, তাহলে আমার কি হবে--তাই পরাক্ষা করুছলাম।” পিতা হাঁসয়া 
করংণার্নয়নে পুত্রের প্রাত চাঁহয়া চিন্তিতভাবে স্বীয় পাঠাগারে চাঁলয়া 
গেলেন। 

নরেন্দ্র শ্রীসীতারামের মৃর্তীট ভাঁঙ্গয়া ফেলিয়া পরাদনই তৎস্থানে একাঁট 
শিবমৃর্ত স্থাপন করিয়াছলেন। মাতার অনুকরণ কাঁরয়া প্রত্যহ িবপৃজা 
কাঁরতেন, কখনও বা পদ্মাসনে ধ্যানে বসিতেন; কখনও খেলার সার্থাদগকে 
ডাঁকয়া সকলে 'মাঁলয়া শিবমৃর্তিটি 1ঘারয়া ধ্যান কারতে বাঁসতেন। এই 
খেলাটি তাঁহার বড়ই ভাল লাগত। এইর্‌পে ধ্যানে বাঁসয়া বালক নরেন্দ্ 
কি ভাবতেন, তাহা 1তানই জানেন। পরবতাঁকালে একাঁদন কথাপ্রসঞ্চে 
বালয়াছলেন, এ সময়ে একাঁদন ধ্যান কাঁরতে করিতে তাঁহার জননীর কথা 
মনে পাঁড়ল। [তিনি দুঃখতভাবে ভাবতে লাগিলেন, সত্যই কি আম দুষ্ট 
বাঁলয়া শব আমাকে তাঁহার নিকট হইতে সরাইয়া দিয়াছেন? চিন্তামগ্ন বালক 
বিষগ্নচিন্তে মাতার 'নকট 'ফাঁরয়া আঁসয়া বলিলেন, “মা, আম যাঁদ সাধু হই, 
তাহলে শিব আমাকে তাঁর কাছে ফিরে যেতে দেবেন না?” জননী সান্বনা 
দিয়া বাললেন, “হাঁ দেবেন বৈকি 2” কথাটা অজ্ঞাতসারে বাঁলয়া ফোঁলয্না 
সহসা একটা আনার্দস্ট আশঙ্কায় জননীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। 'পিতামহের 
পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া নরেনও যাঁদ সংসার ত্যাগ কারয়া যায়! সর্বদা 
ভাবগোপনে অভ্যস্তা, দূহ্‌দয়া ভুবনেশ্বরী শিব স্মরণ করিয়া ক্ষণক স্নেহের 
দৌর্বল্য হৃদয় হইতে দূর কাঁরিয়া দিলেন। ভাবলেন, ভগবানের যাহা ইচ্ছা 
তাহাই হইবে, আম বাধা দিবার কে? 

একাদন সন্ধ্যার কিছু পূর্বে সঙ্গিগণসহ নরেন্দ্র তাহার খেলাঘরে উপাস্থত 
হইলেন। তাঁহার দেখাদোখ বালকগণ সকলেই অঙ্গে ছাই মাখয়া ধ্যানে 
বাঁসল। এমন সময় একাঁট বালক চক্ষু; মোলয়া দেখে সম্মৃখে একট প্রকান্ড 
সর্প! ভীত বালক “সাপ সাপ” বাঁলয়া চীৎকার কাঁরয়া উঠিল। বালকগণ 
ব্যস্ততার সাঁহত ছযটিয়া কক্ষ হইতে 'নিক্কান্ত হইল। নরেন্দ্র বাহ্যজ্ঞানশূন্য-- 
চীৎকার, কোলাহল, আহবান কিছনই তাঁহার কর্ণে প্রবেশ কারল না। বালকগণ 
তাড়াতাঁড় নামিয়া সকলকে সংবাদ প্রদান কাঁরল। নরেন্দ্ের জনক, জননী ও 
অন্যান্য সকলেই ছাযাটয়া ছাদের উপর আসিলেন। তখন আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। 

নরেন্দ্নাথের কৈশোরলাবণ্যস্নগধ তরুণসূন্দর মুখমশ্ডলে মদ চন্দ্ুরশ্মি 
প্রাতিফাঁলত হইয়া জ্বগর় ভা 'বকীর্ণ কারয়াছে-দেহ স্পল্দহশীন; কুমার 


১০ [ববেকানন্দ চারত 


যোগী পদ্মাসনে ধ্যানমগ্ন- সম্মুখে বিষধর সর্প ভীষণ ফণা "বস্তার কারয়া 
মন্মমূগ্ধবৎ নিশচল। এ ভীষণ-মধ্ুর দৃশ্যের সম্মখে আচাঁম্বতে উপাস্থিত 
দর্শকবৃন্দও শঙকাস্তাচভত হৃদয়ে কিংকর্তব্যবিম্ুবং দণ্ডায়মান হইলেন। 
িয়ংকাল পর সর্প ফণা গুটাইয়া অন্তাহ্ত হইল, অন্বেষণ করিয়াও সর্পাটকে 
আর দেখিতে পাওয়া গেল না। নরেন্দ্র ধ্যানভঙ্গে নয়ন উন্জীলন কারয়া 
পরিবারবর্গকে তদবস্থায় দৌখিয়া বিস্মিত হইলেন। সর্পের কথা শানিয়া 
বালক বিস্মিতভাবে উত্তর করিলেন, “আমি সাপের কথা কিছুই জান না, 
আমি এক অপূর্ব আনন্দ উপভোগ কাঁরতে ছিলাম 1» 

এ ঘটনা অদ্ভুত বটে। 'কন্তু সদাচণ্ল ক্লীড়াঁপ্রয় নরেন্দ্রনাথ ধ্যানে বাঁসিয়া 
চক্ষুয মদত করিবার সঙ্গে সঙ্গেই বাহ্যজগৎ বিস্মৃত হইতেন-_ আহবান দূরে 
থাকুক, অনেক সময়ে অঙ্গে হস্তার্পণ কারলেও টের পাইতেন না। সংযতমনা 
যোগীর বহ্দবর্ধ সাধনার ফল বালক কেমন কাঁরয়া লাভ কারলেন? এরুপ 
প্রশ্ন মনে উদয় হওয়া স্বাভাবিক! 

স্মরণাতদত শৈশবকাল হইতেই নরেন্দ্রনাথ নেব্রদ্বয় মুদ্রিত কারবামান্তর 
হ্ুদ্বয় মধ্যে এক গোলাকার 'দিব্য জ্যোতিঃীপন্ড দর্শন করিতেন। শয়নের 
সময় চক্ষু মুদ্রুত করিবার সঙ্গে সঙ্গে এঁ জ্যোতিঃগোলক তাঁহার ভ্রমধ্যে 
উদ্ভাসত হইয়া উঠত এবং ক্রমে বিস্তৃত হইয়া তাঁহার সমস্ত দেহ আচ্ছন্ন 
কঁরিত। "চিন্ময় জ্যোতিঃসাগরে তাঁহার আমিত্ব ডুবিয়া যাইত-_বালক 'নাদ্রুত 
হইয়া পাঁড়তেন। এইরূপ ঘটনা প্রত্যহই ঘাঁটত-_-কাজেই ইহা অসাধারণ বাঁলয়া 
তাঁহার মনে কোন প্রশ্ন আইসে নাই। দশ বংসর বয়সের সময়েও তাঁহার 
ধারণা ছিল যে, প্রত্যেকেরই বুঝি নিদ্রা যাইবার প্রাক্কালে এরুপ ঘাঁটয়া থাকে। 
এই অন্ডুত জ্যোতিঃগোলক সহায়ে তাঁহার মন স্বতঃই একাণ্র হইয়া পাঁড়ত-_ 
কাজেই মনের সাঁহত বাসনার সাঁহত যাদ্ধ করিয়া তাঁহাকে কোন দিন 
ধ্যানস্থ হইবার জন্য প্রবল চেম্টা করিতে হয় নাই। 

বাল্যকাল হইতেই নরেন্দ্র সাধু সন্ন্যাসী দেখিলেই আনান্দিত হইতেন। 
তাঁহাদের প্রার্থনা পূরণ করিতে নরেন্দ্র সর্বদাই মুন্তহস্ত। কখনও কখনও 
উলগু্গ হইয়া স্বীয় পাঁরধেয় বস্ব পর্যন্ত দান কাঁরয়া ফোলিতেন। গৃহস্থালী 
'নিত্য-আবশ্যক দ্রব্যাঁদ দান কাঁরয়া সময় সময় লাঞ্ছিত হইলেও কার্ধকালে 
বালকের তাহা মনে থাকিত না। কখনও বা পাঁরধেয় বস্ম 'ছিন্ন করিয়া কৌপান 
ধারণ করতঃ সুঠাম নরেন্দ্র শীশব” পঁশব” বলিয়া করতাল দিতে 'দিতে প্রাঙ্গণে 
নৃত্য কারতেন- সে অদ্ভূত নৃত্য, হাস্যপ্রফুল্ল কমনীয় মুখমণ্ডল, 'বিভাতিভাষিত 
বালসমন্ন্যাসীকে অতৃপ্ত নয়নে দোঁখতে দেখিতে স্নেহম.খ্ধা জনন শাসন করিবার 
কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইতেন। 

হইতে রামায়ণ ও মহাভারত ক্রমাগত শ্রবণ কাঁরতে কারিতে 
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আঁধকাংশ স্থানই' তাঁহার মুখস্থ হইয়া গ্িক়্াছিল। বালক সুলালত কণ্ঠে সময় 
সময় উহা আবাত্ত কাঁরয়া শ্রোতৃবৃন্দকে মোহত করিতেন। কখনও বা ভিক্ষুক 
গায়ক্গণের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত রাধাকৃ্ণ বা সীতারাম লীলাবিষয়ক সঙ্গত বা 
সঙ্গীঁতাংশ মধুর কণ্ঠে গাহিয়া পারজনবর্গের এবং 'পিতৃবন্ধৃগণের চিত্তবিনোদন 
কাঁরতেন! সদা-প্রফুল্ল নরেন্দ্র সকলেরই প্রিয়পান্ন ছিলেন; আদর-সোহাগে 
বাধত বালক স্বেচ্ছাচারী ও স্বাধীনতা প্রয় হইলেও পিতামাতার 'বাঁবধ 
সদৃগুণাবলণী তাঁহার কৈশোর-চরিত্রে স্থানলাভ কাঁরয়াছিল। পদে পদে নীতি- 
শাস্ের রূঢ় অনুশাসনে প্রতিহত না হওয়ায় তাঁহার চারন্র লোকলোচলের 
অন্তরালে আপন মাধূর্যে স্বাভাবিক ভাবেই ফুটিয়া উঠিতেছিল। 

শ্রীরামকার্যে উৎসগারকৃত-জীবন বীরভন্ত হনুমানের অলৌকিক কার্যাবলন 
শ্রবণ করিতে বালক বড়ই ভালবাসতেন। জননীর নিকট তানি শুনিলেন 
যে, হনুমান অমর, এখনও জাবত আছেন। তদবাঁধ তাঁহাকে দর্শন কারবার 
জন্য নরেন্দ্রের প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উাঁঠল। একাঁদিন নরেন্দ্র কথকতা শ্রবণ কাঁরতে 
গয়াছেন, কথকঠাকুর নানাপ্রকার অলঙ্কারমশ্ডিত করিয়া হাস্যরসের সাহত 
হনুমানের চন বর্ণন কাঁরতেছেন, এমন সময় নরেন্দ্র ধীরে ধীরে তাঁহার 
সমীপস্থ হইয়া 1জজ্ঞাসা করিলেন, “মহাশয়, আপাঁন যে বাঁললেন হন্মান 
কলা খাইতে ভালবাসেন এবং কলাবাগানেই থাকেন, আম তথায় গেলে 'ি 
তাঁহাকে দেখিতে পাইব ৮” কি গভীর 'িশ্বাস--কি পাঁরপূর্ণ আন্তাঁরকতার 
সাঁহত যে বালক প্রশ্ন কাঁরল, তাহা বুঝবার মত অবসর ও শন্তি কথক 
মহাশয়ের ছিল না। তিনি রহস্য করিয়া বলিলেন, “হাঁ খোকা, তুমি কলাবাগানে 
খ'জিলে তাঁহাকে পাইতে পার।» 

নরেন্দ্র আর বাড়িতে ফিরিলেন না। সত্য সত্যই বাটীর পার্বাস্থিত বাগানে 
প্রবেশ করিয়া কদলীবৃক্ষের নিম্নে বাঁসয়া হনুমানের প্রতীক্ষা করিতে লাগলেন। 
বহহক্ষণ কাটিয়া গেল, তথাপি হনুমান আসিলেন না, অগত্যা গভীর রান্রে 
ভশ্নহ্‌দয়ে তিনি বাটীঁতে ফিরিয়া আসিলেন। আভমানভরে জননীর 'নিকট 
সমস্ত খুলিয়া বলিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বালকের বিশ্বাসের মূলে, 
আঘাত করা বুদ্ধিমতী জননী সঙ্গত মনে করিলেন না, তাঁহার 'বিষাদরিস্ট , 
মুখখানি চুম্বন করিয়া বাঁলিলেন, “তুমি দুঃখ করিও না, আজ হয়তো হনুমান 
রামকার্যে অন্য গিয়াছেন, আর এক 'দিন দেখা হইবে।” আশামদগ্ধ বালক 
শান্ত হইলেন--তাঁহার মুখে আবার হাসি ফহটিয়া উঠিল। ইহার পর বালক 
আর কখনও এঁ ভাবে হনঃমান দর্শনের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন কি না, তাহা 
আমরা অবগত নাহ; কিল্তু হনুমানের প্রাত গভ৭র শ্রদ্ধা তাঁহার হৃদয় হইতে 
মৃছক্লা যায় নাই, ইহা 'িশ্চয়। উত্তরকালে স্বামী বিবেকানন্দ, ব্র্মচর্যব্রত- 
গ্রহণাভিলাী বুবকমান্কেই মহাবীরের চরিন্ন আদর্শরূপে গ্রহণ কাঁরতে 
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বাঁলতেন। পরার্৫ে আত্মত্যাগে কৃতসঙ্কল্প শিষ্যবৃন্দকে দাস্যভান্তর জশীবন্ত- 
বিগ্রহ হনুমানের কথা বাঁলতে বাঁলতে তাঁহার মুখমণ্ডল দীপ্ত আবেগে রান্তম 
হইয়া উঠিত; সিংহগর্জনে বালয়া উঠিতেন, “দে দিকি দেশে মহাবীর হনুমানের 
পূজা চালিয়ে! দুর্বল বাঙ্গাল জাতের সম্মুখে এই মহাবীর্যের আদশ* ধর! 
দেহে বল নেই, হৃদয়ে সাহস নেই-কি হবে এই সব জড়াঁপশ্ডগুলো 'দয়ে! 
আমার ইচ্ছে ঘরে ঘরে মহাবীরেরর প্‌জো হোক্‌।৮ একদা তান বেলুড়মঠে 
মহাবীরজীর একট প্রস্তর মার্ত প্রাতিষ্ঠার সগ্কল্প করেন, কিন্তু সম্পন্ন কারয়া 
যাইতে পারেন নাই। 

এদিকে পণ্মবর্ধ বয়ঃক্রম পূর্ণ হইবার পরই যথানয়মে নরেন্দ্রনাথের 
বিদ্যারচ্ভ হইয়াছিল। নরেন্দ্রনাথের গৃহশিক্ষক 'গুরুমহাশয়” এই ছান্রাটকে 
লইয়া বড়ই বিব্রত হইয়া পাঁড়য়াছিলেন। মারয়া ধাঁরয়া পড়া শিখাইবার যে 
সনাতন নীতি তান অবাধে তাঁহার ছান্রাদগের উপর প্রয়োগ কাঁরয়া আঁসয়াছেন, 
তাহাতে কিছুমাত্র সফল ফলিল না। গুর্মহাশয় আঁগ্নশর্মা হইলে নরেন্দ্রনাথ 
একেবারে বাঁকয়া বাঁসতেন। অগত্যা গুরুমহাশয়কে সনাতন প্রগ্ধা ছাড়িয়া এই 
ক্ষুদু ছাব্রটিকে মিম্ট কথায় তুষ্ট কাঁরতে হইত। এইর্‌পে প্রার্থমক শিক্ষা 
সমাপ্ত হইলে নরেন্দ্র মেত্রোপালটান ইন্াষ্টাটউসানে প্রোরত হইলেন। সমবয়স্ক 
সহপাঠিবৃন্দের সঙ্গলাভ কারিয়া নরেন্দ্রের আনন্দের পাঁরসীঁমা রাহল না। 
নূতন খেলার সাথীদের লইয়া নরেন্দ্রে নেতৃত্বে শীঘ্রই একটি ক্ষুদ্র দল গাঁড়য়া 
উঠিল। প্রভাতে ও অপরাহে ক্রীড়ামত্ত বালকগণের কৌতুককোলাহলে দত্ত- 
ভবনের স্বীবস্তীর্ণ অত্গন মুখাঁরত থাকিত। 

অপরদিকে, স্কুলে গিয়া প্রথম প্রথম নরেন্দ্রনাথ বড়ই বিপদে পাঁড়লেন। 
পদে পদে তাঁহার স্বাধীনতা সঙ্কুচিত হইতে লাগিল। একভাবে তান বহুক্ষণ 
বাঁসয়া থাকতে পারতেন না। কখনও দাঁড়াইতেন, কখনও বাঁসতেন, কখনও বা 
অকারণে কক্ষ হইতে ছাটযা বাঁহরে আসতেন, কখনও বা কারবার 'িছ? না 
পাইয়া স্বীয় পারধেয় বস্ত্র অথবা পুস্তক ছিন্ন কারতেন। সময় সময় তাহার 
পিতামাতার মত শিক্ষকগণও বিভ্রত হইয়া উঠিতেন এবং শাসনবাক্যে সংযত 
কারতেন; চণ্ল প্রকৃতির বালক হইলেও তাঁহার চরিত্রে বাল্যকাল হইতেই 
সাধারণ বালকগণ অপেক্ষা বহু স্বাতন্ত্য পারলাক্ষিত হইত। খোলিবার সময়ে 
স্বমান্য সামান্য বিষয় লইয়া কেহ 'ববাদরত হইলে তিনি মহা বিরম্ব হইতেন; 
এবং স্বয়ং অগ্রসর হইয়া মীমাংসা কাঁরয়া দিতেন। যাঁদ তাঁহার উপদেশ অগ্রাহা 
কাঁরয়া বালকগণ পরস্পরকে প্রহার কাঁরতে উদ্যত হইত, নরেন্দ্রনাথ 'নিডরশকভাবে 
তাহাদের মধ্যে দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে 'নিরস্ত করিতেন। শারীরিক শন্তিতে 
নরেন্দ্রনাথ কাহারও অপেক্ষা ন্যান ছিলেন না। বরং তাঁহার অসম সাহসিকতা 
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দর্শনে অনেকেই চমৎকৃত হইতেন। ঘুষ চালাইতে 'সিম্ধহস্ত নরেন্দ্র অনেক 
দুম্ট বালকের ভীতির পান্র ছিলেন। ন্যায়াবচারক, উদার, ক্ষমাশীল, শান্তমান, 
প্রতিভাশালী নরেন্দ্রনাথকে সহপাঠিগ্রণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হুইয়াই নেতার আসন 
ছাঁড়য়া 'দিয়াছলেন। 

বাল্যকাল হইতে ভয় কাহাকে বলে তাহা তান জানিতেন না। যখন তাঁহার 
বয়স ছয় বংসর মাত্র তখন তিনি একাঁদন সাঁঞ্গগণ সমাভব্যাহারে চড়কের মেলা 
দেখিতে 'গিয়াছিলেন। মহাদেবের কতকগ্ণাল মাত্তকানীর্মত প্রাতমার্তি ক্রয় 
কাঁরয়া তাঁহারা 'ফাঁরয়া আঁসতেছেন এমন সময় একটি ক্ষুদ্র বালক দলন্্রম্ট 
হইয়া ফুটপাথ হইতে রাস্তায় পাঁড়ল। ঠিক সেই সময় সম্মুখে একখান গাঁড় 
দেখিয়া হতভম্ব বালক কি কাঁরবে ভাবিয়া পাইন না। পাঁথকগণ বিপদের 
গুর্ত্ব বুঝিতে পারিয্া চীৎকার করিয়া উঠিল। গোলমাল শুনিয়া পিছনে 
দৃষ্টিপাত করিবামান্ন নরেন্দ্র আসন্ন বিপদ বুঝিতে পাঁরিলেন। তিলমান্র বিলম্ব 
না কাঁরয়া মহাদেবের মূর্তিট বগলে ফেলিয়া দ্রুতবেগে প্রায় অধ্ব-্পদতল 
হইতে বালকাঁটকে টানিয়া বাঁহর কারলেন। মূহূর্তকাল বিলম্ব হইলেই 
বালকের আঁস্থ-মজ্জা চূর্ণ হইয়া যাইত সন্দেহ নাই। ক্ষুদ্র বালকের এই 
নিভর্দক কার্য দর্শনে সকলেই মুস্তকণ্ঠে সাধুবাদ প্রদান কারতে লাগিলেন। 
কেহ কেহ ভাবের আতশয্যে তাঁহার মস্তকে হস্তপ্রদান করিয়া আনন্দোচ্ছল 
কণ্ঠে আশীর্বাদ কাঁরতে লাগিলেন। জননী সমস্ত ঘটনা অবগত হইয়া অঞ্চলে 
আনন্দাশ্র ম্াছতে মুছিতে সন্তানকে ক্রোড়ে কয়া বাম্পাঁবকৃত কণ্ঠে বাঁললেন, 
«সব সময় এই রকম মানুষের মত কাজ কারও বাবা ।” “ক কাঁরয়া সল্তানকে 
মানুষ কারয়া গঠন কারিতে হয় তাহা তিনি জানিতেন। এই মহাঁয়সী মহিলার 
নিজ হস্তে গড়িয়া তোলা নরেন্দ্, মহেন্দ্র, ভূপেন্দ্র নামক পন্রতয়ের যশোরাশি 
বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাসের এক গৌরবময় পৃচ্ঠা! একাঁদন বাল্যকালের 
বিষয় কোন শিষ্কে বলিতে বাঁলতে স্বামিজী বাঁলয়াছলেন,-“ছোট বেলা 
থেকেই একটা একগদয়ে দানা ছিলুম আর ক? নৈলে কি আর কপর্দকণন্য 
অবস্থায় সমস্ত দ্নয়াটা ঘুরে আসতে পারতুম রে ?% 

যে সমস্ত বালক জজ, ভূত ইত্যাঁদ শুনলে ভয়ে আড়ম্ট না হইয়া ভূত 
দেখিতে চায় নরেম্রনাথ সেই শ্রেণীর বালক ছিলেন। ভয় দেখাইয়া নরেন্দ্ুকে 
নিরস্ত করা অসম্ভব ছিল্কা। নরেন্দ্রদের প্রাতবেশশ এক খেলার সাথীর বাড়তে 
একটি চাঁপা ফুলের গাছ ছিল। এ গাছের ভালে পা বাধাইয়া মাথা ও হা 
ঝূলাইয়া দোল খাওয়া নরেন্দের একটা প্রিয় খেলা ছিল। বাঁড়র বুড়ো-কর্তা 
একাঁদন নরেন্দ্রকে উপ্চু ডালে এর্প দোল খাইতে দৌখয়া ভীত হইলেন-- 
বিশেষতঃ নরেন্দ্রের উৎপাতে গাছটিও ভাঙ্গিবার ষথেন্ট আশঙ্কা ছিল। তান 
নরেন্দ্রের স্বভাব জানিতেন, ধমক 'দিলে বিপরীত ফল হইবে । কাজেই 'িচ্ট 
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কথায় বাঁললেন, “ছঃ ও গাছটায় উঠো না।” নরেন্দ্ু জিজ্ঞাসা কারল, “কেন, এ 
গাছটায় উঠলে কি হয়?” বৃদ্ধ বাঁললেন, “ও গাছে একটা ব্রহ্গদাত্য থাকেন।” 
এই বলিয়া বৃদ্ধ ব্রহ্ধদৈত্যের বিকট আকৃতি বর্ণনা কাঁরলেন এবং তাঁহার আশ্রত 
বৃক্ষের অপমান যে ভ্রন্মদৈত্য কছুতেই ক্ষমা করিবেন না, তাহা দন একটা 
দৃষ্টান্তসহ বুঝাইয়া 'দিলেন। নরেন্দ্রকে নিরুত্তর দেখিয়া বৃদ্ধ মনে কারলেন, 
তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। বৃদ্ধ প্রস্থান কাঁরবামাত্র নরেন্দ্র পুনরায় 
গ্রাছের ডালে উঠিয়া বাঁসলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগলেন, ব্লক্ষদৈত্য মশাইকে 
একবার দেখতে পেলে হয়। নরেন্দ্র খেলার সাথী যথেম্ট ভীত হইয়াছিল, 
সে কাতরকশ্ঠে বলিল, “না ভাই, অপদেবতার কথা বলা যায় না, কোন্ঠদক 
থেকে কখন যে ঘাড় মট্কে দেবে তার ঠিক নেই।” নরেন্দ্র হাঁসয়া বাঁললেন, 
“তুই একটা আস্ত বোকা । তোর ঠাকুরদাদা ভয় দেখাবার জন্য বানান গঞ্প বলে 
গেলেন। যাঁদ সাত্য সাঁত্য এই গাছে ব্রহ্গদৈত্য থাকত, তাহলে সে এতাঁদন 
নিশ্চয় আমার ঘাড় মটুকে 'দিত।» 

লোকমুখে শুনিয়া যাহা তাহা বিশ্বাস করা নরেন্দ্রনাথের প্রকীতাবিরুদ্ধ 
ছিল। বাল্যকাল হইতেই কোন কথা তিনি প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতীত 'বি*বাস 
কাঁরতে চাঁহতেন না। যৌবনে এঁ ভাবের প্রেরণাতেই নরেন্দ্রনাথ পদাথগত 
দার্শীনক তত্বগ্ীলর আলোচনায় তৃপ্ত না হইয়া সত্যলাভ করিবার জন্য সাধনায় 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 

চতুর্দশ বংসর বয়সের সময় নরেন্দ্রনাথ উদরাময় রোগে আক্লান্ত হন। 
ক্রমাগত বহহাদবস রোগে ভূগিয়া তাঁহার দেহ আস্থচর্মসার হইল। তখন 
বিশ্বনাথ কর্মোপলক্ষে মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত রায়পুরে অবস্থান কারতেন। 
বায়দপারিবর্তনে স্বাস্থ্যের উন্নাত হইবে অনুমান কাঁরয়া তিনি পরিবারবর্গ 
রায়পুরে লইয়া আঁসলেন। ১৮৭৭ খজ্টান্দে নরেন্দ্র রায়পুরে পিতার নিকট 
গমন করেন। 

মধ্যপ্রদেশের সব তখনো রেললাইন হয় নাই। এলাহাবাদ ও জব্বলপুব 
, হইয়া নাগপ্ুর পর্যন্ত রেলে যাওয়া চালত। নাগপুর হইতে রায়পুর যাইতে 
হইলে প্রায় পক্ষাধককাল গো-শকটে যাইতে হইত । সদীর্ঘ পথ ঘ্যারয়া অর্ধ 
ভারতবর্ধ আতক্লমণের ফলে নরেন্দ্রনাথের তরুণ মনে দেশ-জননীর 'বিচিন্ন রূপ 
এক মোহময় ইন্দুজাল বস্তার কারল। 'বশ্বপ্রকতির অনন্ত র্‌পেব ভান্ডার 
আজ তাঁহার সম্মূখে কে যেন থরে থরে সাজাইয়া দিল। কিশোর কাঁব-হদয়ের 
প্রথম জাগ্রত সৌন্দর্যতৃষা অনন্ত অফুরন্তের মধ্যে তৃপ্তির আনন্দে ডুবিয়া 
" গেল। এই 'দিব্যানুভূঁতির কথা নরেন্দ্রনাথ জীবনে বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার 
গুরুভ্রাতা পৃজনীয় স্বামী সারদানন্দজী, বিবেকানন্দের নিকট এ খালা যের্প 
শৃনিয়াছিলেন, তাহা 'লীলাপ্রসঙ্গে' 'লাপিবদ্ঘ করিয়াছেন। 
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“তান বালতেন, 'বনমধ্যগত পথ দিয়া যাইতে যাইতে এ কালে যাহা দেখিয়াছি 
ও অনুভব করিয়াছি, তাহা স্মাতির পত্রে চিরকালের জন্য দ্‌় মাঁদ্ুত হইয়া গিয়াছে। 
বিশেষতঃ একদিনের কথা। উন্নেতশীর্য 'বিদ্ধ্াগারর পাদদেশ দয়া সৌঁদন 
আমাঁদগকে যাইতে হইতোছল। পথের দুই পাশ্বেই 'গারশঞ্গসকল গগন স্পর্শ 
করিয়া দণ্ডায়মান; নানাজাতীয় ধূক্ষ-লতা ফল-পুজ্প-সম্ভারে অবনত হইয়া পর্বত- 
পৃন্ঠের অপূর্ব শোভা সম্পাদন কারয়া রাহয়াছে। মধুর কাকলীতে দক পূর্ণ 
করিয়া নানাবর্ণের বহগকুল কুঞ্জ হইতে কুঞ্জান্তরে গমন অথবা আহার অন্বেষণে 
কখনো কখনো ভূমিতে অবতরণ করিতেছে। এ সকল বিষয় দোঁখতে দৌঁখতে মনে 
একটা অপূর্ব শান্তি অনুভব করিতোঁছলাম। ধার-সম্থর গাঁততে চলিতে চাঁলতে 
গো-যান সকল ক্রমে ক্রমে এমন একস্থলে উপাস্থত হইল, যেখানে পর্বতশৃঙ্গদ্বয় 
যেন প্রেমে অগ্রসর হইয়া বনপথকে এককালে স্পর্শ কাঁরয়া রাহয়াছে। তখন 
তাহাদগের পৃন্ঞদেশ বিশেষভাবে নিরীক্ষণ কাঁরয়া দৌখ, এক পার্রের পর্বতগারে 
মস্তক হইতে পাদদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত একট সুবৃহং ফাট রাহয়াছে এবং এ অন্তরালকে 
পূর্ণ কারয়া মাক্ষকাকুলের যৃগযুগান্তর পারশ্রমের নিদর্শনস্বরূপ একখান প্রকাণ্ড 
মধূচন্র লাম্বত রাঁহয়াছে। তখন বিস্ময়ে মগ্ন হইয়া সেই মাঁক্ষকারাজ্যের আঁদ অন্তের 
কথা ভাবতে ভাবতে মন ন্রিজগৎনিয়ন্তা ঈশ্বরের অনন্ত উপলাব্ধতে এমনভাবে 
তলাইয়া গেল যে, কিছকালের ননামত্ত বাহ্যসংজ্ঞার এককালে লোপ হইল । কতক্ষণ 
এঁ ভাবে গো-ষানে পাঁড়য়াছিলাম, স্মরণ হয় না। যখন পুনরায় চেতনা হইল তখন 
দোঁখলাম, উত্ত স্থান আঁতন্রম করিয়া অনেকদূরে আসিয়া পাঁড়য়াছি। গো-যানে 
একাকী ছিলাম বাঁলয়া এ কথা কেহ জানিতে পারে নাই।' প্রবল কল্পনা সহায়ে 
ধ্যানরাজযে আরুঢ় হইয়া এককালে তন্ময় হইয়া যাওয়া নরেন্দ্রনাথের জীবনে বোধ 
হয় ইহাই প্রথম ।” 


রায়পূরে তখন স্কুল ছিল না, বিশ্বনাথ স্বয়ং প্রকে শিক্ষা দিতে 
লাগিলেন। মামলা-মোকদ্দমা লইয়া মাথা ঘামাইতে ও আদালতে ছুটাছুটি 
কাঁরতে হইত না বলিয়া 'তান প্রচুর অবসর পাইতেন। পরনের প্রতিভা তাঁহার 
আঁবাঁদত ছিল না; নিয়ামত স্কুলপাঠ্য পুস্তক ছাড়াও ইতিহাস, দর্শন ও সাহত্য 
সম্বন্ধে নানাবিধ পুস্তক পূত্রকে পড়াইতে লাগিলেন; তাঁহার ভবনে প্রত্যহ 
অপরাহ্ণ রায়পুরের শিক্ষিত ব্যান্তগণ আসিতেন। প্রায় আধকাংশ সময়েই 
নরেন্দ্র উপাস্থত থাকিয়া সাহত্য, দর্শন ইত্যাদ আলোচনা মনোযোগ দিয়া 
শুনিতেন। কখনও কখনও বিশ্বনাথ পূত্রকে আলোচনায় যোগদান করিয়া 
মতামত প্রকাশ করিতে আদেশ কারতেন। বয়সে নিতান্ত বালক হইলেও 
প্রবীণগণ অনেক সময় তাঁহার য্ান্তপূর্ণ মন্তব্যগুলি শুনিয়া আনন্দিত হইতেন। 
পুরের যোগ্যতা দৌঁখয়া বি*বনাথও আনন্দের সাহত তাঁহাকে আলোচনায় 
উৎসাহ 'দিতেন। একাদন তাঁহার 'পিতৃবন্ধু জনৈক খ্যাতনামা লেখক বাঙ্গালা- 
সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা কারতেছিলেন; নরেন্দ্রনাথও পিতার, ইঞ্চগিতে 
আলোচনায় যোগদান কারলেন। সাহাত্যকপ্রবর ধকছুক্ষণ পরেই কুঝিতে 


১৬ ববেকানন্দ চাঁরত 


পান্নিলেন, আধকাংশ প্রসিদ্ধ লেখকের গ্রল্থই বালক অধ্যয়ন কাঁরয়াছেন। 1তাঁনি 
বিস্ময়ে ও আনন্দে নরেন্দ্রকে বাঁললেন, “বৎস! আশা কার একাঁদন তোমার 
দ্বারা বঙ্গভাষা গোৌরবান্বিত হইবে ।” স্বামী [বিবেকানন্দ লাখিত “বর্তমান 
ভারত”, “্পারিত্রাজক”, “ভাবৃবার কথা”, প্প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য” ইত্যাদি পুস্তক 
তাঁহার ভাবিষ্যদ্বাণীকে সফল কাঁরয়াছে সন্দেহ নাই। 

পুত্রের বিকাশোল্সুখ বুদ্ধি ও প্রাতভার সাহত সম্যক পরিচয়ের ফলে 
বিশ্বনাথ নরেন্দ্রের শিক্ষার ধারা 'কাণৎ পাঁরবর্তন কারয়া লইলেন। পশাথিগত 
গবদ্যার ভারে পুত্রের প্রখর স্মতিশান্তকে ক্লান্ত না কাঁরয়া তান পুত্রের সাহত 
নানা বিষয়ে তকেরি অবতারণা করিতেন এবং নরেন্দ্ুকে স্বাধশনভাবে স্বমত 
প্রকাশ কারবার সুযোগ 'দিতেন। অপরাঁদকে নরেন্দ্রনাথও পিতার জ্ঞানগাঁরমার 
গ্রভীরতায় মুগ্ধ হইলেন। শ্রদ্ধাবান জগতে িরাদনই ঈঁ্সিত বস্তু লাভ কাঁরয়া 
থাকেন। মুন্তহৃদয়, দয়াল, পরদঃখকাতর বিশ্বনাথ পার্থব সম্পর্দ দু'হাতে 
গবলাইয়া 'গয়াছেন। তাঁহার বহুকম্টাজত জ্ঞানসম্পদ অজন্ ধারায় যোগ্য 
পুত্রকে দান কাঁরয়া কৃতার্থ হইয়াছলেন। নরেন্দ্রনাথ দীর্ঘ দুই বংসর ধাঁরয়া 
পিতার নিকট কেবল জ্ঞানলাভই করেন নাই, তাঁহার কিশোর চাঁরত্রের উপর পিতার 
মহত্বের ছাপ গভীর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছল। তেজাস্বিতা, পরদু৪খকাতরতা, 
আপদ-বিপদে ধৈর্য না হারাইয়া অন্নীদ্বগ্নাঁচত্তে ধীরভাবে কার্য করিয়া যাওয়া, 
নরেন্দ্র পিতার নিকট হইতেই 'শিক্ষালাভ কাঁরয়াছিলেন। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে 
1পতার চাঁরঘ্গত বৈশিষ্ট্যগযীলও ধরে ধীরে নরেন্দ্রনাথ আয়ত্ত কাঁরয়া লইলেন। 
বিশ্বনাথ অমিতব্যয়ী ছিলেন; কিছুই সণ্চয় কারতে পারতেন না। নরেন্দ্র 
যে বয়স তাহাতে ভাঁবষ্যতের কথা তাহার মনে উদয় হওয়া সম্ভব নহে । হয়ত 
কোন আত্মীয় বা স্বজনের পরামর্শে নরেন্দ্র একাঁদন 'পতাকে জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলেন, “বাবা, আপনি আমাদের জন্য কি রাখিতেছেন ?” এই প্রশ্ন 
শহানবামানর ব*্বনাথ কক্ষগান্রবিলাম্বিত সুবৃহৎ দর্পণের প্রাতি অঙ্গাীল নিদেশ 
কাঁরয়া বাঁললেন, যা, আর্শিতে নিজের চেহারাটা দেখে আয়, তাহলেই 
বুঝবি, তোকে আম কি দিয়োছ।» ব্যাম্ধমান কিশোর বালক ব্াঁঝয়া লইলেন। 
পৃত্রাদগকে শিক্ষা দেওয়ার, তাহাদের মধ্যে আত্মাবশবাস উৎপাদন কারবার জন্য 
1ব*বনাথ কখনো তিরস্কার কাঁরতেন না, কট[বাক্য বাঁলতেন না। দ্টাল্তস্বরপ 
আর একটা কথা বলা যায়। একাঁদন বালকসুলভ চপলতাবশতঃ নরেন্দ্র জননশর 
প্রতি কট:বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। বিশ্বনাথ এজন্য পত্রত্ঠ তিরস্কার না 
কারয়া যে ঘরে নরেন্দ্র সহপাঠী ও বন্ধবাম্ধবদের লইয়া গঞ্পগনজব ও পড়াশহনা 
কাঁরতেন, সেই ঘরের দেওয়ালে কয়লা 'দিয়া বড় বড় হরপে 'লাখিয়া রাখলেন, 
“নরেন্দ্রবাব তাঁহার মাতাকে এই সকল কট.বাক্য বাঁলয়াছেন।৮ ইহাতে 
নয়েন্দ্রনাথ যে লজ্জা ও মনদ্তাপ ভোগ কাঁরয়াছিলেন তাহা তাঁহার আজীবন 


বালক বিবেকানন্দ ১৪ 


মনে ছিল। আমি পূবেই বাঁলিয়াছি, দত্ত-ভবনে বহু দূর-সম্পকাঁয় আত্ধীয় 
ও অনাত্সীয় স্থায়ীভাবে আস্তানা ফোলয়া অল্নবস্ত্র সমস্যার সমাধান করিয়াছিল; 
ইহার মধ্যে আবার কয়েকটি ব্যান্তকে 'নয়ামত মাদক দুব্য সেবনের ব্যয়ও 
বিশবনাথকে দিতে হইত। অলস ও নেশাখোরাদগকে এ ভাবে প্রশ্রয় দেওয়ার 
বিরুদ্ধে পিতার নিকট একাঁদন নরেন্দ্র আভষোগ কারয়াঁছলেন। বি*বনাথ 
সস্নেহে পুত্রকে বাহুডোরে বাঁধিয়া গদগদস্বরে বলিলেন, “জীবন যে কত 
দুঃখের তা তুই এখন কি বুঝাঁব। যখন বড় হবি, তখন দেখবি, কি গভীর 
দুঃখের হাত থেকে, জীবনের শৃন্যময় ব্যর্থতার গ্লানির হাত থেকে *ক্ষণিক 
নিচ্কাতির জন্য তারা নেশা ভাঙ্গ করে; আর এ খন জানাব তখন তাদের উপর 
তোরও দয়া হবে।” 

এইরূপ শিক্ষার মধ্য দিয়া নরেন্দ্রের চিন্তে পিতার প্রতি এক গভীর শ্রদ্ধার 
সণ্টার হইয়াছিল। সময় সময় তিনি বন্ধূবর্গের নিকট জনকের গুণাবলী 
কর্তন করিয়া গৌরব অনুভব কারতেন। আমি একজন মহৎ ব্যান্তর পুন, 
ইহা 1তাঁন দম্ভের সাঁহত ঘোষণা কারতেন এবং এই কারণেই একটা প্রবল 
আত্মাঁভমান তাঁহার প্রত্যেক বাক্য ও আচরণে সুস্পম্ট হইয়া উঠিত। কেহ 
বালক বাঁলয়া তাঁহাকে অবজ্ঞা কাঁরলে অত্যন্ত চাঁটয়া উঠিতেন। তাঁহার 
ওঁদ্ধত্য ও অহওকারের মধ্যে ঈর্ষধাদ্বেষ ছিল না- ধন-দারপ্র, উচ্চ-নীচ সকল 
শ্রেণীর প্রাতবোশগণই' তাঁহার সমান প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। সত্যবাক্য, 
সত্যব্যবহার তাঁহার জীবনের মৃূলমল্ল ছিল-_-নিভরঁকভাবে আঁপ্রয় সত্য লোকের 
মুখের উপর দ্বিধাহীন চিত্তে বাঁলয়া ফোলতেন। সেজন্য সময় সময় শাসিত 
হইতেন বটে, কিন্তু তথাপি সত্য গোপন কারতে পারতেন না। 

কৈশোরে নিজেকে শান্তশাল ও বাদ্ধমান বলিয়া পাঁরচয় দিতে 'তাঁন 
সর্বদাই চেম্টা করিতেন। কেহ তাঁহার হাীস্তপূর্ণ কথা বালকের ধৃষ্টতা জ্ঞানে 
উপেক্ষা কারলে নরেন্দ্রনাথ ব্লুূদ্ধ হইতেন। তর্কের সময়ে তাঁহার গুরলথু 
জ্ঞান থাকিত না। এমন কি, অবজ্ঞাত হইলে বালকের কঠোর সমালোচনা হইতে 
তাঁহার িতৃবন্ধুগণ পর্যন্ত 'নম্কীতি পাইতেন না। অবশ্য বিজ্ঞ ও বয়োজ্যেষ্ঠ 
ব্যান্তগণকে জব্দ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার মত হশনতা তাঁহার 'ছিল না। 
গভশর আঘাত না পাইলে তান স্বমত প্রাতম্ঠা কারতে অগ্রসর হইতেন না। 
তাঁহার এই সমস্ত ওগ্ধত্য বিশ্বনাথ মানা কাঁরতেন না, বরং যথাযথ শাসন 
কাঁরতেন এবং ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করিয়া দিতেন বটে, কিন্তু পরনের প্রবল 
আত্মানম্ঠা দেখিয়া অন্তরে অন্তরে হন্ট হইতেন। 

কয়েক মাসের মধ্যেই নরেন্দ্র পূর্ব স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইয়াছিলেন। ষোল 
বংসর বয়সে তাঁহার দীর্ঘ বাঁলন্ঠ দেহখাঁন দেখিয়া তাঁহার বয়স অনেকেই 'বিশ 
বখসর অনুমান করিতেন। নিয়ামতভাবে শরাঁর চালনার জন্য কুস্তি ইত্যাদতে 


৯৬ 1ববেকানন্দ চারত 


তিনি বাল্যকাল হইতেই অভ্যস্ত ছিলেন। তৎকালে 'হন্দুমেলা প্রবর্তক 
নবগোপাল মিত্র মহাশয় [শিমলা-পল্লীতে কর্ণওয়ালিশ আ্প্ীটের উপর একাঁট 
ব্যার়ামশালা প্রাতষ্ঠা কারয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ এই আখড়াতে নিয়ামতরূপে 
ব্যায়াম করিতেন। প্রথম যৌবনে তানি একবার “বক্সিং* খেলায় সর্বপ্রথম 
হইয়া একটি রোপ্যানার্মত প্রজাপাত উপহার পাইয়াছিলেন। তৎকালগন 
ছান্রসমাজে উত্তম ক্রিকেট খেলোয়াড় বালিয়াও তাঁহার যথেন্ট সুনাম 'ছল। 

বিশবনাথ উত্তম রন্ধন করিতে পাঁরিতেন। নরেন্দ্র রায়পুরে অবস্থানকালশন 
পিতার নিকট নানাবিধ সুখাদ্য প্রস্তুত কাঁরতে শিক্ষা করেন। কলেজে 
পাঠকালণন তানি সময় সময় বম্ধুবর্গকে 'নমন্ত্রণ কাঁরয়া স্বহস্তে রম্ধন কারয়া 
আহার করাইতেন। নরেন্দ্র আজীবন রম্ধনীপ্রয় ছিলেন। বিশ্বাবখ্যাত স্বামী 
বিবেকানন্দ হইয়াও তিনি এই রম্ধনীপ্রয়তা পাঁরত্যাগ কাঁরতে পারেন নাই। 
প্রায়ই 'বাবিধপ্রকার ব্যঞ্জন প্রস্তুত কাঁরয়া শিষ্যবর্গকে যত্রের সাঁহত স্বহস্তে 
পাঁরবেশন কাঁরয়া আনন্দানুভব কারিতেন। 

প্রায় দুই বৎসর পর প্রিয়দর্শন নরেন্দ্রনাথ শারীরক ও মানাঁসক 'বাচন্র 
পরিবর্তন লইয়া রায়পুর হইতে বম্ধুবর্গের মধ্যে ফারিয়া আসিলেন। বহাাদন 
পর তাঁহাকে পাইয়া সকলের আনন্দের পাঁরসীমা রাহল না। প্রায় দুই বংসর 
অনূপাঁস্ধিত থাকার দরূণ তাঁহাকে প্রবেশিকা শ্রেণীতে ভার্ত হইতে 'কিণ্টিং 
বেগ পাইতে হইল। অবশেষে তাঁহার গুণমুগ্ধ শিক্ষকগণ কর্তৃপক্ষের নিকট 
বিশেষভাবে অনুমাত লইয়া তাঁহাকে গ্রহণ কারলেন। তান দুই বৎসরের 
পাঠ্যপ্স্তক কঠোর পারশ্রমের সহিত এক বংসরেই আয়ন্ত কাঁরয়া প্রবোশকা 
পরীক্ষার জন্য প্রস্তৃত হইলেন এবং প্রশংসার সাঁহত প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ 
হইলেন। স্কুলের কর্তৃপক্ষ নরেন্দ্র কৃতকার্ধতায় সমাধক প্রীতলাভ কারলেন, 
কারণ সেবার একমান্ন তিনিই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া স্কুলের গৌরব রক্ষা 
করিয়াছিলেন। 

মেক্্রোপালটান ইনাম্টীটউসানে অধ্যয়নকালশন একজন পুরাতন সুদক্ষ 
শিক্ষক কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ কারবেন শাানিয়া নরেন্দ্রনাথ প্রমূখ কয়েকজন 
উদ্যোগী ছান্ন তাঁহাকে বিদায়াভিনন্দন দিবার জন্য প্রস্তুত হন। আগামী 
পুরস্কার-বিতরণী সভায় তাঁহারা শিক্ষক মহাশয়কে আঁভনান্দত কাঁরবেন 
স্থর হইল। দেশাবখ্যাত বাশ্মপ্রবর সংরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কথিত সভার 
সভাপতি 'ছিলেন। তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কে বন্তৃতা কাঁরবে ভাবিয়া লাজ- 
কুশ্ঠিত বালকগগণ আকুল হইল । অবশেষে সকলের অনুরোধে নরেন্দ্রনাথই 
ব্তার্পে নির্বাচিত হইলেন। নরেন্দ্র সভামণ্েে দাঁড়াইয়া প্রায় অধঘণ্টা স্বীয় 
স্বভাবমধুরকণ্ঠে সূলালত ইংরাজশীতে উন্ত শিক্ষক মহাশয়ের গুণাবলী বর্ণনা 
করিলেন। তান বন্তুতা শেষ করিলে সংরেন্দ্রনাথ উঠিয়া গভীর প্রীতির সাঁহত 


বালক বিবেকানন্দ ১৯ 


নরেন্দের বন্তৃতার প্রশংসা কারলেন। সেকালে ষোড়শ কি সপ্তদশবধাঁয় কিশোর 
বালকের পক্ষে জননেতা স্মরেন্দ্রনাথের সম্মখে দাঁড়াইয়া বন্তুতা করা কম দৃঢ়তা 
ও আক্মীনভভরতার পরিচায়ক নহো। 

যে সমস্ত মহাপুরুষ যুগে বৃগে জন্মগ্রহণ কাঁরয়া জগতের চিন্তা-রাজ্যে 
পাঁরবর্তন আনিয়াছেন, দেশের ও দশের কল্যাণকামনায় আমত বীর্য লইয়া 
অসাধারণত্ব স্বঞ্পাবিদ্তর অনুভব কাঁরয়াছেন। নরেন্দ্রনাথেরও যে সময় সময় 
এরূপ চিন্তা না আসত এমন নহে, পাঁরিপাশর্বক অবস্থা ও অন্যান্য বালক- 
গণের সহিত তুলনায় অনেক সময় নিজের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিতেন। 
সেইজন্যই তাঁহার আত্মনিষ্ঠা ও দডুতা সাধারণের দৃষ্টিতে অহঙ্কার বালিয়া 
মনে হইত। অহঙ্কার হইলেও উহা পরপণঁড়ক ছিল না-_তাহা হইলে 1তাঁন 
সহপাঠী এবং প্রাতবেশী আবাল-বৃদ্ধ-বাঁনতার হৃদয় আকর্ষণ কারতে কখনও 
সমর্থ হইতেন না। 

নরেন্দ্রনাথের চরিত্রে যাহা িছন্‌ মহৎ, যাহা কিছু সুন্দর, সমস্তই তাঁহার 
সাশীক্ষতা মাঁজতরুচি জননীর সুশিক্ষা ও যর়ের ফল। সন্তানগণের চারিন্নে 
যাহাতে কোনপ্রকার নীচতা স্থান না পায়, সেজন্য 'তান সর্বদা সাবধানে 
থাঁকতেন। মাতৃভন্ত নরেন্দ্র কোনাদন জননীর আদেশ লঙ্ঘন কাঁরতেন না। 
সন্তানকে মানুষের মত মানুষ দোঁখবার জন্য কোন্‌ জননীর না আগ্রহ হয়ঃ 
কিন্তু সকলে কেমন করিয়া মানুষ গাঁড়য়া তুলিতে হয় জানেন না। আধ্নিক 
বঙ্গজননিগণ পারিবারিক দ্বন্্-কলহে লিপ্ত হইয়া যখন অজ্কাতসারে দৃগ্ধ- 
পোষ্য শিশুদিগের হৃদয় ঈর্ষা-ীবষে কলুষিত কাঁরয়া তুলিতে থাকেন, তখন 
তাঁহারা ভাববার অবসর পান না ষে, দৈবজ্ঞ কথিত “অসাধারণ লক্ষণাক্রাল্ত” 
বালক ভবিষ্যতে একজন পরশ্ত্রীকাতর, সঙ্কীর্ণচেতা, হন বিলাসী “বাবুগতে 
পারণত হইবে মান্র! বাঙ্গলার জনকজননী সন্তান উৎপাদন কাঁরতে ও প্রসব 
কাঁরতে সুদক্ষ, কিন্তু কেমন করিয়া মানুষ গাঁড়গ়া তুলিতে হয় জানেন না, 
শখেন না, ভাবেনও না। গতানুগাঁতিকভাবে তিনবেলা আহার করাইয়া বিশ্ব- 
সংসারে পরের এ*টোপাত হইতে দু'মুঠো খ*টয়া খাইবার জন্য সন্তানগণকে 
ছাড়িয়া দেন-ফলে দেশে বাঙ্গালীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে সত্য, কিন্তু 
“মানুষ” ক্রমেই বিরল হইয়া আসতেছে । 

জননী ভূবনেশ্বরী 'সিধাহনী ছিলেন বলিয়াই না নরেন্দ্রনাথের মত 
পুরনষাঁসংহ প্রসব কাঁরয়াছিলেন! নারীদলভ কোমলতার অন্তরালে তাঁহার 
চাঁরত্রে এমন একটা দড়তা ছিল, যাহা অন্যায়, অসত্য ও আবিচারের বিরহম্ধে 
সর্বদা সদর্পে শর উন্নত করিয়া দণ্ডায়মান হইত । স্বামণ ববেকানন্দ দেহত্যাগ 
কারবার পরও এই মাঁহমময়ী মাঁহলা নয় বংসরকাল জশীবিতা ছিলেন। তানি 


২০ বিবেকানন্দ চাঁরত 


তাঁহার আদরের পনর নরেন্দ্রনাথকে জগাঁদ্বখ্যাত স্বামী 'বিবেকানন্দে পারবার্তত 
হইতে দেখিয়াছলেন। জগৎ মুগ্ধ-বিস্ময়ে দেখিয়াছে, এই তেজাম্বনী রমণী, 
শেষ প্রার্থনায় যোগদান করিয়াছেন। তিনি বিবেকানন্দের জননী, এ গৌরব- 
গর্ব তাঁহার সংযম-সাধন-ক্রিষ্ট সোম্যমখমণ্ডলে সবর্দা জাগ্রত থাকিয়া, 
সাধারণের শ্রদ্ধাবিমিশ্র সন্দ্র-দূন্টি আকর্ষণ করিত। ১৯১১ খৃচ্টাব্দের 
২৫শে জানুয়ারী তাঁহার দেহান্ত হয়। 

পিতা ও মাতার স্নেহ-ক্রোড়ে প্রাচুর্যের মধ্যে নরেন্দ্রনাথের শৈশব ও 
কৈশোরজীবন হাঁস, আনন্দ, খেলাধূলায় কাটিয়াছে। তাঁহার বাল্যজীবন 
অলৌকক বা অসাধারণ না হইলেও অনুপম। ষোল বৎসর বয়সেই তান 
যের্প তীক্ষয বাঁ্ধ, প্রবল আত্মনিষ্ঠা ও জ্ঞানার্জনের প্রবল আগ্রহ দেখাইয়াছেন. 
তাহা দুর্লভ। পিতার 'নকট 'তাঁন বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীত শিক্ষা কাঁরয়া- 
ছিলেন এবং গাঁতিবাদ্যেও তাঁহার আঁধকার এঁ কালে নিতান্ত কম ছিল না। 
এই' মেধাবী, তেজস্বা, চণ্ণল-চপল বালক, একাঁদকে যেমন পারহাসরসিক, 
ক্লীঁড়াপ্রয়, উগ্রস্বভাব ছিলেন, অপর দিকে তেমাঁন গভীর “চিন্তাশীল, দয়াল, 
বন্ধবংসলও ছিলেন। তাঁহার ভাবভঙ্গীর মধ্যে এমন একটা অকপট সারল্য 
ফুটিয়া উঠিত, যাহাতে তান আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবাম্ধবের 'নিকট "প্রিয় হইতেও 
প্রয়তর হইয়া উঠিয়াছলেন। প্রবোৌশকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজে 
প্রবেশ করিবার পর হইতেই ঘটনার ঘাত-প্রাতঘাতে নরেন্দ্র সহজ ও 
স্বাভাবিক জাঁবনের এক বিচিন্র রহস্য-জঁটিল অধ্যায় আরম্ভ হইল। 


দ্বতীয় অধ্যায় 


সংস্কার যুগ 
(১৮০০-১৮৮০) 


“সংস্কারকেরা বিফল-মনোরথ হইয়াছেন। ইহার কারণ কিঃ কারণ, 
তাঁহাদের মধ্যে আত অজ্পসংখ্যক ব্যান্তই তাঁহাদের নিজের ধর্ম উত্তমরূপে 
অধ্যয়ন ও আলোচনা করিয়াছেন, আর তাঁহাদের একজনও 'সকল ধর্মের 
প্রসাতিকে' বাঁঝবার জন্য যে সাধনের প্রয়োজন, সেই সাধনের মধা দিয়া 
যান নাই। ইঈশ্বরেচ্ছায় আমি এই সমস্যা মীমাংসা কাঁবয়াছি বাঁলয়া 
দাবী কাঁর।” --গিববেকানন্দ 


বংশধরগণ নিশ্চয়ই ধর্মে সমাজে ও রাস্ট্রে অধঃপতনের শেষ সীমায় আসিয়া 
পেশছিয়াছিল। বিধাতার অলক্ষ্য বধানে এই দৌর্কল্য ও জড়ত্বের শাস্ত আত 
নিদারূণ হইয়া দেখা দিল। মোগল-সাম্রাজ্যের সমপ্রাতষ্ঠিত ময়র-সিংহাসন 
দস্যু কর্তৃক লুণ্ঠিত হইল, নববল-দৃপ্ত মহারাষ্ট্র জাঁতর গৌরবময় অভ্যুত্থানের 
উন্নত মস্তক ইতিহাসের নির্মম বজ্দ্রদশ্ডে চূর্ণ হইয়া গেল, বাণক ইংরাজের 
মানদণ্ড সহসা ভারতবাসঈর মস্তকের উপর রাজদণ্ড হইয়া দেখা দিল, 'শিখ- 
গঁরিমা-সূর্য উদয়াচলশিখরেই নিভিয়া গেল। দ্বাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে যেমন 
নিঃসহায়ভাবে হিন্দু ও বৌদ্ধ একসঙ্গে নতাঁশরে ইসলাম রাজশীন্তর সম্মুখে 
দাঁড়াইয়াছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঠিক তেমাঁনভাবে হিন্দু ও মৃসলমান-- 
দুই নিরুপায় সম্প্রদায় একরুপ অগপ্রাতিবাদেই ইংরাজের পদানত হইয়া পাঁড়ল। 
এই আভনব রাজনৈোতিক পাঁরবর্তনে পশ্চিমদেশাগত বাঁণক-ব্যাধ-নিকরের 
সুলভ-মৃগয়াক্ষেত্রে পারণত ভারতবর্ষের দৈন্য ও দৌর্বল্যের প্রায়শ্চন্ত আরম্ভ 
হইল উনাঁবংশ শতাব্দীতে । 

আদর্শভ্রন্ট ছন্রভঙ্গ হিন্দূজাতি সমগ্র মুসলমান-যূগেও প্রাণপণ বলে 
জাতাঁয় স্বাতল্ম্য ও বৌশিষ্ট্য বহুল পরিমাণে অব্যাহত রাখিয়া আত্মরক্ষা 
কাঁরতে সক্ষম হইয়াছল। কিন্তু ব্রিটিশ যুগে এক বিপরীত শিক্ষা ও সভ্যতার 
সংঘাতে প্রাচীন সমাজের পুরাতন রক্ষণশীলতা কোনই কাজে আসিল না। 
মূসলমান-শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাব হইতে আত্মরক্ষা কাঁরতে যে কৌশল 
অবলম্বিত হইয়াছিল, সেইগ্লির িচারহশীন অনুকরণ এই আঁভনব শিক্ষা 
ও সভ্যতার প্রভাবকে বাধা দিতে পারিল না। কাল ও অবস্থাভেদে আত্মরক্ষা 
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ও আত্মপ্রাতিষ্ঠার নব নব ব্যবস্থা কারতে একান্ত অপারগ 'হন্দসমাজ বহু 
শতাব্দী-সণ্টিত কুসংস্কারের ভারে প্রায় সকল দিক দিয়াই পঙ্গু হইয়া 
পাঁড়য়াছিল। বিজিত জাতি সহজেই বিজয়ী জাতির গৃণ-গারমায় অভিভূত 
হইয়া পড়ে। কয়েক শতাব্দীর পরাধীনতার ফলে আত্মবস্মৃত 'হন্দুজাতর 
সম্মুখে পাশ্চাত্যের শিক্ষা ও সভ্যতা যোঁদন মরু-মরীচিকার সম্মোহনী শান্ত 
লইয়া সুরঞ্জিত ইন্দ্রধনুর ন্যায় বিবিধ বৈচিন্রাময় দৃশ্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, 
সোঁদিন ভারতের ইতিহাসে--বিশেষতঃ বাঙ্গালীর ইতিহাসে এক নবান অধ্যায় 
আরম্ভ হইল। বিশেষ কাঁরয়া বাঙ্গালীর কথা বাঁলবার উদ্দেশ্য এই যে, এ 
জাতির উচ্চশ্রেণর মত ভারতের অন্য কোন প্রদেশবাসী এত অসংযতভাবে 
প্রতীচী-সভ্যতা-প্লোতে ভাসিয়া যাইবার চেস্টা করে নাই। ফলে পাশ্চাত্য 
আদর্শের সাঁহত প্রাচ্যের সংঘর্ষণে ষে ক্রিয়া-প্রাতীক্লিয়া আরম্ভ হইল, দাসসূলভ 
পরানূকরণ-প্রবৃত্তর চাপল্য সমাজ-জীবনে যে চাণ্ল্যের সৃষ্ট কারিল, তাহা 
বাঙ্গলাদেশেই প্রবলাকার ধারণ করিল, আর এই আন্দোলনসমূহের কেন্দ্রস্থল 
হইল-_-ভারতের নবপ্রাতা্ঠিত রাজধানী কালিকাতা-নগরণ। 

এদেশে ইংরাজ রাজত্ব স:প্রাতান্ঠত হইবার সঙ্গে সহ্চে খৃষ্টান িশনরারা 
নিরদ্বেগে পহদেনশদগকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনিবার জন্য উঠিয্লা- 
পাঁড়য়া লাগিলেন, দলে দলে মিশনরী আসিতে লাগিলেন। ধর্মপ্রচার কাঁরতে 
আঁসয়া প্রথমেই তাঁহাঁদগকে বঙ্গভাষা শিক্ষা কারতে হইত। ক্রমে ধর্মপ্রচারের 
বাধাগুলি চিন্তা কাঁরয়া তাঁহারা "স্থির করিয়াছলেন যে, 'শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে 
সঙ্গে খষ্টধর্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলে প্রচারকার্য অপেক্ষাকৃত উত্তমরূপে 
চাঁলবে। এইর্‌পে তাঁহারা স্থানে স্থানে বিদ্যালয় খুলতে লাগলেন এবং 
শিক্ষার ভিতর দিয়া কোমলমাত বালক ও তরলমতি ষুবকবৃন্দের চিত্তে প্রাণপণে 
খূষ্টধর্মের মাহমা মুদুত কাঁরতে প্রয়াসী হইলেন। অবশ্য কোন কোন উদার- 
হৃদয় মিশনরী বা ইংরাজ যে কেবলমান্র শিক্ষািস্তারের জন্যই শিক্ষাপ্রদান 
কাঁরতে উদ্যত হইয়াছিলেন এবং বাধা ও 'বপাত্তর সহত যথেস্ট যুদ্ধ 
করিয়াছিলেন, বাঙ্গালীজাতি এত অকৃতজ্ঞ নহে যে, তাঁহাদের পৃণ্যস্মাত 
সহজে জাতীয় ইীতিহাস হইতে মুছিয়া ফেলিবে। 

১৮০০ খজ্টাব্দে প্রথম কাঁলকাতা সহরে ফোর্ট উইিয়ম কলেজ স্থাপিত 
হয়। ঠিক সেই বংসর আধ্যীনক শিক্ষার অন্যতম জনক ডোভড্‌ হেয়ার বাঙ্গলা 
দেশে আগমন কারলেন। এই মহাপুর্ষ নাস্তিক নীতিপরায়ণ ও মানবহিতৈষণ 
ছিলেন। 'কিছাদন পর হীন 'বিষয়কর্ম ছাঁড়য়া একমান শিক্ষাপ্রচারকঞ্পেই 
আত্মনিয়োগ করিলেন। 

খৃষ্টান মিশনরীগণ রাজশান্তর আনুকূল্য ক্রমে সাহস পাইয়া 'হিল্দুধর্ম- 
বিদ্বেধীবষ উদ্গীরণ কাঁরতে লাঁগলেন। প্রাচীন স্থাবর জড়াঁপপ্ডবত 'হিচ্দ;- 
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সমাজ কান পাঁতয়া শাঁনল যে, তাহাদের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি সমস্তই 
মন্দ, ভয়াবহ পৈশাচিকতাপূর্ণ। ইহার ফলে তাহারা ইহলোকে সর্বপ্রকার ভোগ- 
সুখ হইতে বাত এবং পরলোকে অনন্ত নরকে যাইবে। যত প্রকারে নিন্দা 
করা যাইতে পারে, মিশনরণগণ তাহার কোনাঁটই বাকী রাখলেন না। জনৈকা 
ইংরাজ মাঁহলা-মিশনরা হিন্দুধর্মকে গালাগাল ও আভশাপ দিবার জন্য ভাষা 
খুজিয়া না পাইয়া অবশেষে প্রাণের জবালা 'মটাইবার জন্য অনেক গবেষণা 
কারয়া স্থির করিলেন,_“0/902111260. 10017019110ো 2100. 17179001910 
276 981210 03110£- অর্থাৎ স্ফটিকাকারে ঘনীভূত অপাবিশরতা ও [হিন্দুধর্ম 
একই 'জানিস। 

প্রাচীন রক্ষণশীল হিন্দূসমাজ এই আঁভনব আক্রমণ প্রাতিরোধ করিবার 
কোন চেম্টাই কারল না। পাঠান ও মোগল-ঘুগে ইসলামধর্মপ্রচারকরদিগকে 
রাজনোতিক কারণে বাধা দেওয়া ব্রাহ্মণগণের পক্ষে অসাধ্য ছিল। এক্ষেত্রেও 
খূম্টান রাজশান্তর কোপে পাঁড়তে হইবে । আরো একটা প্রধান কারণ, ইসলাম 
অথবা খৃষ্টধর্মের মত হিন্দুধর্ম প্রচারশীল ছিল না। হহিন্দুসমাজ কৃত্রিম 
জাতভেদ প্রথার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রেণীতে বিভন্ত ও বাভল্ন বলিয়া ধর্ম, নীতি, 
সদাচার প্রভাতি সর্বস্তরে সমান নহে এবং পরস্পরের প্রাত ঘৃণা ও অবজ্ঞাও 
প্রচুর। সমাজের এই অবস্থায়, সমগ্রের জন্য মমত্ববোধ সমাজ-জীবন হইতে 
লুপ্ত হইয়াছিল। গত দুই তিন শতাব্দীতে বাঙ্গখলাদেশে সহন্্র সহস্র পাঁরবার 
মুসলমানধর্ম গ্রহণ করার ফলে যেমন 'হন্দুসমাজ উৎকাণ্ঠিত হয় নাই তেমাঁন 
পাদ্রীদের আক্রমণেও তাহারা 'িচাঁলত হইল না। গতানুগ্াতক হিন্দুসমাজ 
সেকেলে কতকগুলি প্রথা নিষেধ মানিয়া চলা, বার মাসে তের পার্বণ, তণর্থযান্লা, 
গঙ্গাস্নান, ব্রাহ্মণ বৈষবকে দান, অন্ন-পানীয়ের আদান-প্রদানের কতকগাঁল 
নিয়মকে মানিয়া চলাই ধর্ম বাঁলয়া মনে কারিতেন। ব্রাহ্মণদের মধ্যে অল্পসংখ্যক 
ন্যায়শাস্্ ও স্মাতশাস্তের চর্চা কারতেন মান, বেদ ও বেদান্ত আলোচনা 
বাঙ্গলা দেশে প্রায় বিল্‌স্ত হইয়াছিল। ধনী ও বড়লোকদের ধর্মকর্মের নামে 
শোষণ এবং তাহাদের গুণকীর্তন কয়া অর্থোপার্জন, মল্ল দিয়া শিষ্যবিত্ত 
অপহরণ, দেশাচার, লোকাচার, স্লশ-আচার পালন, সামাঁজক দলাদাল লইয়া 
ব্রাহ্মণগণ নিশ্চিন্ত ছিলেন। সর্বসাধারণ 'হন্দুদের মধ্যে জ্ঞানাবদ্যা আলোচনার 
কোন চেষ্টা ছিল না। আরবা পাশ পাঁড়য়া চাকুরী অথবা 'বিষয়কার্য চালাইবার 
মত পল্রলেখা ও হিসাব রাখিতে পারাই 'িক্ষার চরম আদর্শ ছিল। ইংরাজ 
রাজত্বের প্রারম্ভে ধনী ও বাব বাঙ্গালীদের চারত্র নানাঁদকে অম্ট হইয়া 
পাঁড়য়াছল; অর্থ থাকলে পত্বীর বা পতীদের গোচরেই অনেকে উপপত়ী 
রাখিতেন, বিদ্যাসুন্দর, কাঁধ ও তর্জার লড়াইয়ের অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ 
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সঙ্গীত আভনয়ে তৃপ্ত হইতেন। কাঁলকাতার বাবুরা বুলবুলি ও ঘাঁড়র খেলা, 
বারবানিতা লইয়া বাগানবাড়িতে আমোদ, বেশভূষা প্রভীতিতেও মত্ত থাকিতেন। 
এই সময় সহসা এক মেধাবী মহাপুরুষ কাঁলকাতা সহরে আবির্ভূত হইলেন, 
তন্দ্রাচ্ছন্ন বাঙ্গাল? জাতি এক রূঢ় আঘাতে চৈতন্য পাইয়া দেখিল, মহা মনীষী 
রাজা রামমোহন রায় ১৭৭২-১৮৩৩)। রামমোহনের ধর্ম ও সমাজ সংস্কার- 
আন্দোলনে কলিকাতা নগরী বিক্ষুত্খ হইল-_বাঙ্গলার সর্বত্র আলোচনার 
তরঙ্গ ছড়াইয়া পাঁড়ল। “বাব্াদগের বৈঠকখানায়, ভট্টাচার্যের চতুষ্পাঠীতে, 
পল্লীগ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে যেখানে সেখানে রামমোহনের কথা। অন্তঃপুরের 
মধ্যেও আন্দোলনের স্রোত প্রবাহত হইতে অবাশম্ট থাঁকিল না।» 
রামমোহন ধনী ও আভজাত ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে 
পাটনায় তানি আরবী ও পার্শঁ ভাষা শিক্ষা করেন এবং এঁ ভাষায় কোরান, 
ইউীক্রড ও আরম্টটলের গ্রল্থাঁদ পাঠ করেন। পরে কাশীতে গিয়া সংস্কৃত ও 
বেদান্ত অধ্যয়ন করেন। বেদান্ত ও কোরান পাঠ করিবার ফলে তানি মার্ত- 
পৃজাবিরোধী ও একে*বরবাদী হইয়া উঠেন। প্রচলিত ধর্মের নিন্দা কারয়া 
আরবা ভাষায় একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার ফলে তান 'পতা ও 
আত্মীয়বগ্গ কর্তৃক পাঁরত্যন্ত হন। পরে কাঁলকাতায় আসিয়া ইংরাজন, ল্যাটিন 
ও 'হত্র; ভাষা শিক্ষা কাঁরয়া বাইবেল ইত্যাঁদ পাঠ করেন। বহভাষাবিদ্‌ এবং 
[বিভিন্ন ধর্মের তত্ৃজ্ঞ রামমোহনই সর্বপ্রথম 'বাভন্ন ধর্মমতের তুলনামূলক 
আলোচনার সূত্রপাত করেন। হীতপূর্বে পাশ্চাত্যদেশেও কোন পাঁণ্ডত 
এইরুপ যান্তিবাদ সহায়ে বিভিন্ন ধর্মমতের তুলনামূলক আলোচনায় হস্তক্ষেপ 
করেন নাই। যাহা হউক, পিতার মৃত্যুর পর ১৮০৩ সালে রামমোহন পুনরায় 
পরিবারবর্গের সাহত মিলিত হন এবং ১৮০৫ হইতে ১৯৮১৫ পর্যন্ত 'বাভন্ন 
স্থানে কালেইরের সেরেস্তাদারী করেন। রগ্গপুরে (১৮০১৯-১৪) থাকাব সময়ই 
রামমোহন বেদান্ত আলোচনার সূত্রপাত করেন এবং উপনিষদের অনুবাদকার্ষে 
হস্তক্ষেপ করেন। পরে চাকুরী ছাড়িয়া ১৮১৪ সালে কাঁলকাতায় আসয়া 
“আত্মীয়সভা” বলিয়া একাট সাঁমতি প্রাতষ্ঠা করলেন এবং অন7রাগী ব্যান্ত- 
বর্গকে লইয়া বহুদিন বিল্‌স্তপ্রায় উপানিষদ প্রচার এবং সঙ্গে সঙ্গে মৃর্তপৃজা 
ও প্রচলিত পৌরাণিক হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ কাঁরলেন। কেবল 
হন্দুধর্মের কুসংস্কার ও অযৌন্তক মতবাদ নহে; খম্টানধর্ম, 'িবশেষভাবে 
1মশনরণ প্রচারিত মতবাদের, অসারতাও প্রমাণ করিয়া তান প্রবন্ধ ও পস্তকাঁদ 
প্রচার করিতে লাঁগলেন। ফলে প্রাচীন-পল্থী 'হন্দুসমাজ এবং 'মিশনরীব্জ্দ 
অসাহিফ হইয়া উঠিলেন । ১৮২১ সালে উইলিয়ম আডাম নামক জনৈক 
মশনরণী রামমোহনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া খল্টীয় লিত্ববাদ পারত্যাগ- 
পূর্বক একেশ্বরবাদ গ্রহণ কারলেন। এই ব্যাপার লইয়া মিশনরশ সমাজে 
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একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। 'মিশনরীগণ দোৌখলেন, “পৌন্তীলকতা” বা 
তথাকাথত আচার-ব্যবহারের উপর 'হন্দুধর্ম প্রাতিষ্ঠিত নয়; উহার মূল 'ভান্ত 
হইতেছে বেদান্ত-দর্শন। ম্যার্সম্যান, কের প্রভৃতি শ্্রীরামপূরস্থ মিশনরণগণ 
বেদান্ত-দর্শনকে আক্রমণ কাঁরলেন। রামমোহনও প্রস্তুত ছিলেন। তিনি 
ধীরভাবে তাঁহাদের অযৌন্তক মতগূলি একে একে খণ্ডন কাঁরতে লাগিলেন। 
এই বিখ্যাত বেদান্তযুদ্ধথ একটা এীতিহাসিক ঘটনা । 'মশনরাঁগণের বাঙ্গালীকে 
থূষ্টান করিবার প্রাণপণ চেষ্টার বিরুদ্ধে রাজা রামমোহন একক দাঁড়াইয়াছিলেন। 
বলা বাহুল্য, সেদিন তাঁহার পার্বে দাঁড়ান তো দূরের কথা, হিন্দসম্বাজ বরং 
তাঁহার বিরদ্ধাচরণ কারয়াছিল। একাদকে স্বজাতির শতাব্দীসণ্ণিত কুসংস্কার, 
অপরাঁদকে খন্টানী ধর্মান্ধতাপ্রসৃত হিন্দুর ধর্ম ও দর্শনের ভ্রান্ত-ব্যাখ্যা-_ 
এই উভয়ের বিরুদ্ধে ুগপৎ রামমোহনকে শাস্ত্র ও যাস্ত প্রয়োগ করিতে 
হইয়াছে। 

উনাবংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ্ে অসামশান্তশালী রামমোহনের চিন্তা ও 
চারত্র সমাজের অভ্যস্ত জড়ত্বের উপর পুনঃ পুনঃ আঘাত কাঁরযা এক নব- 
জীবনের চাণল্য জাগ্রত করিল। ধর্মে, সমাজে, রাম্ট্রে অধঃপাঁতিত জাতিকে 
হীনতার পঙ্কশয্যা হইতে টানিয়া তুলিবার জন্য রাজা সমস্ত প্রাতকূল শান্তর 
বিরুদ্ধে একক দাঁড়াইযা যে 'কি অসাধ্য সাধনের চেষ্টা কাঁরয়াছিলেন, শতাব্দীর 
ব্যবধানে নানা কারণে আজ তাহা ধারণা করা কাঁঠন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 
বাঁলতে হয়, পতান কি না করিয়াছিলেন ? শিক্ষা বল, রাজনীতি বল, বন্গভাষা 
বল, বঙ্গসাহত্য বল, সমাজ বল, ধর্ম বল, বগ্গ-সমাজের যে কোন বিভাগে 
উত্তরোত্তর যতই উন্নাতি হইতেছে, সে কেবল তাঁহারই হস্তাক্ষর নূতন নূতন 
পঙ্ঠায় উত্তরোত্তর পাঁরস্ফুটতর হইয়া উঠ্িতেছে মার ।” 

তৎকালীন বঙ্গ-সমাজে রামমোহন রায়ের প্রাতভা, সুগভীর স্বদেশপ্রেম 
উপলান্ধি কারবার মত লোক আত অজ্পই ছল। সেই অ্পসংখ্যক সহচর 
লইয়া তিনি কুসংস্কার, অর্থহশন প্রথা, প্রাণহীন আচার প্রভৃতির বিরুদ্ধে 
শনর্মম হইয়া সংগ্রামের সূচনা করিয়াছিলেন। মৃর্তিপূজার বা জাতিভেদের 
বিরুদ্ধে রাজার আন্দোলন অপেক্ষা, সহমরণ-প্রথার কদর্য নিষ্ঠুরতাব বিরুদ্ধে 
তাঁহার আন্দোলন, রক্ষণশীল সমাজকে অত্যন্ত চণ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। 
শোকার্তা সদ্যাবধবাকে ছলে কৌশলে এবং বলপূর্ক প্রকাশ্য দিবালোকে মৃত 
পাঁতর সহিত দাহ করাকে মহাপণ্য কার্য বাঁলয়া সমর্থন কারবার লোকের 
অভাব ছিল না। প্রথার এমান প্রভাব। সাধারণতঃ দয়াল: ন্যায়পরায়ণ ব্যান্তরাও 
প্রথার মোহে 'হতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া নিষ্ঠুর আচরণ করিতে গ্লানবোধ 
করিতেন না। সেইজন্যই আমরা দোখতে পাই, রক্ষণশীলদল রাজা স্যার 
রাধাকাস্তদেবের নেতৃত্বে এক ধর্মসভা” প্রাতিষ্ঠা কাঁরয়া “সতাঁদাহ' প্রথা সমর্থন 
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করিতে লাগলেন। যাঁদও তাঁহারা জানিতেন যে, কদাচিৎ কোন নারা স্বেচ্ছায় 
সহমৃতা হয়। আঁধকাংশস্থলেই সম্পান্ত ও 'িত্তের লোভে, উপবাসরিষ্টা 
শোকার্তা 'বিধবাকে ভাঙ্গ-ধুতুরাদি খাওয়াইয়া সহমরণের সম্মতি লওয়া হইত 
এবং বিধবাকে চিতার সহিত বাঁধয়া বাঁশ "দয়া চাঁপয়া ধারয়া দাহ করা হইত। 
তথাপি সত্যের অপলাপ কাঁরয়া তাঁহারা য্ীস্তহীন 'জদ প্রদর্শন করিতে 
লাগিলেন। যাহা হউক, হীতপূর্বে অনেক ইংরাজ শাসক এ কুপ্রথা দূর কারবার 
জন্য চেষ্টা করিলেও রামমোহনের দীর্ঘ দ্বাদশ-বর্ষব্যাপী আন্দোলনের ফলে 
১৮২৯এর ৪ঠা ভিসেম্বর সতীদাহ-প্রথা নিবারণ করিয়া আইন 'বধিবন্ধ হইল । 
লর্ড উইলিয়ম বেশ্টিঙ্ক রামমোহনের হ্টান্তর সারবন্তা অনুভব কাঁরলেন। 
রাজার পরামর্শে গবর্ণর জেনারেল গঙ্গাসাগরে সন্তান নিক্ষেপ প্রথাও আইন 
দ্বারা নিবারণ কাঁরলেন। প্রাচীন সমাজ সদ্যাবধবাঁদগকে জীয়ন্তে পোড়াইয়া 
মারবার সুযোগ হারাইয়া পহন্দুর ধর্ম নম্ট হইল" বাঁলয়া চীৎকার কারিতে 
লাগিলেন। 'হন্দুজাঁতর ললাট হইতে রামমোহনের চেষ্টায় দুইটি দুরপনেয় 
কলঙ্করেখা মুছয়া গেল। স্যার রাধাকান্তের দল ব্যর্থকাম হইয়া রামমোহনের 
মূর্তপ্জা অস্বীকার ও বেদান্ত আন্দোলনের প্রাতিবাদ কাঁরতে লাগলেন। 
এই বাদানুবাদের মধ্যে কুরুচি, ঈর্ষা প্রভাতি থেষ্টই 'ছিল, কিন্তু ইহার ভাল 
ফল হইল এই ষে, বিস্মৃতপ্রায় প্রাচীন শাস্বগ্ল শাক্ষিতবর্গের মধ্যে আলোচিত 
হইতে লাগিল এবং রক্ষণশণল সমাজের মধ্যেও সংস্কারকের দল জাগ্রত হইল। 
এমন 'কি রামমোহন-প্রাতদ্বন্দ্বী স্যার রাধাকান্তই তৎকালে স্বী-শক্ষা বিষয়ক 
আন্দোলন উপস্থিত কারয়াছিলেন। 

পাশ্চাত্য প্রণালীতে এবং ইংরাজী ভাষার সাহায্যে শিক্ষাদানকল্গে 
বিদ্যালয়াদ স্থাপনের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিয়া রাজা তৎকালীন রাজ- 
পুর্ষাঁদগের আনুকূল্য এবং সহানুভূতি লাভ কারয়াছিলেন; স্বদেশীয় 
কাঁতপয় মহানুভব ব্যন্তিও রামমোহনকে যথোচিত সাহাব্য কাঁরয়াছলেন। 
তাহার ফলস্বরূপ, ১৮১৭ সালে যখন তাঁহারই চেষ্টায় 1হন্দ; কলেজ স্থাপিত 
হইল তখন প্রাচীনপল্থিগণ রামমোহনকে উহার মেম্বর কাঁরতে অস্বকৃত 
হইলেন। মহানুভব রাজা অম্লানবদনে দেশের মুখ চাঁহয়া সে অপমান সহ্য 
কারলেন। তাঁন কেবল বাঁললেন, “সে 'কি কথা? আমার নাম থাকা 'কি এতবড় 
কথা যে, সেজন্য একটা ভাল কাজ নষ্ট করিতে হইবে 2” ইংরাজী শিক্ষার 
প্রচলন হওয়ার বিরুদ্ধেও অনেকে আন্দোলন উপাস্থিত করিলেন বটে, কিন্তু 
তাহা 'টাকল না। 
হইয়া উঠিলেন, স্বাধীনতার নামে উচ্ছৃঙ্খলতা আরম্ভ হইল। অখাদ্যভক্ষণ, 
সুরাপান, প্রকাশ্য স্থানে মুসলমানের দোকান হইতে গোমাংসাদ ক্রয় কাঁরিয়া 


সংস্কার ব্গ ২৭ 


আহার করা ইত্যাঁদ সংসাহসের কার্য বাঁলয়া বিবোচত হইতে লাগল । কলিকাতা 
সহরের এই ক্ষদূদ্র সমাজাবস্লবাঁটর সহায়ক হইলেন কলেজের খূষ্টান অধ্যাপক- 
বৃন্দ। এই সময় অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসীবিস্লব-সাগরমাথত অমৃত ও গরল 
লইয়া আপসিলেন, প্রাতভাশালী শিক্ষক ডিরোজও (0)1028০)। হইনি 
ইউরেশিয়ন। ধর্মে যে কি ছিলেন তাহা বলা বা নির্বাচন করা সৃকঠিন। 
অপ্রাতহত ব্যান্তগত স্বাধীনতা সর্বতোভাবে উপভোগ কাঁরতে হইবে_ ইহাই 
তাঁহার মূলমন্ত্র 'ছিল। 

দৃঢ়হদয় শন্তশালী শিক্ষক ভি'রোজিওকে নেতার্পে পাইয়া শহন্দু 
কলেজের ছাত্রবৃন্দ উৎসাহে অধীর হইলেন। ইস্হাদের আচার-ব্যবহার ক্রমে 
সমাজের সকল শ্রেণীরই অসহনীয় হইয়া উঠিল। যাহা কিছ: হিন্দুর বা 
হন্দুত্ব তাহাই কুসংস্কার, এই অন্ভুত ধারণা লইয়া তাঁহারা “কুসংস্কার ভঞ্জন 
ও চিত্রের উন্নাতি সাধনের এক প্রধান উপায় মনে করিয়া” অবাধ সুরাপানের 
প্রোতে গা ঢালিয়া দিলেন। হন্দু কলেজের কৃতাবিদ্য ছান্রগণ ক্রমে বঙ্গের 
বিভন্ন নগরীতে গিয়া তাঁহাদের আদর্শ প্রচার কারতে লাগলেন। ই্হাঁদগের 
হঠকারিতা ও উচ্ছঙ্খলতা ক্রমে ধারতার সীমা আতক্রম কারিল। হীতমধ্যে 
১৮৩০ সালে পাদ্রী আলেকজান্ডার ডফ্‌ কাঁলকাতায় আসলেন। রামমোহন 
ইত্হাকে একটি স্কুল কাঁরয়া দিলেন। ইতিপূর্বে রামমোহনের বন্ধু আডাম 
সাহেবও একটি বিদ্যালয় প্রাতিষ্ঠা কারয়াছিলেন। 'হন্দু কলেজে ধর্মীশক্ষা 
দেওয়া হইত না, ছান্রগণের নোৌতক চীরন্রের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, এই 
দুরবস্থা দেখিয়াই যাহাতে শিক্ষা ধর্মানুগ হয়, সেজন্য রামমোহন চেম্টিত 
হইলেন। এই সময় রামমোহনকে বিবিধ কার্ধের জন্য 'বিলাত যাইতে হইল। 
ভারতবর্ষ হইতে সর্বপ্রথম হিন্দুসন্তান রামমোহন বিলাত গমন কারলেন-__ 
ইহা একটি ইতিহাস-্রাসদ্ঘ ঘটনা এবং ইহাতেও রামমোহনের দুঃসাহসের 
অন্ত ছিল না। 

হন্দু কলেজের ছান্রগণের উচ্ছ্ঙ্খলতা-তাঁহার বড় আদরের পাশ্চাত্য 
শিক্ষার 'বিষময় বিকৃত ফল দেখিয়া রামমোহন ব্যাঁথত হইলেন। তাঁহার জীবন- 
চাঁরতকার 'লাখয়াছেন*_ 
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২৮ 1ববেকানন্দ চরিত 


অর্থাং-তিনি (রামমোহন) প্রথম জীবনে স্বদেশবাসগণের অত্যধিক 
বিশ্বাসপ্রবণতা দেখিয়া হৃদয়ে গভীর বেদনানুভব কাঁরতেন। এবং ইহার 
বিরুদ্ধে স্বীয় সমুদয় শান্ত নিয়োজত কাঁরয়াছিলেন। "কিন্তু পরব কালে 
তিনি বুঝিতে লাগলেন যে, তত সাংঘাতিক না হইলেও অত্যল্প বিশবাসও 
বিপজ্জনক। কাঁলকাতায় বিশেষভাবে ষুবকগণের দ্বারা গাঠত একাঁট দলের 
কথা 'তনি প্রায়ই ক্ষোভের সাঁহত উল্লেখ কারতেন। এই যুবকগণের মধ্যে 
কেহ কেহ বাঁদ্ধমানও ছিলেন এবং সর্ব তোভাবে সন্দেহবাদী হইয়া উঠিয়াছলেন। 
[তিনি বাঁলতেন, এই দল হিন্দু ও ফিরিগ্গশী যুূবকগণের সমবায়ে গাঠত 
হইয়াছিল; ইহারা আভনব 'শিক্ষাপ্রণালীর প্রভাবে স্বীয় ধর্মমত পাঁরবর্জন 
কাঁরতেন, কিন্তু অন্য কোন ধর্মমতাবলম্বী হইতেন না। এইরুপ কোন ধর্মে 
আস্থাহাীন অবস্থা, একজন কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুর অবস্থা হইতেও শোচনীয়তর 
এবং তাঁহাদের মতবাদ সর্বপ্রকার নৌতিক উন্নাতির পাঁরপন্থী। (রাজা রামমোহন 
রায়ের জীবন-চাঁরত। লন্ডন--১৮৩৩-৩৪) 

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার তরগ্গাঁভঘাতে এক সমপ্রাচীন সভ্যতার 
বংশধরগণ একেবারে অসহায়ভাবে ভাঁসয়া না যায়, যাহাতে তাহারা যুগোপযোগী 
উপায় অবলম্বনে জাতীয় জীবনাদর্শ রক্ষা করিয়া জশবন-সংগ্রামে টিকিয়া 
থাকিতে পারে, এই মহদ্ভাবের প্রেরণায় রাজা রামমোহন ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারে 
ব্রতী হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার আরব্ধ কার্যকে 'তান প্রাতম্ঠিত করিবার 
অবসর পান নাই; তাঁহার আদর্শ সেই কারণে সম্যক্রূপে পরিস্ফুট হয় নাই। 
দেশের দূভাগ্য তিনি ইংলণ্ড হইতে আর ফিরিয়া আসতে পারলেন না। 
১৮৩৩-এর ২৭শে সেপ্টেম্বর তাঁহার দেহান্ত হইল। তাঁহার প্রাতাঁষ্ঠত 
প্রক্মাসভা” আচার্য রামচন্দ্র 'বিদ্যাবাগীশের চেষ্টায় কোন প্রকারে জীবনধারণ 
কাঁরয়া রাঁহল মান্ন। যাঁহারা তৎকালে রাজার সহকমর্ঁ ছিলেন তাঁহারা কেহই 
এই প্রচণ্ড ভাবধারাকে বহন কারবার জন্য তেমন ভাবে অগ্রসর হন নাই। 
করিতেন- তাঁহার বেদান্ত-গ্রহণ, স্বদেশপ্রেম প্রচার এবং "হন্দু-মসলমানকে 
সমভাবে ভালবাসা । এই সকল বিষয়ে রাজা রামমোহন রায়ের উদারতা ও 
ভাবষ্যদার্শতা যে কার্যপ্রণালীর সচনা কাঁরয়াছিল, তান নিজে মান্ন তাহাই 
অবলম্বন কাঁরয়া অগ্রসর হইয়াছেন বিয়া দাবী করিতেন। 
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সংস্কার ব্ধগ ৯ 


হন্দুধর্ম-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়া রামমোহন শাঙ্কর-অদ্বৈতবাদের 'ভাত্তির 
উপর দাঁড়াইয়াছিলেন। উপানষদ ও তন্মাঁদ শাস্রের প্রামাণ্যকে যে ভাবে গ্রহণ 
কাঁরয়া বেদকে যে ভাবে মর্যাদা 'দিয়া রামমোহন হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা কারিয়া 
গিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে নানারুপ মতবিরোধ থাকা সত্তেও একথা অত্যন্ত দুঃখের 
সাহত বাঁলতে হয়, তাঁহার সিদ্ধান্ত তাঁহার অনুবাতগণ ঠিক ঠিক গ্রহণ 
করেন নাই, অথবা কাঁরতে পারেন নাই। অথচ 'হন্দুধর্ম সম্বন্ধে রামমোহন যে 
সকল দিক 'দিয়া অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, এমন কথাও সাহস 
করিয়া বলা যায় না। তাঁহার রাঁচত গ্রন্থাবলীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ একেবারে 
বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; যেগ্াল অদ্যাঁপ আছে, তাহা 'নরপেক্ষভাবে আলোচনা 
কাঁরলে অর্থাং পরব ব্রাহ্ম-সংস্কারকগণের চক্ষু দিয়া না দোঁখলে, মোটামুটি 
বোঝা ধায় :- 

(১) বাঙ্গলার শান্ত ও বৈষব এই দুই প্রধান সম্প্রদায় কালবশে নানাভাগে 
'বাচ্ছন্ন ও বিভন্ত হইয়া বিকৃত হইয়া পাঁড়য়াছিল, দেশের জনসাধারণ ধর্ম 
বাঁলতে কতকগুলি প্রথা ও নিয়মের 'িচারহীন অনুসরণই বুঁঝত। ইহার 
উপর ক্ষুদ্র ক্ষদ্রু সম্প্রদায়গ্াঁলর মধ্যে পরস্পরের প্রাত বিরোধ ও বিদ্বেষের 
অন্ত ছিল না। বেদান্ত অবলম্বনে তান এই 'বিভন্ত 'বাচ্ছিন্ন সম্প্রদায়গ্াীলিকে 
এক এঁক্যমূলক দার্শনিক 'ভীত্তর উপর আবার চেস্টা কাঁরয়াছলেন। কিন্তু এই 
চেষ্টায় রামমোহন শান্ত ও বৈষণবের ইতিহাস, সাঁহত্য, দর্শন, গর; ও অবতারবাদ, 
মন্ত্র, সাধনা ও 'সাঁদ্ধর প্রাত সবিচার করিতে পারেন নাই। বৈষব আদর্শকে 
তান অশ্লীল বাঁলয়া এক প্রকার উপেক্ষাই কাঁরয়াছেন। স্বয়ং তন্দের প্রাতি 
বিশেষ অনুরন্ত হইয়াও, তান্তিক সাধকের শিষ্য হইয়াও এবং তল্মোস্ত চক্রের 
সাধনায় শান্ত গ্রহণ ও শৈব বিবাহ সমর্থন করিয়াও তিনি তন্তের মাতৃভাব 
পাঁরহার করিয়াছেন। 

(২) হিন্দুশাস্রাশ আলোচনা করিয়া রাজা এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছিলেন যে, "হিন্দুরা ধর্মতত্ব নির্পণে উন্নাতির চরম শিখরে আরোহণ 
কারলেও নীতির দিক দয়া অত্যন্ত অবনত। 'হন্দুর ধর্মনীতি অপেক্ষা 
খষ্টানী ধর্মনীতি তাঁহার নিকট উৎকৃষ্ট ববোচত হইয়াছিল এবং 'হন্দ্যজাতির 
প্নর্খানকল্পে খ্টানী নপীতি-মার্গের পথিক হওয়া ব্যতীত উপায়ান্তর নাই, 
ইহা রাজা ম্যস্তকণ্ঠে প্রচার কারতেন। 

(৩) বেদান্তোন্ত নিরাকার নির্গণ ব্রন্মোপাসনা প্রচার করিয়া রামমোহন 
হিন্দুর সাম্প্রদাঁয়ক বিরোধ নিরসন কারিতে চেস্টা করিয়াছিলেন। 

(৪) জাতিভেদ, মাংসাহারে অনিচ্ছা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, মৃর্তিপৃজা, 
িদেশগমনে আচ্ছা, সমযুদ্ুষান্রায় পাপবোধ ইত্যার্দ রাজার মতে আমাদের 
জাতীয় অবনাতর কারণ এবং এই সমস্ত প্রথার বিরুদ্ধে তিনি তীব্রভাবে লেখনী 


৩০ (বিবেকানন্দ চাঁরত 


চালনা কারতে কোন প্রাতকূল সমালোচনাতেই ভাঁত হন নাই। 

(৫) রাজা দেশে স্বাধীন চিন্তা ও বিচারবাদ্ধির উল্মেষকজ্পে ইংরাজী 
শিক্ষা প্রচলনে প্রাণপণে চেষ্টা কাঁরয়াছলেন। শিক্ষার মধ্য দয়া তান সংস্কারের 
পক্ষপাত 'ছিলেন। গাঁণত, পদার্থাবদ্যা, রসায়নশাস্ম, শারীর-বিজ্ঞান ইত্যাঁদ 
বিষয় যাহাতে এদেশের নবপ্রাতাঁঞ্ঠত 'শিক্ষালয়গুীলতে শিক্ষা প্রদান করা যায়, 
তাহার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। বাঙ্গলা গদ্য রচনায় উৎকৃষ্ট প্রণালী 
অবলম্বনে মাতৃভাষার উন্নাতিসাধনে রামমোহনের উদ্যমও সামান্য নহে। 

রামমোহনের সর্ব তোমুখা প্রাতিভার প্রখর দৃম্টি জাতীয়-জীবনের সকল 
বিভাগেই পাঁতিত হইয়াছিল। স্বধর্মানুরাগনী, জাতীয়তাবোধের প্রথম পুরোহিত 
রাজা রামমোহনই সর্বপ্রথম নব জাগরণের ভেরী-নিনাদে দেশকে জাগ্রত হইবার 
জন্য আবাহন করিয়াছিলেন। অথচ এই মহাপুরুষের চিন্তা ও চরিত্র নিরপেক্ষ- 
ভাবে এ পর্যন্ত আলোচনা হয় নাই । আমি সাহস করিয়া বালব, ব্রাহ্ম-সংস্কারকগণ 
সাম্প্রদায়ক সঙ্কীর্ণতাবশতঃ রামমোহনের উদার সার্বভোঁমিক আদর্শ সম্বন্ধে 
এত ভ্রান্ত ধারণা কারবার সুযোগ দিয়াছেন যে, আজ বাঙ্গালী জাঁতর এই 
মহাপুরূষকে না জানার দুভগ্য অপেক্ষা ভূল কারয়া জানার দুর্ভাগ্যই অধিক। 

'আত্মা ও পরমাত্মার অভেদ চিল্তনর্প মুখ্য উপাসনা'কে ভিত্তি করিয়া 
রামমোহন ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। নানা £2ট-বিচ্যাতর 
মধ্য 'দয়াও রামমোহন ভারতের সনাতন সাধনা ও সভ্যতার মর্ম উপলাব্ধ 
কাঁরতে সক্ষম হইয়াছিলেন বাঁলয়াই কতকগ্াল প্রচালত লোকাচার এবং ক্রিয়া- 
কাণ্ডের প্রতিবাদ কাঁরয়াও কোন নূতন ধর্ম বা সম্প্রদায়ের প্রাঁতষ্ঠা করেন নাই। 
যে '্রান্গধর্ম রামমোহনের নামের ছাপ লইয়া এতাবংকাল চাঁলয়া আসিতেছে, 
তাহার প্রণেতা মহার্ষ দেবেন্দ্রনাথ (১৮১৭-১৯০৫), রাজা রামমোহন নহেন। 
দেশে এখনো অনেকের রামমোহনই ব্রাহ্গধর্ম-প্রবর্তক ইত্যাকার ভ্রান্ত ধারণা 
আছে, সেই জন্য এ 'বষয়ে সংক্ষেপে 'িিৎ আলোচনা করা আবশ্যক। 

১৮৪৩-এর ৭ই পৌষ মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথ িশজন বন্ধূসহ 'বাজ্গধমে* 
দীক্ষাগ্রহণ করেন। '্রাহ্মধম” রামমোহনের ঈপ্সিত পথে বিকশিত হয় নাই। 
ব্াহ্মসমাজের অন্যতম প্রচারক মনীষা স্বর্গঁয় বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় রাজার 
আদর্শ ও মহর্ষির আদর্শ আলোচনা করিয়া নিম্ন-সিদ্ধাল্তে উপনীত হইয়াছেন__ 


“* * রাজা একান্তভাবে শাস্রপ্রামাণ্য বর্জন করেন নাই। মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথ 
বেদকে প্রামাণ্য-মর্ধাদান্রম্ট কাঁরয়া শুধু ব্যন্তগত বিচারবৃদ্ধির উপরেই এঁকান্তিক- 
ভাবে সত্যাসত্য ও ধর্মাধর্ম মীমাংসার ভার অর্পণ করেন। রাজা ধর্মসাধনে যে 
গুরুরও একটা বিশেষ স্থান আছে, ইহা কখনো অস্বীকার করেন নাই। মহর্ষি 
দেবেন্দ্রনাথ যেমন শাস্ত্র, সেইরূপ গুরুকেও বর্জন করিয়া, প্রত্যক্ষ আত্মশান্ত ও 
অপ্রত্াক্ষ ব্রহ্ম-কপার উপরেই সাধনে যথাযোগ্য 'সাদ্ধলাভের সম্ভাবনাকে প্রাতা্ঠিত 


সংস্কার হৃগ্ ৩৯ 


করেন। রাজা 'কি তত্বাঙ্ছো, কি সাধনাজ্ছো, ধর্মের কোন অঙ্গেই, স্বদেশের সনাতন 
সাধনার সঙ্গে আপনার ধর্মসংস্কারের প্রাণগত যোগ নল্ট করেন নাই। মহার্ঘ এক 
প্রকারের স্বাদেশিকতার একান্ত অনুরাগ হইয়াও প্রকৃতপক্ষে এই যোগ রক্ষা 
করেন নাই, কারতে চেষ্টাও করেন নাই। রাজা বেদান্তের উপরেই আপনার তত্ত্ব 
1সদ্ধান্তের প্রাতম্ঠা করেন। মহার্ষ প্রকৃতপক্ষে অল্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপণয় 
যান্তবাদের উপরেই তাঁহার ব্রাহ্মধর্মকে গড়িয়া তুলেন। রাজা বেদান্ত-প্রাতপাদ্য 
ধর্মকেই ব্রাহ্গধর্ম বাঁলয়া প্রচার করেন। মহার্য তাঁহার আপনার আত্মপ্রত্যয় বা 
স্বানুভাতপ্রাতপাদ্য ধর্মকেই ব্রাহ্ষমধর্ম বাঁলয়া প্রাতম্ঠিত করেন। 

“* * মহার্ষির ব্রান্গধর্মগ্রন্থে কেবল উপাঁনষদের উপদেশই উদ্ধৃত ও, ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে সত্য, কিন্তু এ সকল উদ্ধৃত উপদেশের প্রামাণ্য-মর্যাদা শ্রাত-প্রাতাষ্ঠিত 
নহে, মহার্ধর আপনার স্বানুভাঁত-প্রাতিষ্ঠিত মান্ন; উপাঁনষদের যে সকল শ্রুতি 
মহার্যর নিকট সত্য বাঁলয়া বোধ হইয়াছে, তিনি সেগুলিকে বাছয়া বাছয়া আপনার 
ব্রা্ম-ধর্মগ্রন্থে নিবদ্ধ করেন- খাঁষরা কি সত্য বাঁলয়া দৌখয়াছিলেন বা জানয়াছিলেন, 
তাহার সন্ধান তান করেন নাই। কোন শ্রুতির বা উত্তরার্ধ, কোনওটির বা অপরার্ধ, 
যার বতটুকু তাঁর নিজের মনোমত পাইয়াছেন, তাহাই কাটিয়া ছাঁটিয়া আপনার 
ব্রাহ্মধ্মগ্রল্থে গাঁথয়া 'দিয়াছেন। অতএব মহার্ধর ব্রাহ্গধর্মগ্রন্ধে বিস্তর শ্রীত 
উদ্ধৃত হইলেও, এ গ্রন্থ তাঁহার 'নজের, ইহার মতামত তাঁহার, প্রাচঈন খাঁষাঁদগের 
নহে। সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধার না কাঁরয়া কেবল বাঙ্গলাভাষায় এ সকল মতামত 
লাঁপবদ্ধ কাঁরলেও তার যতটুকু মর্ধাদা থাকিত, উপাঁনষদের বুকনী দেওয়াতে 
ইহা তদপেক্ষা বেশী মর্যাদা লাভ করে নাই।” ্পোশ্ডিত ?শবনাথ শাস্মী ও ব্রাহ্গ- 
সমাজ' হইতে উদ্ধৃত) 


যাহা হউক, রাজার আদর্শের সহিত প্রভূত অনৈক্য সত্তেও 'ব্যন্তিত্বাভিমানী 
যুরোপণীয় যুন্তিবাদের উপর প্রাতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম-ধর্মকে' প্রতিষ্ঠা ও প্রচার কারবার 
জন্য মহার্ধ সমস্ত শান্ত নিয়োঁজত কাঁরলেন। এই কার্ষে তাঁহার সহায় 
হইলেন বিখ্যাত সাহাত্যিক বঙ্গভাষার অন্যতম স্রষ্টা অক্ষয়কুমার দর্ত এবং 
মনীষী রাজনারায়ণ বস। 

মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথ 'প্রন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পত্র । জোড়াসাঁকোর ঠাকুর- 
পরিবারের কালকাতার ধনী-সমাজে সপ্রতিষ্ঠত আভজাত্য-মর্যাদা ছিল। 
খণমৃন্ত হইলে তিনি পুনরায় কলকাতার ধনী-সমাজের অগ্রণী হইয়া উঠেন 
এবং তাঁহার অর্থানুকূল্যে, ও সবশেষ চেষ্টায় ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারকার্য চাঁলতে 
থাকে। মহার্ধর ধনবল ও জনবলের সহায়েই রাহ্মসমাজ অজ্পকালেই 'শাক্ষিত 
সম্প্রদায়ের দৃম্টি আকর্ষণ কারিতে সক্ষম হইয়াছিল । 

প্রাতমা-পূজাদ এক্রয়াকান্ড বর্জন কাঁরলেও মহার্ষ প্রকৃত প্রস্তাবে সমাজ- 
সংস্কারে প্রবৃত্ত হন নাই, বরং 'হন্দু-সমাজের সাঁহত আপোষের ভাব রক্ষা 
কাঁরয়াই রক্ষণশীল দেবেন্দুনাথ তাঁহার অভিনব ধর্মপ্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন। 

পাদু আলেক্জান্ডার ডফের অক্লান্ত চেষ্টায় 'হিন্দু কলেজের ছারবৃন্দের 


৩২ বিবেকানন্দ চারত 


মধ্যে নাস্তিকতার ভাব ক্রমশঃ কাঁময়া আসিতেছিল। তিনি আশা কারয়াছিলেন 
যে, এইবার শাক্ষত বাঙ্গালীগণকে তাঁহারা খুঙ্টান ধর্মে দ্ীক্ষত কাঁরতে 
সমর্থ হইবেন; এমন সময় তাঁহার সঞ্কজ্পাঁসদ্ধির পথে প্রবল অন্তরায়স্বরূপ 
দাঁড়াইল- মহার্ষ-প্রচারিত ব্রাহ্গধর্ম। পাদ্রী ডফের চেন্টায় ইাঁতপূবেই 
ডরোজিওর শিষ্গণের মধ্যে মহেশন্দ্রু ঘোষ, কৃষমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, 
জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি খূষ্টান হইয়াছিলেন-_তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ 
কারয়া অনেকে থষ্টান হইলেন; কেহ কেহ হইবার সঞ্কজ্প কাঁরতে ছিলেন 
এমন সময় “যীশুর স্বর্গরাজ্য আনয়নের” দ্বাররোধ করিতে উদ্যত হইলেন-_ 
ব্রাহ্মসমাজ। আবার বেদান্তযৃদ্ধের সূত্রপাত হইল। বেদাল্তপক্ষ সমর্থন কারিয়া 
মহার্ষ-প্রতীষ্ঠত “তত্ববোধিনী” পন্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতে লাগিল; 
ডফ সাহেবও প্রাণপণে সদলবলে বেদান্তকে আক্রমণ কাঁরলেন। এ আন্দোলনে 
কলিকাতানগরীর ণহন্দুবর্গ” উত্তেজিত হইয়া উঠিল। ডফ সাহেবকে হিন্দুধর্ম 
ও সমাজের প্রাতি কটান্ত বর্ষণ কাঁরতে দৌঁখয়া হন্দদ কলেজের নেতৃব্ন্দ, 
ছান্রগণকে ডফ ও 'িয়েলাট্টর বন্তৃতা শুনিতে নিষেধ কাঁরলেন। কারণ-পরম্পরায় 
কালের গাঁতিরোধ করিতে অক্ষম হইয়া পাদ্রী ডফ্‌ ভগ্নহদয়ে ১৮৬৩ সালে 
চবদেশে ফিরিয়া গেলেন। 

১৮৫০ সালে অক্ষয়কুমার ও রাজনারায়ণের পরামর্শে মহার্ধ বাধ্য হইয়া 
বেদের অপৌরুষেয়তা ও অভ্রান্ততা ব্রাহ্মসমাজ হইতে পাঁরত্যাগ করিলেন। 
ফলে চিরাদনের মত ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুধর্ম হইতে পৃথক হইয়া গেল। যাহা 
হউক, ইহাদের অক্লান্ত চেষ্টায় বাঙ্গলার বিভিন্ন স্থানেও ব্রাহ্মসমাজ প্রাতষ্ঠিত 
হইল, সমাজের কার্য বহবিস্তৃত হইয়া পাঁড়ল। 

এই সময় আর এক শান্তশালী পুরুষ বাঙ্গালী সমাজে আবির্ভূত হইলেন. 
ইনি বারাসংহ গ্রামের সিংহাশশু পাঁণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । একাঁদকে 
পরানুকরণমোহ, আর অন্য দিকে আত্মবিস্মরণ-দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া 
বান্গালী-দুরলভ 'বাবধ সদগুণমাণ্ডিত এই 'চিরস্মরণাীয় চাঁরন্রে মনষ্যত্বের এক 
অত্যুত্জবল মূর্তি আঁতি আশ্চর্য রকমে আত্মপ্রকাশ কাঁরল। বঙ্গভাষার শ্রষ্টা 
ও পালাঁয়তা বিদ্যাসাগর, শিক্ষাপ্রচারে ব্রতী বিদ্যাসাগর, দীন-দারদ্র-দুঃখী- 
আর্তের সেবায় আত্মোৎসর্গকারণী বিদ্যাসাগর, সর্বোপাঁর স্বদেশী সমাজের 
দুর্গত ও দুনীশীত পাঁরহার করাইতে ব্লতী বিদ্যাসাগরের অতুলনীয় কীর্ত- 
কাহনী নব্য বাগ্গলার ইতিহাসের অক্ষয় সম্পদ । 

বিদ্যাসাগর 'লাখয়াছেন, “বধবাঁববাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান 
সৎকর্ম, জন্মে ইহাপেক্ষা আধক আর কোন সৎকর্ম করিতে পারিব তাহার 
সম্ভাবনা নাই; এ বিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত কাঁরয়াঁছ এবং আবশ্যক হইলে 
প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নাহি 1” 


সংস্কার হ্গ ৩৩ 


বাল-বিধবার ব্রক্ষচর্য এবং নারীর সতী-ধর্মের মাহমা কীর্তনে মুখারত 
ভারতভূীমতে হতভাগ্য অবলাজাতর উপর যুগাল্ত-সা্ঠত আত পৈশাচিক 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে যোদন বিদ্যাসাগর দণ্ডায়মান হইলেন, “সোঁদন দেশের 
প্‌রুষেরা বিদ্যাসাগরের প্রাণসংহারের জন্য গোপন আয়োজন কাঁরতোছল এবং 
দেশের পাণ্ডিতবর্গ শাস্ম মল্থন কাঁরয়া কুযুন্তি এবং ভাষা মল্থন কাঁরয়া কটান্ত 
বিদ্যাসাগরের মস্তকের উপর বর্ষণ কারতেছিল।” কিন্তু মাতৃপদধূি ও 
আশীর্বাদ শিরে লইয়া পৌরদষের প্রচণ্ড অবতার বিদ্যাসাগর বাল-বিধবার 
দুঃখমোচনব্রত গ্রহণ কারয়াছিলেন। তান বিচাঁলত হইলেন না, ক্ষুব্ধ হইলেন 
না-সংস্কৃত শ্লোক এবং বাঙ্গলা গালি 'মাশ্রত তুমুল কলকোলাহল' খণ্ডন 
কাঁরয়া ব্রাহ্মণবীর বিজয়ী হইয়া বিধবাবিবাহ শাস্নসম্মত প্রমাণ করিলেন এবং 
তাঁহারই এঁকান্তিক চেষ্টার ফলে বিধবাঁববাহ আইন রাজদ্বারে বাধবদ্ধ হইল। 

বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রচণ্ড মার্তশ্ডের ন্যায় এই একক নিঃসঙ্গ 
মহাপুরুষ আলোক ও উত্তাপ বিকর্ণ কাঁরয়া, সমগ্র সমাজের অজ্ঞতা, গোঁড়ামি 
ও কুসংস্কারের সাহত আবিশ্রান্ত সংগ্রাম কাঁরয়া, ক্ষধিত দুঃস্থ রোগীর অশ্রু 
মুছাইয়া, অকৃতজ্ঞগণের সকল গওদ্ধত্য মার্জনা কাঁরয়া “আপন পৃজ্পকোমল ও 
বজ্কঠিন বক্ষে দুঃসহ বেদনাশল্য বহন কাঁরয়া, আপন আত্মীনভঠরপর উন্নত 
বাঁলষ্ঠ চারত্রের মহান আদর্শ বাঙ্গালী জাতির মনে চিরাঙ্কিত করিয়া "দিয়া 
১২৯৮ সালের ১৩ই শ্রাবণ রান্নে ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়া গেলেন। 

“হা ভারতবর্ধায় মানবগগণ! অভ্যাসদোষে তোমাদের ব্াদ্ধবৃন্ত ও 
ধর্মপ্রবৃন্তসকল এরূপ কলুষিত হইয়া গিয়াছে ও আঁভভূত হইয়া বাহয়াছে বে, 
হতভাগ্য বিধবাদের দুরবস্থা দর্শনে তোমাদের চিরশহজ্ক হৃদয়ে কারুণ্যরসের 
সণ্টার হওয়া কাঠন এবং ব্যভিচারদোষে ও ভ্রুণহত্যা পাপের প্রবল ম্োতে দেশ 
উচ্ছলিত হইতে দেখিয়াও মনে ঘৃণার উদয় হওয়া অসম্ভাবত । * * * তোমরা 
মনে কর, পাঁতাবয়োগ হইলেই জ্ধীজাতর শরীর পাষাণময় হইয়া যায়; দুঃখ 
আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না; ষল্মণা আর যল্ণা বালয়া বোধ হয় না। 
* ** হায় দি পাঁরতাপের বিষয়! যে দেশে পদরুজাতির দয়া মাই, ধর্ম 
নাই, ন্যায় অন্যায় বিচার নাই, হিতাহত বোধ নাই, সদসাদ্ববেচনা নাই, কেবল 
লৌকিক প্রথা রক্ষাই প্রধান কর্ম ও পরম ধর্ম আর যেন সে দেশে হতভাগা 
অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে।” 

বিধবার দুঃখে এতবড় মহত্ব ও পৌঁরুষের বাণী বাঙ্গলাদেশে আর গর্জে 
নাই। একদিন অকম্মাং যেন হরজটাজাল-নম্ন্ত ভূবনপাবন ভাগশরথাী মতে 
ঝাঁরয়া পাঁড়য়া অজন্র ধারায় মুক্তি বহন করিয়া আনিয়াছিল তেমনি একাদিন 
ভারতের অভিশপ্ত নারীজাতি ও 'বিধবার অপমান ও দুঃখের উপর বাঙ্গাল 
বিদ্যাসাগরের বাঁলম্ঠ দয়ার অভয় আশীর্বাদ করণাবিগাঁলত ভাবধারায় বারিয়া 


৩৪ 'ববেকানন্দ চারত 


পাঁড়য়াছিল। “ঈশ্বরচন্দ্রের হৃদয় লইয়া আমরা সকলেই কিছ ধরাতলে অবতীর্ণ 
হই নাই। বালবিধবার অশ্রুজলে আমাদের পাষাণ-হৃদয়ে রেখাঙ্কন করে না; 
তাই আমরা ভণ্ড ব্রহ্ষচর্ষের মাঁলন পাংশ বিক্ষেপে সেই অশ্রুজল মাছতে 
চাই। ঈশবরচন্দ্রের বীরত্ব বিধবার দুঃখ মোচনে সমর্থ হয় নাই। দেশাচারের 
জয়লাভ ঘাঁটয়াছে সত্য কথা, কিন্তু ইহাই প্রকৃতির নির্বন্ধ। স্বাভাঁবক, সরল. 
ছদ্সবেশহশন মনুষ্যত্ব ইহাতে ম্রিয়মাণ হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু দুঃখপ্রকাশ 
না*্ষল; কেন না ইহা 'বাঁধালাপ।৮-_-১৩০৩ সালের ভাদ্র মাসে, বাঞ্গলার 
অন্যতম মনীষী-সন্তান আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের এই মর্মভেদী 'বলাপও এই 
প্রসঙ্গে স্মরণে আসিতেছে। 

বাঙলার নবধূগের সাধনা ও 'সিম্ধর মৃতশীবগ্রহ ঠাকুর শ্রীরামকষ্ণ একদিন 
বিদ্যাসাগরের সমীপে আসিয়া বাঁলয়াছিলেন,_“এতাঁদন খাল ডোবা পদকুর 
দেখিয়াছি, আজ সমুদ্র দেখিলাম ।” সত্যই বিদ্যাসাগর মনুষ্যত্বের মহাপারাবার 
ছিলেন! কাবগুর রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, “তাঁহার মত লোক পারমার্থকতান্রস্ট 
বঞ্গদেশে জীল্মিয়াছিলেন বাঁলিয়া, চতুর্দকের নিঃসাড়তার পাষাণথণ্ডে বারংবার 
আহত প্রাতহত হইয়াছিলেন বাঁলয়া, "বিদ্যাসাগর তাঁহার কর্মসঙ্কুল জশবন 
যেন 'চরাঁদন ব্যাথত ক্ষুব্খভাবে যাপন কাঁরয়াছেন। "তাঁন যেন সৈন্যহীন 
বদ্রোহীর মত তাঁহার চতুর্দিককে অবজ্ঞা কাঁরয়া জীবন-রঙ্গভূমর প্রান্ত পর্যন্ত 
জয়ধবজা 'নিজের স্কম্ধে একাকী বহন করিয়া লইয়া গেছেন। 'তনি কাহাকেও 
ডাকেন নাই, তিনি কাহারও সাড়া পান নাই, অথচ বাধা ছিল পদে পদে। *** 
তিনি যে শব-সাধনায় প্রবৃত্ত ছিলেন, তাহার উত্তর-সাধকও ছিলেন তান নিজে ।” 

১৮৫৯ সালে কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-৮৪) ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিলেন। 
সংস্কারযগের এক আঁভনব অধ্যায় আরম্ভ হইল । দেবেন্দ্রনাথের পুত্র 
সত্যেন্্রনাথ ঠাকুর ছিলেন কেশবের সহপাঠী, তিনিই কেশবকে ব্রান্নসমাজে 
লইয়া আসেন। প্রখর প্রাতভা ও বা্মতায়, এই একবিংশাঁতিবষাঁয় ষুবক, 
আতি সহজেই নবীন ব্রাক্গদের নেতৃত্ব লাভ করিলেন। এই সময় 'হমালয় 
হইতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ 'ফারয়া আসিলে গুরু-শিষ্যে মিলন (১৮৬৩) হইল। 
ব্রহ্মানম্দ' উপাঁধ "দয়া মহার্ধ কেশবচন্দ্রুকে স্বীয় সহকমণ” পাত্র এবং প্রিয়তম 
শষ্যরূপে বরণ কারলেন। 

আভিজাত্য ও কাণ্টন-কৌলিন্যে কেশবচন্দ্র, রামমোহন অথবা দেবেন্দ্রনাথ 
হইতে পৃথক । ইংরাজ আমলে, ইংরাজী-শিক্ষাকৃষ্ট আঁভনব 'শাক্ষিত মধ্যশ্রেশীর 
সন্তান কেশবচন্দ্রের 'চন্তা চাঁরন্র রুচি এ দুই পূর্বগামীর সাঁহত তুলনায় 
সম্পূর্ণ পথক। ষোড়শ বংসর বয়সে রামমোহন ইসলাম ধর্মানগগ্রাণত হইয়া 
ও পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ্যতার আদর্শ ও ভাবধারায় অনন্্রাণত হইয়া ্রাঙ্গধর্ম 
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ও সমাজকে সেই আদর্শাঁভমুখশী কাঁরতে প্রস্তুত হইলেন। রামমোহন তো 
দুবের কথা, এমন কি দেবেন্দ্রনাথের ন্যায়ও সংস্কৃত ভাষা তিনি জানিতেন 
না, বেদ-বেদান্ত অথবা শাস্াঁদর সহত তৎকালে তান একান্ত অপাঁরচিত 
ছিলেন। মহার্ দেবেন্দ্রনাথ যাঁহাকে বরণ কাঁরয়া আনিলেন তাঁহাকে স্বীয় 
ভাবে অন্বপ্রাণত করিতে পারিলেন না। মনীষা বাপনচন্দ্র বলেন, “শাস্দের 
প্রাচীন অধিকারের বিরদ্ধে ব্যান্তগত 'বিচারীববেচনার স্বত্ব-প্রাতষ্ঠা, গুরুর 
প্রাচীন আঁধকারের বিরুদ্ধে অসংস্কৃত ও আঁসিম্ধ স্বাভিমতের স্বত্ব-প্রতিষ্ঠা, 
সমাজের বিধি-নিষেধাঁদর বিরদ্ধে ব্যান্তগত রাঁচ ও প্রবৃত্তির স্বত্ব- -- 
ইহাই কেশবচন্দ্রের প্রথম জীবনে কর্মচৈম্টার মূলসূত্র ছিল।” 

মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথের, আত্মপ্রত্যয় ও সহজজ্ঞানের উপর প্রাতাম্ঠত ব্রাহ্ম- 
ধর্মের সাধনা এবং সমাজ-সংস্কারে ডোভড্‌ হেয়ার ও ডি'রোজিওর অষ্টাদশ 
শতাব্দীর পাশ্চাত্য অন্যানরপেক্ষ ব্যান্তস্বাতল্জ্যবাদ-_-এই উভয় ধারাকে আত্মসাৎ 
করিয়া কেশব ও তৎসঙ্গিগণ ব্রাহ্ষসমাজকে খম্টানসমাজের আদর্শে গাঁড়য়া 
তুলিতে চোন্টত হইলেন। ব্রাহ্গসমাজের নেতা রক্ষণশীল ও মধ্যপল্থী দেবেন্দ্ু- 
নাথ, কেশব এবং কৈশবগণকে সংযত কারবার নিষ্ফল চেস্টা কারতে লাঁগলেন। 
কিন্তু এই কালে কেশবচন্দরর প্রভাব ও প্রাতপাত্ত কেবল ব্রা্ষসমাজেই আবদ্ধ 
রাহল না। তৎকালীন ইংরাজী শাক্ষিত “উদার 'হন্দু এবং 'বিশেষভাবে 
কলেজের ছান্রমণ্ডলী তাঁহার অনুগত হইয়া পাঁড়লেন। কেশবের ছিল অনুপম 
বাগৃবিভীতি। ইংরাজী ভাষায় বন্তৃতা কারতে তৎকালে তাঁহার সমকক্ষ কেহ 
ছিল না। তাঁহার বন্তুতা শুনিয়া উচ্চপদস্থ ইংরাজগণ পর্যন্ত তাঁহার প্রশংসা 
কারতেন। সেকালে ইংরাজগণ যাঁহার প্রশংসা কারতেন, সমাদর কারিতেন, 
লোক-সমাজে তাঁহার খ্যাত ও সম্মানের অন্ত ছিল না। কাঁলকাতার ইংরাজশ- 
শাক্ষিত সমাজের উপর বাগ্মী কেশবচন্দ্রের অসামান্য প্রভাব 'বস্তারের ইহাই 
কারণ। বাগ্মিশ্রেম্ঠ কেশবের বন্তৃতার বাত্যাতরঞ্গে কাঁলকাতানগরী বিক্ষৃব্খ 
হইল। কৃষ্ণনগরে তাহার প্রাতধ্যান ছুটিল। তাহার প্রাতভায় প্রভাবান্বিত 
হন নাই, এমন 'শাক্ষত যুবক কাঁলকাতায় আত অল্পই 'ছিলেন। ইণ্হাদের 
মধ্যে অনেকে প্রকাশ্যে ব্রাহ্মদমাজে যোগদান কাঁরলেন; অনেকে অজ্পবিস্তর 
ব্রাহ্মভাবাপল্ন হইলেন। 

স্ত-স্বাধীনতা, অসবর্ণ বিবাহ, পানভোজনে প্রাচীন বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন, 
উপবাতহশন এবং অব্রাঙ্গণ আচার্যগণ দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা প্রভাত 
সংস্কার প্রস্তাবগ্ালির সাঁহত আঁতমারায় খুষ্টপ্রীত ও খৃন্টীয় নীতিবাদের 
প্রাতি আকর্ষণ 'মাঁলত হইয়া কেশবচাঁলিত ব্রাহ্মদল যে পথে চলিতে চাঁহলেন, 
সামাজক ব্যাপারে রক্ষণশশল দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে তাহাদের সাহত সমান তালে 
পা ফেলিয়া চলা অসম্ভব হইয়া উঠিল। বিদ্রোহ পন্রপ্রাতিম কেশবচল্দ্রের 
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য্যান্তর শরবর্ধণ সংষতধের্ষে সহ্য কারয়া মহার্ধ অটল রাঁহলেন। এই বিচ্ছেদ 
সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন-- 


প্রত্যেক লোক যখন আপনার প্রকাতি অনুসারে পাঁরপূর্ণ উৎকর্ষ লাভ করে, 
তখন সে মনষ্যত্ব লাভ করে--সাধারণ মনযষ্যত্ব ব্যান্তগত 'বশেষত্বের 'ভীস্তর উপর 
প্রাতান্ঠত। মন্যয্যত্ব হিন্দুর মধ্যে, থঙ্টানের মধ্যে বস্তুতঃ একই, তথাঁপ 'হিন্দু- 
বিশেষত্ব মন্ষ্যত্বের এক বিশেষ সম্পদ এবং খজ্টান-বিশেষত্বও মনুষ্যত্বের একাট 
[বিশেষ লাভ, তাহার কোনটা সম্পূর্ণ বর্জন কাঁরলে মনযষ্যত্ব দৈন্যপ্রাপ্ত হয়। 
ভারতবর্ষের যাহা শ্রেষ্ঠ ধন তাহাও সার্বভৌমক, যুরোপের যাহা শ্রেষ্ঠ ধন তাহাও 
সার্বভোৌমক, তথাঁপ ভার্তবর্ধীয়তা এবং রুরোপীয়তা উভয়ের স্বতন্ত্র সার্থকতা । 
আছে বাঁলয়া উভয়কে একাকার করিয়া দেওয়া যায় না। * * * তরুণ ব্রা্মসমাজ 
যখন পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে এই কথা ভুঁলিয়াছিল, যখন ধর্নের স্বদেশশয় রূপ 
রক্ষা করাকে সে সঞ্কীর্ণতা বাঁলয়া জ্ঞান কাঁরত, বখন সে মনে করিয়াছিল, 'িদেশীয় 
ইতিহাসের ফল ভারতবরাঁয় শাখায় ফলাইয়া তোলা সম্ভবপর এবং সেই চেষ্টাতেই 
যথার্থ ওদার্য রক্ষা হয়, তখন 'িতৃদেব মেহার্ষ) সার্বভৌমিক ধর্মের স্বদেশীয় 
প্রকাতিকে একটা 'বিমাশ্রত একাকারত্বের মধ্যে বসন দিতে অস্বীকার কারলেন-_ 
ইহাতে তাঁহার অনদবততণ অসামান্য প্রাতভাশালশ ধর্মোংসাহী অনেক তেজস্বী 
যুবকের সহত তাঁহার বিচ্ছেদ ঘাঁটল।” 


আমি পূর্বেই বাঁলয়াছি, মহার্ধর সাঁহত কেশবচন্দ্রের শিক্ষা ও প্রকাতির 
প্রচুর পার্থক্য ছিল-_ঘাতসংঘাতে এই পার্থক্যই পাঁরণাতর মুখে বিচ্ছেদরূপে 
দেখা দিল এবং একটা সামান্য ব্যাপার উপলক্ষ্য কাঁরয়া, অর্থাং মহার্ধ পৈতাধারী 
দেবেন্দ্রনাথকে উপেক্ষা করিয়াই রক্গানন্দ কেশবচন্দ্র স্বতন্ত্র দল গ্রাঁড়লেন; ১৮৬৬ 
সালে ব্রাঙ্গসমাজ "দ্বিধা 'বিভন্ত হইল । মহার্ধর সমাজ হইল, “আঁদসমাজ”, 
আর কেশব বিজয়কৃ্ণ 'শিবনাথ প্রভৃতি যে নূতন সমাজ প্রাতিষ্ঠা করিলেন, 
তাহার নাম হইল “ভারতবধাঁন় ব্রাহ্মপমাজ”। এই নূতন সমাজ যুরোপীয় 
খৃষ্টানী ডৌলে সমাজজীবন গঠন কাঁরতে গিয়া জাঁতিভেদ প্রথা তুলিয়া দিলেন, 
অসবর্ণ বিবাহপ্রথা প্রবর্তন করিলেন. এই শ্রেণীর 'বিবাহ আইনমত যাহাতে 
1সদ্ধ হয় তত্জন্য তুমুল আন্দোলন তুলিলেন। ১৮৭২ সালে তিন আইন মতে 
এক প্রকার অসবর্ণ 'বিবাহ রাজদ্বারে 'বাধিবদ্ধ হইল। কেশবচালিত এই নৃতন 
সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের ব্রাহ্গপ্রচারকগণ, রক্ষণশীল প্রাচীন সমাজকে 
আক্রমণ কারয়া বন্তৃতাদ 'দতে লাগিলেন। অন্যাদকে ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম- 
সাধনাও রূপান্তাঁরত হইল। কেশবের খস্টধর্মপ্রীতি হইতে পাপবোধ, পাপ- 
ভাঁতি, অনুতাপ, ভাবাবেশে ক্রন্দন ইত্যাদি ব্রাহ্মসাধকগণ আধ্যাত্মিক উল্লাতর 
সহায়ক বাঁলয়া গ্রহণ করিতে লাগলেন। 

এই নিরাকার ও একাকারের 'িলাতশ ঢংএর নকল কিয়া প্রাচীনপল্থীরা 


সংস্কার হৃগ ৩৭ 


হুরিসভা' ধর্মসভা প্রভৃতি স্থাপন করিয়া পহন্দুয়ানী' রক্ষার জন্য চোম্টিত 
হইলেন। এই হিন্দ-আন্দোলনের পশ্চাতে কোন আন্তাঁরক আবেগ ছিল না। 
ভাঁরভোজন, সঙ্কীর্তন, দান, পয়সা “দিয়া বস্তা আনিয়া কতকগ্যাল বন্তুতা- 
আর কি, ধর্মের চূড়ান্ত হইয়া গেল! বার বৎসরের শিশুও হাঁরসভার বেদ 
হইতে হরিভান্তর মহিমা সম্বন্ধে বন্তৃতা দিত এবং দর্শকগণ করতালি "দয়া 
তাহাকে মাতাইয়া তুলিত। একদিকে ব্রা্মসমাজের বেদী হইতে আচার্য ও 
উপাচার্যগণ হিন্দুধর্ম ও সমাজের মস্তকে আঁগ্নময় আঁভশাপ বর্ষণ করিতে 
লাগিলেন, অন্যাদকে গোঁড়ার দল, আত অশ্লীল ছড়া কাটিয়া, নক্সা, গঞ্প 
1লাঁথয়া ব্রাহ্মসমাজের ভন্ডামিগুলির অতি কদর্য ভাষায় প্রাতিবাদ কাঁরতে 
লাগলেন। এই বাদপ্রাতবাদের ফলে একশ্রেণীর জঘন্য কুরুচিপূর্ণ সাহত্য 
সৃম্টি হইল, যাহা বঙ্গ-সাহত্যের অঙ্গে এক দুরপনেয় কলঙ্ক । 
নবনাগারক সভ্যতার কেন্দ্রভীমি কাঁলকাতা সহর যখন এই সমস্ত সংস্কার 
আন্দোলনের ক্রিয়া-প্রাতিক্কিয়ায় বিক্ষৃব্থ এবং সমস্ত বাঙ্গললাদেশ বিহবল, 
তখন এই সহরের উপকণ্ঠে, দক্ষিণে*বরে রাসমাণির দেবালয়ে, এক অখ্যাত 
অজ্ঞাত পূজারী ব্রাহ্ণণ ভারতের সর্বলোককল্যাণকর পারমার্থক আদর্শকে 
বিকৃতি ও বিস্মৃতি হইতে উদ্ধার কারবার সাধনায় আত্মীনয়োগ কাঁরয়াছলেন, 
ইনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্চ পরমহংস (১৮৩৬-৮৬)। হুগলী 'জিলার সুদূর পল্লশগ্রাম 
কামারপুকুরে, দরিদ্র ব্রাহ্ণকূলে ১৮৩৬-এর ১৭ই ফেব্রুয়ারী তিনি জন্মগ্রহণ 
করেন। পিতৃবিয়োগের পর তিনি তাঁহার জোম্ঠ্রাতার সহিত কলিকাতায় 
চলিয়া আইসেন, উদ্দেশ্য-কিছ্‌ লেখাপড়া 'শাখিয়া জীীবকাজনের চেষ্টা 
করা। জ্যেষ্ঠদ্রাতার একাঁটি টোল 'ছিল-_তাঁন সংপাণ্ডত ও উন্নতমনা ব্রাহ্মণ 
'ছিলেন। 'বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইয়া সহসা বালক রামকৃষণের মনে হইল, এই 
লৌকিক বিদ্যার প্রয়োজন কি? সাংসাঁরক উন্নীত? প্রাচীনযূগের খাঁধদের 
ন্যায় তীন ভাবলেন, যাহা অমৃত নহে, তাহা লইয়া আঁম ক কাঁরব? 'তিনি 
লেখাপড়া ছাঁড়লেন এবং পরাজ্ঞানলাভের উপায় অন্বেষণ কাঁরতে লাগিলেন। 
এই কালে কলিকাতার ধনী ও ধর্মপ্রাণা মাহলা রাণ রাসমাণ বহু অর্থব্যয়ে 
দক্ষিণেশ্বরে মান্দির প্রাতষ্ঠা করেন। উদরান্নের জন্য ভ্রাতার 'নর্দেশে শ্রীরামকৃষ্ণ 
মাতা আনন্দময়ীর পূজারীর পদ গ্রহণ করেন। সরলহৃদয় তরুণ পুরোহিত 
দৈনন্দিন পূজা য্রথানিয়মে 'ির্বাহ করিতেন আর ভাবতেন, সত্যই কি 
জগন্মাতা আছেন? সত্যই কি 'তাঁন বিশ্বব্রক্মা্ড নিয়ান্মিত কাঁরতেছেন ? 
জগন্মাতার প্রত্যক্ষ উপলাব্ধর আশায় তন্ময় সাধক বাহ্যজগৎ ভুলিলেন,_ 
দন গেল, মাস গেল, বংসরও কতবার ঘুরিয়া গেল, অর্ধোন্মাদ ঠাকুর 'দিব্যভাবে 
বিভোর । গঙ্গার পশ্চিমপারে অস্তগামী লোহিত সূর্যের পানে চাহিয়া তানি 
কাতরকশ্ঠে বলিতেছেন, মা, আর একটা 'দিনও তো বৃথা হইল, তোমার দেখা 


৩৮ 1ববেকানন্দ চারত 


মিলল না। ধীরে ধীরে মূন্সয়ী দেবী চিল্ময়ী হইয়া দেখা দিলেন। আবার 
মায়ের নিদেশে সন্তানের সাধনা চলিল। দাক্ষণেশ্বরে সমাগত সকল মতের, 
সকল পথের সাধকগণ, 'সিদ্ঘ মহাপ্রুষগণ আসিয়া তাঁহার সাঁহত মালত 
হইলেন। ভৈরবা ব্রাহ্গণী আসিয়া তল্দোন্ত সাধনা করাইলেন; তোতাপ্নরী 
আ'ঁসয়া বেদান্তের অদ্বৈত রক্গতত্ব শিক্ষা দলেন; লোকদুললভ 'নার্বকল্প 
সমাধি হইতে ব্যুখখিত রামকৃষ্ণ পরমহংস সত্যলাভ কাঁরিয়া সত্যপ্রচারের জন্য 
সকলকে আহবান কাঁরতে লাগিলেন, “ওরে তোরা কে কোথায় আঁছস, আয় ।” 

অবশেষে একাঁদন সংস্কারযুগের নেতা কেশবচন্দ্ের সাঁহত রামকৃফের 
সাক্ষাৎ হইল। এক অভাবনীয় ঘটনা ঘাঁটল, মৃর্তপ্‌জা-ীবরোধী কেশব 
মূর্তিপ্‌জক ব্রাহ্মণের উপদেশবাণী প্রচার করিয়া তাঁহার কাগজে 'লাখতে 
লাগলেন, যাঁদ শান্তি চাও, দাক্ষণে*্বরের মহাপুরূষের পদতলে উপবেশন 
করিয়া ধন্য হও। ইহা আশ্চর্য, 'িল্তু সত্য। কেশবচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, 
বিজয়কৃষ্ণ প্রভাতি ব্রাহ্মরথিবৃন্দ এই মহাপুরুষের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া 
পাঁড়লেন এবং ইহাদের প্রচারের ফলেই কিকাতার শিক্ষিত সমাজ শ্ত্রীরামকৃফ্ণ 
পরমহংসের বিষয় জানতে পারিল। 

১৮৭১৯ সালে '[1061500 00861 ৩1০ "এর অক্টোবর সংখ্যাক়্ 
নববিধান সমাজের প্রচারক রেঃ প্রতাপচন্দ্রু মজুমদার মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় 
সুদীর্ঘ প্রবন্ধে লিখিয়াঁছলেন-__ 

«আমার মন এখনও এক উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় রাজ্যে বিচরণ করিতেছে, যাহা 
সেই রহস্যময় পুরুষ যেখানে যান, সেইখানেই তাঁহার চতুর্দকে বিকীর্ণ কবেন। 
যখনই তাঁহার সাঁহত দেখা হয়, তখনই তান যে আনর্বচনীয়, রহস্যপূর্ণ ভাবানচয়ে 
আমার হৃদয় পূর্ণ কাঁরয়া দেন, তাহার প্রভাব হইতে আমার মন এ পর্যন্ত মুন্ত 
হইতে পারে নাই। 

“তাঁহার এবং আমার মধ্যে সাদশ্য কি? আম- ইউরোপীয় ভাবাপন্ন, সভ্য, 

ণ, অর্ধসন্দেহবাদী, তথাকথিত 'শাক্ষত যান্তবাদী এবং 1তাঁন- দারিদ্র, 
বর্ণজ্ঞানহখন, অমার্জত-রূচি, অর্ধ-পৌন্তীলক, বন্ধূহীন 'হল্দু ভন্ত। কেন আমি 
তাঁহার কথা শ্রবণ কারবার জন্য বহূক্ষণ বাঁসয়া থাক? আঁম--যে, ডেসরাহীল, 
ফস্টে, স্টেনূলী, ম্যাক্সমলর এবং পাশ্চাত্য-জগতের সমুদয় মনীষী ও ধর্মপ্রচারক- 
গণের' উপদেশ শ্রবণ কাঁরয়াছ; আম-যে, যাশৃখৃষ্টের একজন একান্ত ভন্ত ও 
অনূচর উদারহ্‌দয় খক্টান মিশনারগণের বন্ধ ও সমর্থক, যাস্তপন্থণ ব্রাহ্মসমাজের 
অনুগত ভন্ত ও কম কেন আম তাঁহার বাক্য শ্রবগকালে মন্তুমুগ্ধবৎ হইয়া যাই : 
এবং একা আঁমই নই, আমার মত বহনব্যাই এইরুপ হইয়া থাকেন। * * * 

“কিন্তু ষতাঁদন তিনি আমাদের নিকট জীবিত আছেন, আমরা আনন্দের সাহত 
তাঁহার চরণতলে উপবেশন কাঁরয়া তাঁহার নিকট হইতে পাঁবত্নতা, বৈরাগ্য, সংসার- 
রে লিসানাগারের গনিন্রাচা বারা ররর 

” 


সংস্কার যশ ৩৯ 


মজুমদার মহাশয় উপরোদ্ধৃত মন্তব্যে আত্মপাঁরচয় দিতে গিয়া সরলভাবে 
ষে মত ব্যগ্ত কাঁরয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে ত্রাহ্মসমাজ ষে কতদূর পাশ্চাত্যভাবে 
ভাবত ও অন্প্রাণত হইয়াছিল, তাহা বাঝতে আঁধক 'বলম্ব হয় না এবং 
সেই কারণেই শ্রীরামকৃষ্ণের চাঁরন্ন ও সাধনার প্রভাব প্রথমে ব্রাহ্গমমাজের উপর 
পতিত হইয়া, পরান্দূকরণমোহ অনেকাংশে দূর কারতে চেষ্টা পাইয়াছল। 

একটা জীবন্ত, জাগ্রত জাতির ধুগযুগান্তরের চিরপোঁষিত আশা, আদর্শ- 
সমূহের জীবন্ত-ঘন-বিগ্রহরুপে--তৎকালীন বাঙ্গালী সমাজ বিস্ময়ে চাহিয়া 
দেখল, দক্ষিণেশ্বর কালাীবাঁড়তে, ভাগীরথণী তীরে পণ্চবটীমূলে উপবিষ্ট 
শান্তিসাধক, 'নার্বকজ্প-সমাধস্থ মহাযোগণী, ভন্ত-চূড়ামণি, বৈষব, শান্ত, খুষ্টান, 
মুসলমান 'বাভন্ন প্রকার ধর্মসাধনে িদ্ঘপুরষ শ্রীপ্রীরামকৃষ পরমহংস। 
যাহার সম্বন্ধে উত্তরকালে বিবেকানন্দ বাঁলয়াছেন-_ 


“কালবশে সদাচারন্রজ্ট, বৈরাগ্যবিহীন, একমাত্র লোকাচারাঁনষ্ঠ ও ক্ষীণবৃদ্ধি 
আর্ধসন্তান, * * * স্থূলভাবে বৈদান্তিক সূক্ষমতত্বের প্রচারকারখ পুরাশাঁদ 
তন্ত্েরও মমগ্রহে অসমথ* হইয়া, অনন্তভাব-সমাষ্ট অখণ্ড সনাতন ধর্মকে বহুখশ্ডে 
বিভন্ত কারিয়া, সাম্প্রদায়িক ঈর্ষা ও ক্রোধ প্রজালত কাঁরয়া তন্মধ্যে পরস্পরকে 
আহতি দিবার জন্য সতত চৌঁণ্টত থাকিয়া, যখন এই ধর্মভীমি ভারতবর্ষকে প্রায় 
নরকভূমিতে পাঁরণত কাঁিয়াছেন_-তখন আর্ধজাতির প্রকৃত ধর্ম [ি এবং সতত- 
বিবদমান, আপাতপ্রতীয়মান বহন্ধাবিভন্ত, সর্থা-ীবপরীত-আচারসঙ্কুল সম্প্রদায়ে 
সমাচ্ছনন, স্বদেশণর ভ্রান্তিস্থান ও শবদেশশির ঘুণাস্পদ হন্দধর্ম নামক ফুগযগগান্তর- 
ব্যাপী বিখাণ্ডত ও দেশকালযোগে ইতস্ততঃ বাক্ষিস্ত ধর্মখণ্ড-সমস্টির মধ্যে 
যথার্থ একতা কোথায়, তাহা দেখাইতে-__এবং কালবশে ন্ট এই সনাতন ধর্মের 
সার্বলৌকিক ও সার্বদোশক স্বরূপ স্বীয় জীবনে নাহত কাঁরয়া সনাতন ধর্মের 
জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ হইয়া লোকাহতায় সর্বসমক্ষে নিজ জশবন প্রদর্শন কারবার 
জন্য শ্লীভগবান- রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন।” 

১৮৭ সালের প্রথম ভাগে শ্রীরামকৃফের সহিত কেশবের সাক্ষাৎ হয়। 
ভন্ত কেশবচন্দ্র তাঁহাকে দোঁখয়াই শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া পাঁড়লেন এবং তাঁহার 
ধর্মজীবনে এক বিচি পারবর্তন উপাস্থত হইল। খ্‌ষ্ট-মাহমা কশর্তনকারশ 
কেশবচন্দ্র, ভারতীয় বৈরাগ্যম্ুলক সাধনার প্রাতি আকৃষ্ট হইলেন; দৌহিক 
কঠোরতা, স্বপাক ভোজন প্রভৃতি আরম্ভ কারলেন; এমন কি হিন্দু দেব- 
দেবীর আধ্যাত্মক ,ও রূপক ব্যাখ্যা কাঁরয়া বন্তৃতাও দিতে লাগিল্লেন। 
য্যস্তিপল্থা ব্রাহ্মগণ, কেশবচন্দ্রের ভান্তর আতিশব্য, অত্যধিক খৃষ্টপ্রণীতি, বিশেষ 
সাধনভজন, যোগধ্যান ইত্যাদি পছন্দ করিতেন না। তাহার উপর ঈশ্বরের 
প্রত্যাদেশ অনুসারে তিনি যখন নববিধান প্রচার কারতে লাগিলেন, তখন 
চরমপল্থী ব্রাঙ্গরা কেশবের আনুগত্য রক্ষা কাঁরতে পাঁরিলেন না, “ভারতবধধীয় 
ব্রাহ্মসমাজে” গৃহবিবাদের সূত্রপাত হইল? ১৮৭৮ সালে কেশবের নাবালিকা 


৪০ বিবেকানন্দ চাঁরত 


কন্যার সাঁহত কোচবেহারের মহারাজার বিবাহ হয়। উন্ত 'ববাহোপলক্ষে 
কেশব ব্রাহ্মসমাজের স্বরচিত নিয়মাবলীর মর্যাদা রক্ষা কারতে পারলেন 
না। বিশেষতঃ কেশবকে বাধ্য হইয়া 'হঙ্গমতে কন্যা সম্প্রদান কাঁরতে 
হইয়াছিল। ইহাতে ভ্রাহ্মলমাজে তুমূল আন্দোলন উপস্থিত হইল) একদল 
ব্লাক্ম কেশবচন্দ্রকে আচার্ষের ও সম্পাদকের পদ হইতে অপসৃত কারবার জন্য 
চেন্টিত হইলেন। এই বিবাদে লঙ্জাকর আত্মদৌর্বল্য প্রকট কাঁরয়া পূনরায় 
ব্রাহ্মসমাজ 'দ্বিধাবিভন্ত হইল; প্রাতিবাদকারণ ব্রাহ্মগ্ণ 'বজয়কৃফণ, 'শবনাথ প্রমূখ 
নেতৃবৃন্দকে পুরোভাগে স্থাপন কারয়া “সাধারণ ব্রাহ্মসমাজণ প্রাতষ্ঠা কারিলেন। 

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দলপাঁতিরা কেশবের দ্ুত পারিবার্তত ধর্মমতের 
তীব্র সমালোচনা করিতে লাগলেন। গৃহদ্বন্দে ক্ষত-বিক্ষত হইয়াও কেশব 
তাঁহার “নবাবধান” প্রচার কারতে লাগিলেন। শ্রীরামকৃফ-কাঁথত 'সকল ধর্মই 
সত্য” এবং 'ষত মত তত পথ' ইত্যাদি আংশকভাবে উপলব্ধি কাঁরয়া 'হন্দ;, 
খৃষ্টান, বৌদ্ধ প্রভাতি ধর্মশাস্ত অবলম্বনে স্বীয় শিষ্য ও অনুগতবর্গকে 
নূতন নূতন সাধন-পথ প্রদর্শন কারতে লাগলেন। 

“নবাঁবধান” সমাজে কেশব পরমহংসদেবের আদর্শে “মা” নাম চালাইয়া 
দিলেন; 'নজেও মাতৃভাবে ভগবানের সাধনায়' অগ্রসর হইলেন। মাতৃভাবে 
ভগবানের উপাসনা কেশববাবু যে পরমহংসদেবের 'নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, 
ইহা বহাদবস পরে উত্ত সমাজের প্রচারকগণ অস্বীকার কাঁরয়া প্রবন্ধাঁদ 
গলাখয়াছলেন। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলর প্রণীত রামকৃষ্জীবনীতে কেশবের ধর্ম- 
জীবনের পরিবর্তন, উন্নতি, সাধনাকাঙ্ক্ষার প্রধান কারণ উত্ত মহাপুরুষ 
বাঁলয়া টাল্লখিত হওয়ায় তাঁহাদের “আচার্য” ছোট হইয়া গেলেন, এই এক 
ধারণা লইয়া তাঁহারা বিদ্বেষাবষাঁতন্ত প্রবন্ধ ও পদীস্তকা 'লখিয়া প্রচার 
কাঁরতে লাগলেন যে, রামকৃষ্ণ পরমহংসই কেশবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া 
ধর্মজীবনে উন্নাত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। পরবতা' 
কেশব-শিষ্াগণ বোধ হয় অবগত নহেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন, নবাবধান 
চার্চের অন্যতম মিশনরণ বাবু গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয় বহ; পূর্বে লিখিয়াছেন-_ 


“ভগবানের মাতৃভাব সম্বন্ধীয় ভাব ব্রা্মসমাজ পরমহংসের জশবন হইতে 
প্রাপ্ত হন। বিশেষভাবে আমাঁদগের আচার্ধ কেশবচন্দ্র সেন) তাঁহার 'নিকউ 
হইতে ঈশ্বরকে “মা” বাঁলয়া ডাকতে এবং শিশুর দরলতা ও আঁভমান লইয়া 
আব্দার করিয়া প্রার্থনা কারতে শিক্ষা করেন। ইতিপূর্বে ব্রাঙ্গধর্ম জ্ঞানপ্রধান এবং 
শুঙ্ক তক্যান্ততে পূর্ণ 'ছিল। পরমহংসের জীবনাদর্শ ব্রাহ্গধ্ম হইতে শুষ্কতা 
দূর কারয়া উহাকে আঁধক 'প্রয়তর এবং ভান্তময় কারয়া তুলিল।” ধের তত্ব 
১লা আশ্বন, ১৮০১৯ শক) 


উদ্াারভাব, সর্বজনীন ধম ইত্যাদর দোহাই "দয়া ব্রাহ্মসমাজে যে লঙ্জাকর 


সংস্কার ব্গ ৪১৯ 


দলাদলি আরম্ভ হইল--তাহাতে ব্রাঙ্গধর্মের প্রভাব আঁতমান্রায় খর্ব হইয়া 
পাঁড়ল। 

অপরাঁদকে ১৮৭০ সাল হইতে ব্রাহ্মপমাজের 'বরুদ্ধে সনাতনপন্থিগণের 
আন্দোলন ফলপ্রসূ হইতে লাগল। ইহার মধ্যে প্রচারক শ্রীকৃষ্প্রসমন্ন সেন 
মহোদয়ের চেষ্টা, বন্তৃতাশান্ত এবং কর্মোৎসাহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নগরে 
নগরে ভ্রমণ করিয়া এই পরিব্রাজক সম্যাসী সনাতনধর্ম প্রচার কাঁরয়া ব্রাহ্ম- 
ভাবাপন্ন শিক্ষিত ব্যন্তীদগকে পুনরায় স্বমতে আনয়ন করিতে লাগিলেন 
দেখিয়া ব্রান্গপ্রচারকগণ ভগ্নোৎসাহ হইয়া পাঁড়লেন। পণ্ডিত শশধর তর্ক- 
চূড়ামণির 'হন্দুশাস্ ব্যাখ্যাও কাঁলিকাতা সহরে কম চাণ্চল্যের সৃম্টি করে নাই। 
ইতিপূর্বে শোভাবাজারের রাজা কমলকৃষ্ণ প্রাতম্ঠিত “সনাতনধর্ম-রাক্ষিণী” 
সভাও নূতন শান্ত লইয়া মাথা তুলিয়া দড়াইয়াছিল। প্রাচীন শাস্মব্যাখ্যা, 
সাত্বকাচার প্রাতিন্ঠা ও হিন্দুধর্মের শ্রেম্ঠতা সম্বন্ধে বন্তুতা, আলোচনা ও 
প্রবন্ধাদ পাঠ চলিতে লাঁগল। এই সময় হইতেই দেশের শীক্ষত-সমাজের 
উপর ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব হাস হইতে আরম্ভ হইল । সরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ও আনন্দমোহন বসুর চেষ্টায় রাজনৌতিক আন্দোলন বেশ জাকিয়া উঠায় 
কেশবের ১৮৬০-৬৬ সালের “ইয়ং বেঙ্গল” সেই 'দকে ঝংকিয়া পাঁড়লেন। 
তথাকাঁথত ধর্ম ও সমাজসংস্কারের মধ্য দিয়া জাতীয় জীবন-সমস্যার মীমাংসা 
খ:জয়া না পাইয়া [শাক্ষত ব্ান্তগণ রাজনীতি-সহায়ে উহা মীমাংসা কারতে 
উদ্যত হইলেন। 

এমন সময়ে_“উনাবংশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন আমরা সংস্কারের 
আবর্তে পাঁড়য়া কোন পথে যাইব বাঁঝয়া উঠিতে পাঁর নাই, পাশ্চাত্যের 
প্রথব বিদ্যুতের আলোকে যখন আমাদের চক্ষু প্রাতহত হইতোঁছল, সমগ্র 
জাতির যখন প্রায় দিগৃভ্রম হইবার উপক্রম, জাঁতিব সম্মুখে প্রশ্নের পর প্রশ্ন, 
সন্দেহের পরে সন্দেহ যখন ক্রমেই পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতোছল, বিজাতীয় 
পথে স্বজাতির সংস্কাররথ যখন আর চাঁলতে না পারিয়া প্রায় থামিয়া যাইতে- 
ছিল, দীর্ঘ এক শতাব্দীর সংস্কাবফল "চিন্তা কাঁরয়া যখন আমরা একর্‌প 
হতাশভাবে বসিয়া পাঁড়তে ছিলাম, কিন্তু কি কাঁরব ভাবিয়া উঠিতে পাঁর নাই, 
তখন সেই সংস্কারের ঝড়ে আলোঁড়ত ও মাঁথত বাঙালাঁ-সমাজের জঠর হইতে 
আবির্ভূত হইলেন--স্বামী বিবেকানন্দ ।” 

সংস্কার-যুগপ্রবর্তক রামমোহনের কথা ছাঁড়য়া দিলে, একাল পর্য্ত 
তাঁহার পরব সংস্কারকগণ ধবংসনীতির অনুসরণ করিয়া এত আঁধক শাল্ত- 
ক্ষয় করিলেন যে, গাঁড়যা তোলা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব ও অসাধ্য হইয়া 
উঠিল; এমন কি, অবশেষে তাঁহারা ভাঙ্গিবার প্রবলতম আগ্রহে আত্মশরনর 
পযন্ত ভ্রিধা বিভন্ত করিয়া শল্তিহীন ও দুর্বল হইয়া পাঁড়লেন। অনদার 
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ধর্মমত প্রচার, পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণ, আর প্রাচীন সমাজের ও 
ধর্মের মস্তকে অকারণ আঁভশাপ বর্ষণ পরবতর্ণকালের শান্তহীন দুর্বল 
সংস্কারকগণের একমান্র পেশা হইয়া পাঁড়ল। অন্য গুরুতর কারণের সাঁহত, 
বিশেষতঃ এই সমস্ত কারণের সঙ্গেও বিজয়কৃষ গোস্বামী “গন্ডী” ছাড়িয়া 
বিব-বৈকুণ্ঠের পথে বাহির হইয়া পাঁড়লেন। ব্রাহ্গসমাজ অনেক ভাবিয়া 
চিন্তিয়া তাঁহার নাম কাটিয়া দিল। 

বিগত শতাব্দীর সংস্কারকগণের মধ্যে কোন কোন ব্যান্তর প্রাত শ্রদ্ধা- 
প্রদর্শন করিলেও মোটের উপর সংস্কারযুগ্কে বিবেকানন্দ বিশেষ শ্রদ্ধার 
দৃঁন্টতৈে দৌখতে পারেন নাই। ববেকানন্দ ধৰংসের বিরোধী ছিলেন। তাঁহার 
মূলমন্লম ছিল- সংগঠন। অথচ সংস্কারকাদগের আদর্শে যে গঠনের প্রস্তাব 
একেবারেই ছিল না, একথা বলিলে তাঁহাদের প্রাত অবিচার করা হইবে এবং 
বিবেকানন্দের আদর্শ ও কারপ্রণালীতে যে আবর্জনাকে পাঁরহারের চেষ্টা ছিল 
না-একথা বাললেও মিথ্যা বলা হইবে। তথাপি স্বামী শববেকানন্দ ব্রাহ্ম 
সংস্কারষগের বিরুদ্ধে এক তীব্র প্রাতিবাদস্বরূপ দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। 
কে বাঁলবে যে, এই প্রাীতবাদের আবশ্যক 'ছিল না? যাহাকে প্রাতিবাদ করা 
যায়, তাহার সম্বন্ধে মানুষ বিশেষর্‌পেই সজাগ থাকে । সেই হিসাবে ব্রাহ্মষুগ 
সম্বন্ধে বিবেকানন্দ বিশেষর্পেই সচেতন ছিলেন এবং তাহা ছিলেন বাঁলয়াই 
একাঁদকে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্রের সংস্কারের প্রভাব ও প্রাতবাদ 
যেমন তাঁহার মধ্যে দেখা দিয়াছে, তেমনি অন্যদিকে রাজনারায়ণ, বাঁঙ্কম ও 
ভূদেবের চিন্তাও সাহিত্যের মধ্য দিয়া তাঁহার মধ্যে সংকুমিত হইযাছে। অথচ 
সমস্ত দিক হইতেই তাঁহার ব্যান্তত্ব ও স্বাতন্ধ্য অত্যন্ত প্রখরভাবেই ফাটিয়া 
উাঠয়াছে,_এক অতি অনুপম ভাস্বর দীগ্তিতে ইতিহাস আলোকিত করিয়া 
'গিয়াছে। তাঁহার মানাসক বিকাশের ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই যে, 'তিনি 
তাঁহার পূর্বগামী সংস্কারযূগকে সম্পর্ণেরপে গ্রাস করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন। 
প্রতোক পরবর্তাঁ যুগপ্রবর্তককেই তাহা কাঁরতে হয়। 


তৃতায় অধ্যায় 


সাধক বিবেকানন্দ 


(১৮৮০--১৮৮৬) 


“আজকাল ইহা একটী চাঁলত কথায় দাঁড়াইয়াছে, আব সকলেই 'বনা 
আপাঁন্ততে এটী স্বীকার কীবয়া থাকেন যে, পৌত্তীলকতা দোষ। আমিও 
এক সনয়ে এইরূপ ভাবতাম, আর ইহার শাস্তস্বরূপ আমাকে এনন এক 
ব্যান্তর পদতলে বাঁসয়া শিক্ষালাভ কারতে হইযাছিল, যান পূতুলপূজা 
হইতেই সব পাইয়াছলেন।” _-বিবেকানন্দ 


১৮৭১৯ সালে প্রবোশকা পরাক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নরেন্দ্রনাথ খন কলেজে 
প্রবিষ্ট হইলেন, তখন তিনি অন্টাদশবধষাঁয় বালকমান্র। পরাঁক্ষার জন্য প্রস্তুত 
হইবার কালে তিন বৎসরের পাঠ্য বিষয় এক বৎসরে শেষ কাঁরতে গিয়া নরেন্দ্র 
নাথকে গুরুতর মানাঁসক পারশ্রম করিতে হইয়াছিল। তান প্রোসডেন্সী 
কলেজে অধ্যয়ন কাঁরতে লাগিলেন বটে, কিন্তু ম্যালোরিয়া জবরে আক্রান্ত হইষা 
সে বৎসরের মত তাঁহাকে কলেজ পাঁরতাগ কাঁরতে হইল। পর বৎসর তিনি 
জেনারেল এসেম্বলী ইন্স্টিটিউসানে যোগ দিয়া এফ এ. পাঁড়তে লাগিলেন। 

প্রখব ব্যন্তিকবশাল নরেন্দ্রনাথ অতি সহজেই সহপাঁঠ্গণের মধ্যে নিজেকে 
প্রাতী্ঠত কাঁরয়াঁছিলেন। নজের শান্তর উপর গভনর 'বশ্বাসপ্রসূত শ্রেম্ঠত্বের 
অভিমান আহার চরিন্রের এক দেদীপ্যমান বৈশিষ্ট্রুপে সমভাবে সহপাঠী ও 
অধ্যাপকব্ন্দেব দাীষ্ট আকর্ষণ কাঁরত। কলেজে নরেন্দ্রের বন্ধ ও অনুরন্ত 
ভন্ত জুটিয্াছিল প্রচুব। তাঁহারা যে কেবলমাত্র তাঁহার প্রাতিভা ও সুক্ষমবদীদ্ধ 
দেখিয়া আকৃষ্ট হইতেন, এমন কথা বলা যায় না। প্রাতিভা, পাশ্ডিত্য, তক্শান্ত 
ইত্যাঁদ মানাঁসক গুণাবলী অপেক্ষা নরেন্দের মধুর সঙ্গীতের মোহিনী-শীক্ক 
এবং দৃঢ়-সবল নাতিদশর্ঘ সূঠাম দেহখানি সহজেই ভাবপ্রবণ বাঙ্গালী-যুবক- 
হৃদয় আকর্ষণ করিয়া লইত। লোকমুখে শুনয়াছি, তাঁহার পৌর্ষ-দৃস্ত 
মুখমণ্ডলের 'স্নগ্ধ-সৌন্দর্য এবং সববোপাঁর উজ্জবল মমভেদী দঁক্টিপর্ণ 
বিশাল নেবরদ্বয় দেখিয়া মুগ্ধ হইত না, এমন ছান্র কলেজে আঁত অল্পই ছিল । 

নরেন্দ্র কোনাঁদনই শান্ত-শিষ্ট ছিলেন না। লোক-ব্যবহাবে, তৎকাল- 
প্রচালত খ্টানী-কাম-্রাহ্ম-নীতিমার্গের পাঁথকও ছিলেন না। জীবন তাঁহার 
নিকট 'ছিল- এক স্বচ্ছন্দ আঁবরাম প্রবাহ; তথাকাথত নীতিশাস্তের 'বাধ- 
1নষেধের বাঁধন জড়াইয়া পঙ্গু হইয়া 'ভালমানুষ' সাঁজবার গতানুগতিকতা 
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তাঁহার জীবনের সহজ-প্রবল গাতিমুখে কোন বাধা দান কাঁরতে পারে নাই। 
1তনি পরচর্চা কারিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেন না, কিন্তু কখনো কাহারও অসাক্ষাতে 
কোনো কথা বলিতেন না। যাহাকে যাহা বাঁলবার আবশ্যক হইত, "নার্বচারে 
মুখের উপর বাঁলয়া দিতেন। বাল-সুলভ সরলতার সাঁহত তানি যখন ব্যান্ত- 
বিশেষের চারন্র-সমালোচনায় অগ্রসর হইয়া তীব্র ্লেষবাক্যে তাহার অন্তর 
জজরত করিয়া তুলিতেন, তখন বন্ধৃবর্গের সম্মুখে অপ্রাতভ হইয়া উত্ত ব্যাস্ত 
সামায়ক তাঁহার প্রীত অসন্তুষ্ট হইলেও পরক্ষণেই তাহা ভুলিয়া যাইতেন। 
কারণ এ প্রকার সমালোচনা কঠোর ও নিভাঁক হইলেও তাহার মধ্যে ঈর্ধা বা 
অন্য কোন নাচ আভসন্ধি থাকিত না। যুবক বা বালকবৃন্দের একটি অপরাধ 
নরেন্দ্রের দৃষ্টিতে অমার্জনীয় ছিল--অপাত্গদৃষ্টিতে চাওয়া, মৃদূহাস্য সহকারে 
লাঁলতভঙ্গতে কথোপকথন, দাঁষ্ট 'মালত হইবামান্র লঙ্জায় নতনেত্র হওয়া, 
কোমল অঙ্গভঙ্গী, মল্থর গমন ইত্যাদদ অভ্যাস কারয়া পুরুষ চেম্টা করিয়া 
স্লীলোক হইবে, ইহা তাঁহার অসহ্য ছিল। তাহার উপর যাঁদ কোন ছার, 
কঠোর সমালোচনার তীক্ষবাক্যে মস্তক অবনত কাঁিয়া স্বীয় নুটী স্বীকার 
করা ব্যতীত গত্যন্তর থাকত না। 

ডন, কুস্তি, ক্রিকেট খেলা ইত্যাঁদতে তাঁহার সমাঁধক আগ্রহ পরিলক্ষিত 
হইত। দৌহক শীস্ততে নরেন্দ্রনাথ সমবয়স্কাঁদগের মধ্যে অন্য বালক অপেক্ষা 
ন্যন ছিলেন না। নরেন্দ্রনাথ পা্শ্রান্ত মাঁস্তন্ককে "বিশ্রাম প্রদান কারবার জন্য 
সময় সময় বন্ধ্বর্গের সাহত রগগপরিহাসে যোগদান কারতেন। আমোদ-প্রমোদ 
করিবার নব নব উপায় উদ্ভাবন কারতে "তান 'সদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার 
এই সমস্ত ব্যবহার ও সামায়ক উচ্ছঙ্খলবৎ আচরণের কারণ বুঝিতে না 
পাঁরিয়া অনেকে নানাপ্রকার ধারণা কাঁরয়া বাঁসতেন, কেহ বা 'তিন্ত মন্তব্যও 
প্রকাশ কাঁরতেন। তেজস্বী, স্বাধীনচেতা নরেন্দ্র 'নিন্দা শ্রবণ কারয়া কখনও 
বিচলিত হইতেন না; এমন ক, অবজ্ঞাহাস্যে উড়াইয়া দেওয়া ব্যতশত কখনও 
কোনপ্রকার প্রাতিবাদ কারতে অগ্রসর হইতেন না। তীক্ষববদ্ধি নরেন্দ্রনাথ 
স্বল্পকাল মধ্যেই 'নার্দ্ট পাঠ প্রস্তুত কারতে পারিতেন বাঁলয়া সঙ্গীত, হাস্য, 
পারহাস ইত্যাদি কারবার জন্য প্রচুর অবসর পাইতেন : অনেক হনব্াদ্ধি বালক 
তাঁহার অনুকরণ কাঁরতে শিয়া স্বীয় সর্বনাশ ডাঁকয়া আনিত। চপল-চট্‌ল- 
এইকালে যাঁহারা কোন 'সিম্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, বলা বাহূল্য তাঁহারা এই 
অদ্ভুত যুবকের প্রকৃত পাঁরচয়, আত সাল্নিকটে থাঁকিয়াও আত অজ্পই 
পাইয়াছেন। 

কবির উদ্দাম কজ্পনা-প্রবণ অধীর প্রাতভা লইয়া নরেন্দ্রনাথ যখন নিবিষ্ট 
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মনে দর্শনশাস্ন বা উচ্চাঙ্গের সাহিত্যবিষয়ক গ্রন্থাদি পাঠে 'নিষুস্ত থাকতেন, 
তখন তিনি এক স্বতন্ম মানুষ বালয়া প্রতিভাত হইতেন। এফ. এ. পরণক্ষার 
পুবেই [তান মিল প্রমুখ পাশ্চাত্য নৈয়ারকগণের মতবাদের সাঁহত পাঁরচিত 
হইয়াঁখলেন এবং হিউম ও হারবার্ট স্পেন্সরের দার্শনিক গ্রন্থসমূহ পাঁড়তে 
আরম্ভ করেন। 

জেনারেল এসেম্বলী কলেজের অধ্যক্ষ উহীলয়ম হেস্টি সাহেব একাধারে 
সপাঁণ্ডত, কাব ও দার্শানক ছিলেন। নরেন্দ্র, ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রভৃতি 
কম়্েকজন প্রা তভাশালী ছান্র তাঁহার সমধিক 'প্রয়তর ছিলেন। ইহারা তাঁহার 
নিকট িযাঁমিতভাবে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন কারতেন। হেস্টি সাহেব নরেন্দ্রকে 
এত অধিক স্নেহ কাঁরতেন যে, একাঁদন উন্ত কলেজের “আলোচনা সভায়” 
নরেন্দ্রে দার্শীনক মতাবশেষের বিশ্লেষণে সমধিক সন্তুষ্ট হইয়া মন্তব্য প্রকাশ 
কারয়াছিলেন,-772 15 21 ০::০6112121 [3171105011)1051 9101162)0. 112 
91] 006 (01000910 2170. 1408179 [00151511105 [10010 1১ 1706 0186 
5001001)0 50 10111115100 25 109 15.১, 

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এবং দর্শনশাস্ত্রসমূহের আলোচনা তাঁহার হৃদয়ে এক 
তুমুল ঝড় তুলিয়া দিল। তাঁহার জন্মগত সংস্কার ও ম্র্মগত িশবাস 
চাঁরধিকের পারিপার্রিক অবস্থার সহিত সংঘর্ষে আঁসয়া বিচালতপ্রায় হইয়া 
উঠিল। ভিতরেব মানুষাঁটর অন্তার্নীহত ভাবাঁনচয়ের সাঁহত এই প্রবল সচেষ্ট 
যদদ্ধ স্থুলদৃস্টি ছাব্রবৃন্দের ধারণারও অতাঁত ছিল। ডাঃ ব্লজেন্দ্রনাথ শীল 
প্রমূখ কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধুই উহা বিশেষভাবে অবগত ছিলেন। 

ডেকার্টের অহংবাদ, 'হিউম এবং বেনের নাঁস্তকতা, ভাবউইনের 
আভব্যান্তবাদ-সর্বোপাঁর স্পেন্সরের অজ্ঞেষবাদ ইত্যাঁদ 'বাভল্ন দার্শীনকের 
চিন্তাবণ্যে পথহারা হইয়া নরেন্দ্রনাথ প্রকৃত সত্যলাভের জন্য ব্যাকুল হইলেন। 
ব্জেন্দ্রবাবু তাঁহার প্রিয়তম বন্ধুর এই কালের মানাঁসক অবস্থা বর্ণনা কাঁরিয়া 
১৯০৭ সালে “প্রব্দ্ধ ভারত” পান্রিকায় যে প্রবন্ধ িখিয়াছেন, উহা পাঠ 
কাঁরলে নরেন্দ্রনাথের মানাসক অশান্তি ও বিপ্লবের বেশ একটা যুক্তিপূর্ণ 
[বিবরণ পাওয়া যায়। ব্রজেন্দ্রবাব্‌ তাঁহাকে শেলীর কাবিতা, হেগেলের দর্শন 
এবং ফরাসী বিপ্লবের হীতহাস ইত্যাদ পাঠ কাঁরতে পরামর্শ দিলেন। 
ক্রমবর্ধমান জ্ঞানপিপাসা লইয়া নরেন্দ্র যতই অগ্রসর হইতে লাগলেন, ততই 
তান দৌখলেন যে, চরম সত্যলাভ কাঁরতে হইলে কেবলমান্ন বুদ্ধি-বিচার 
সহায়ে দার্শীনক সুক্ষমতত্ব মীমাংসায় ব্যাপৃত থাকিলে চাঁলবে না। কিন্তু 
উপায় কি? 

এই পণ্টেন্দ্িয়গ্রাহ্য জড়-জগতের অন্তরালে এমন কোন শীস্তমান পুরুষ 
আছেন 'কি না, যাঁহার ইঙ্গিতে এই জড়সমাস্ট পাঁরচালিত হইতেছে? এই 


৪৬ বিবেকানন্দ চাঁরত 


মানবজীবনের উদ্দেশ্য কি? এবম্বিধ অতীন্দ্রিয়রাজ্যের রহস্যপূর্ণ প্রশ্নসকল 
পর্যায়ক্রমে তাঁহার মানস-পটে উদিত হইয়া তাঁহাকে বিচালত কাঁরয়া তুলিল। 
তন বুঝিতে পারলেন, পাশ্চাত্য-বজ্ঞন ও দর্শনশাস্তসমূহ, বীন্ত ও বিচার 
সাহায্যে তত্বীনর্পণ কাঁরতে গ্গিয়া অথবা সমস্যার মীমাংসা কারিতে "গিয়া, 
উহাকে আধকতর জটিল করিয়াছে মান্র। কাজেই স্বীয় সত্যানুসান্ধৎস 
প্রবৃন্তকে কেবলমান্ন দর্শন, সাহত্য, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের আলোচনায় নিষমন্ত 
না রাখিয়া বাহজগতে জীবন্ত আদর্শের অনুসন্ধান করতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
যখনই কোন ধর্মপ্রচারক ধর্ম বা ঈশ্বর সম্বন্ধে বন্তুতা কারতেন, নরেন্দ্রনাথ 
তাঁহার অশান্ত হৃদয়ের ব্যাকুলতা ঢালিয়া প্রন কাঁরয়া বাঁসতেন, “মহাশয়! 
আপাঁন কি ঈশবর দর্শন কাঁরয়াছেন £” 
আধ্যাত্মক-ত্ত্বব্যাখ্যাতা প্রচারক এই অদ্ভুত প্রশ্নকর্তার উদগ্রীব মুখ- 
মণ্ডলের দিকে চাহয়া “হাঁ” বা “না” এতদুভয়ের কোনাঁটই উচ্চারণ কাঁরতে 
পারিতেন না, নানাপ্রকার প্রবোধ বাক্যে তাঁহাকে পাঁরতৃপ্ত করিতে প্রয়াসী 
হইতেন। ফলে, বহু চেস্টা কাঁরয়াও তিনি একজনও প্রত্যক্ষদর্শ'র সন্ধান 
পাইলেন না; কেবল পাঁথগত বিদ্যার আবৃত্তিকারী অথবা পরধর্মীছদ্রান্বেষী 
জনকতক ব্যক্তির দর্শনলাভ করিলেন মান্র। ধর্মপ্রচারকগণের সম্প্রদায়গত বাঁধা 
বুল শুনিয়া শুনিয়া তান প্রবল সন্দেহবাদী হইয়া উঠিলেন: কিন্তু ধর্ম 
প্রচারকগণের অন্তঃসারশন্যতা ও পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রবল 
না। তিনি প্রাণে প্রাণে বাঁঝলেন-__ 
“আঁবদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধারাঃ পাঁণ্ডতন্মন্যমানাঃ 
দন্দ্রম্যমাণাঃ পারিয়ন্তি মূট়া অন্ধেনৈব নীয়মানা বথান্ধাঃ।” 
মূ বিদ্যা আভমানী, অবিদ্যার মাঝে জ্ঞানী, ভাবে আপনায়। 
অসার জ্ঞানের গর্বে অন্ধনীত অন্ধসম ভ্রাম্যমাণ হায়! 
সত্যলাভের প্রেরণাই তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজে লইয়া 'গিয়াছল। এই যাীন্তপল্থী, 
সন্দেহবাদশী অথচ সত্যকাম ষুবক, আগ্রহসহকারে ব্রাহ্গ-আচার্যগণের উপদেশ 
গ্রহণ কাঁরতেন। অবশেষে কতিপয় বন্ধু সমভিব্যাহারে সাধারণ ব্রা্মসমাজের 
সভ্য হন। ধকন্তু কতকগাীল ধরাবাঁধা মতবাদ এবং প্রণালীবদ্ধ উপাসনা 
ইত্যাঁদতে তাঁহার অদ্ভুত আধ্যাত্মক পিপাসা তৃপ্ত হইল না। 
ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিবার পূর্বেই নরেন্দ্রনাথ রাজা রামমোহন রায়ের 
খত পুস্তক ও প্রবন্ধসমূহের সহিত বিশেষভাবে পাঁরচিত হইয়াছিলেন। 
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইয়াও "তান মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথ ও কেশববাবূর 
নিকট তত্তীলোচনার জন্য গমনাগমন করিতেন। আদ্বতীয় বস্তা ও শান্তশালী 
পুরুষ কেশবচন্দের অনুরাগী হইয়াও, নব-প্রতিম্ঠত নববিধান সমাজে যোগদান 
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না করিয়া, তিনি কেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যোগদান কারলেন, আমরা তৎসম্বন্ধে 
চারটি প্রধান কারণ দোখতে পাই। 

১। বাল্যকাল হইতেই তান জাতিগত আঁধিকার-বৈষম্যকে ঘৃণা করিতেন। 
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকবৃন্দ এই কালে জাতিভেদ-প্রথার উচ্ছেদসাধনকল্পে 
প্রাণপণে চেষ্টা কারতেছিলেন; ইহাতে তাঁহার পূর্ণ সম্মাত 'ছিল। 

২। নারীগণকে ধর্মকার্ধে ও সমাজ-জীবনে পুরুষের সমান আধকার 
প্রদানপূর্বক স্াশাক্ষিত করিয়া তোলার সঙ্কঞ্পও তাঁহার হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল । 

৩। নবাঁবধান সমাজের ব্রাহ্গগণের ভাবাবেশ, র্লন্দন ও ভান্তর আতিশয্যে 
কেশবকে প্রেরিত পুরুষ ইত্যাদি বলা তাঁহার ভাল বোধ হয় নাই। 

৪1 রাজা রামমোহনের আদর্শের সহিত ব্রাহ্গসমাজের কথাণ্চৎ যোগ 
থাকিলেও, উহা যে রাজার ঈীপ্সত পথে বিকাঁশত হয় নাই, ইহা তান স্পম্ট 
বৃঝিয়া কোন বিশেষ সমাজের পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করেন নাই। 

বাহ্গসমাজে যোগদান করিয়াও তিনি উপাসনা বিষয়ে সমাজস্থ অন্যান্য 
সভ্যগণের সাহত একমত হইতে পারেন নাই । মেধাবী, দ্‌ঢ়চেতা নরেন্দ্রনাথ 
অপরের মতামত নার্বচারে 'গাঁলিয়া ফেলিবার মত ছেলে ছিলেন না; কাজেই 
কেহ তাঁহাকে স্বমতে আনয়ন কারবার জন্য তর্ক উপাস্থত কাঁরলে তান 
পাশ্চাত্য সংশয়বাদী দার্শীনকগণের য্ক্তিসমূহকে স্বীয় অসাধারণ প্রাতিভাবলে 
এমনভাবে প্রকাশ কাঁরতেন যে প্রাতপক্ষকে নিরস্ত হইতে হইত। 'িভীঁক ও 
কঠোর সমালোচক হইলেও রাহ্গসমাজের নেতৃবৃন্দ তাঁহাকে সমধিক স্নেহ 
করিতেন। নরেন্দ্রনাথ রবিবাসরীয় উপাসনাকালে মধুরকণ্ঠে রক্ষসঙ্গীত গাঁহয়া 
সভ্গণের চিত্তবনোদন করিতেন এবং উপাসনায় যোগ দিতেন; কিন্তু তাঁহার 
«্বাভাঁবক বৈবাগ্যপ্রবণ মন ত্যাগের ও জবলন্ত ধর্মবাদ্ধির অভাববোধে 
ব্রাহ্মপমাজের প্রণালীবদ্ধ উপাসনায় তৃঁস্তিলাভ করিত না।” 

বাল্যকাল হইতেই নরেন্দ্রনাথ ধ্যানানন্দে তন্ময় হইয়া যাইতেন। মনঃসংযম 
তাঁহাকে চেষ্টা করিয়া কারতে হইত না। একাঁদন মহার্ষ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
নরেন্দ্রুকে ধ্যান কারবার উপদেশ 'দিলেন। বাঁললেন, তোমার অবয়বে 
যোগিজনোচিত চিহ্ন 'বিদ্যমান। তুমি ধ্যান কারলেই শান্ত ও সতালাভ করিবে। 
পৃতচারত মহার্ধর প্রাত নরেন্দ্রনাথ শ্রদ্ধাবান ও ভান্তমান 'ছিলেন। কাজেই 
তাঁহার কথায় নরেন্দ্রের অনুরাগ 'দ্বগুণিত হইল । কেবল তাহাই নহে, 'তাঁনি 
কঠোর বন্ষচর্যপালনেও অগ্রসর হইলেন। নিরামিষ ও পারামত আহার, 
ভূমিশয্যায় শয়ন, সাদা ধূতি ও চাদর পাঁরধান ইত্যাঁদ বাহ্য কঠোরতাও 
অবলম্বন কাঁরলেন। নরেন্দ্রনাথ স্বাঁয় বাটর সান্নকটে মাতামহণীর ভাড়াটিয়া 
বাটণর একটি কক্ষে থাঁকতেন। এইখানে কোলাহলহঈন 'নির্জনতার মধ্যে 
তাঁহার সাধন-ভজনের সুবিধা হইত। বাঁড়র লোকেরা মনে কারতেন হট্টগোলে 
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পড়ার ব্যাঘাত হইবে বাঁলয়াই নরেন্দ্রনাথ বাড়তে থাকতে চাহেন না। পুত্রের 
স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ কাঁরতে আনচ্ছুক 'বিশ্বনাথবাবুও এজন্য কোনাঁদন কিছু 
বলেন নাই; কাজেই নরেন্দ্রনাথ একান্তে পড়া-শুনা, সঙ্গীত-চর্চা ইত্যাঁদ 
কাঁরয়া অবাঁশিম্ট সময় সাধন-ভজনে ব্যয় করিতেন। 

এইরুপে যতই দিন যাইতে লাগল, তাঁহার সত জানবার ইচ্ছা তো 
তৃপ্ত হইলই না, বরং উত্তরোত্তর বার্ধত হইতে লাগিল। ক্রমে তিনি বুঝলেন 
যে, অতীন্দ্রয় সত্য প্রত্যক্ষ কারতে হইলে এমন এক ব্যান্তর চরণতলে বাঁসয়া 
[শক্ষা লাভ করিবার প্রয়োজন, যানি এ সত্য সাক্ষাৎকার করিয়াছেন। তিনি 
ইহাও প্রাণে প্রাণে বাঁঝলেন যে, এ জীবনে সত্যলাভ কাঁরতে হইবে, নয় সেই 
চেষ্টায় প্রাণ দিতে হইবে, নতুবা এ অশান্তি-সঙ্কুল জীবন ধারণ কাঁরয়া লাভ 
কি পারিপার্িক প্রভাবের মধ্যে আকণ্ঠ নিমাঁজ্জত হইয়াও, পাশ্চাত্য 
দার্শীনকগণের ন্তারাশির দ্বারা আলোড়িত হইয়াও এবং য্নান্তপল্থী ব্রাহ্ম 
হইয়াও "তান সংগুরূলাভের জন্য ব্যাকুল হইলেন। এক মহৎ আধ্যাত্মক 
ক্ষুধার আবেশে দিবারান্র ভাবিতে লাগিলেন, কে তাঁহাকে বলিয়া দিবে, কোথায় 
শান্ত! 

“কাঁস্মল্ ভগবন্‌ 'বজ্ঞাতে সর্বামদং বিজ্ঞাতং ভবতরবীত? 

কিন্তু কোথায় তিনি এমন তত্বুদর্শ মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পাইবেন, যিনি 
স্বীয় জীবনের ও জগতের সমস্যা মীমাংসা করিয়াছেন, যান জগৎকারণ সেই 
ভূমাকে জানিয়াছেন, যাঁহার জ্ঞান-পিপাসা তৃপ্ত হইয়াছে এবং যান অপরকেও 
তৃপ্ত কারতে সক্ষম 2 

কাঁলকাতাস্থ 1শমলাপল্লীর এসরেন্দ্রনাথ 'মন্র মহাশয় একাদন স্বালয়ে 
শ্রীরামকৃষদেবকে লইয়া আসেন এবং একটি আনন্দোৎসবের আয়োজন করেন। 
সুকণ্ঠ গায়কের অভাব হওয়ায় স্বীয় প্রতিবেশী নরেন্দ্রনাথকে আহবান করেন। 
১৮৮০ সালের নভেম্বর মাসে ঠাকুরের সাঁহত নরেন্দ্রনাথের এই প্রথম পারিচয়। 
ঠাকুর নরেন্দ্রনাথের সঙ্গীত-শ্রবণে সমাধিক প্রীত হইয়াছিলেন ও পুঙ্খানন- 
প্ঙ্খরূপে আগ্রহের সাঁহত তাঁহার পারিচয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং 'বিদায়কালে 
নরেন্দ্রনাথকে একদিবস দক্ষিণে*বরে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া যান। 

ইতিমধ্যে এফ. এ. পরাক্ষার জন্য ব্যস্ত থাকায় নরেন্দ্রনাথ দাক্ষিণে*বরে 
যাওয়ার কথা প্রায় ভুলিয়া 'গিয়াছলেন। পরাক্ষা হইয়া গেলে তাঁহার 'পিতা 
বিবাহের জন্য পীড়াপীড় আরম্ভ করিলেন, কারণ তাঁহার সত্গাঁতপন্ন ভাবা 
বৈবাহিক যৌতুকস্বরূপ নগদ দশসহম্্র টাকা দিবেন বালয়া প্রতিশ্রুত হইয়া- 
ছিলেন। আজন্ম বিবাহবিতৃষ্ণ নরেন্দ্র বিষম আপান্ত উত্থাপন করিলেন। কাহারও 
ব্যান্তগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা 'বশবনাথবাবুর প্রকীতাবরুদ্ধ ছিল; কিন্তু 
তিনি স্বয়ং পূত্রকে অনুরোধ না করিলেও অন্যান্য আত্মীয়গণকে নরেন্দ্রকে সম্মত 
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কারবার জন্য চেস্টা করিতে বাঁললেন। শ্রীরামকৃফদেবের গৃহ ভন্তগণের অন্যতম 
প্রীসম্ধ ডান্তার “রামচন্দ্র দত্ত বিশবনাথবাবুর গৃহেই প্রাতপালত হইয়াছলেন 
এবং দূরসম্পকাঁয় আত্মীয় ছিলেন। একদিন বিবাহের প্রসঙ্গের আলোচনায় 
অবশেষে বলিলেন, “ঘাঁদ প্রকৃত সত্যলাভ করাই তোমার আ'ভপ্রেত হয়, তাহা 
হইলে ব্রাহ্ম-সমাজ ইত্যাদি স্থানে না ঘাঁরয়া দাক্ষিণে*বরে পরমহংসদেবের নিকটে 
চল।” নরেন্দ্রনাথ কি ভাবিয়া সম্মত হইলেন এবং কয়দিন পর দুই চারিজন 
বন্ধুর সাহত দাক্ষিণে*বরে উপনীত হইলেন। 

নরেন্দ্রনাথকে দোঁখবামান্ন ঠাকুর তাঁহার চিরপাঁরাঁচতেব মত সরলভাবে 
আলাপ কাঁরতে লাগিলেন। সঙ্গীত, কথোপকথন সমাপ্ত হইলে, সহসা ঠাকুর 
তাঁহাকে আহবান কাঁরয়া একান্তে লইয়া গেলেন। ভাবে বিভোর হইয়া তানি 
নরেন্দ্রের হস্তধারণ কারিয়া স্নেহগদগদস্বরে বলিতে লাগিলেন, “তুই এতদিন 
কেমন করে আমায় ভুলে ছিলি! তুই আসাঁব বলে আম কতাঁদন ধরে পথপানে 
চেয়ে আছি! বিষয় লোকের সধ্গে কথা কয়ে আমার মুখ পুড়ে গেছে, আজ 
থেকে তোর মত যথার্থ ত্যাগীর সঙ্গে কথা কয়ে শান্ত পাব।” বালিতে 
বালিতে তাঁহার চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিন্ত হইল বিস্ময়-বামশ্র বিহবল-দৃষ্টিতে 
নরেন্দ্রনাথ এই অদ্ভূত সন্্যাসীর দিকে চাহিয়া রাহলেন; কি বালবেন, ভাবিয়া 
পাইলেন না। 

দেখিতে দেখিতে পরমহ২ংস কৃতাঞ্জল হইয়া সসম্ভ্রমে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া 
বলতে লাগিলেন, “আমি জানি, তুমি সপ্তার্ধমণ্ডলের খাঁষ, নররপণ নারায়ণ; 
জীবের কল্যাণ-কামনায় দেহধারণ কাঁরয়াছ।” ইত্যাঁদ ইত্যাদ। 

একি অদ্ভূত উন্মত্ততা! আম বশবনাথ দত্তের পূন্ন নরেন্দ্র, এসব কি কথা! 

তারপর যখন ঠাকুর পুনরায় ভন্তবৃন্দের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া সহজভাবে 
আলাপাঁদ কাঁরতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন নরেন্দ্র বিশেষভাবে পরাক্ষা করিয়া 
দেখলেন, তাঁহার হাব-ভাব, চাল-চলনের মধ্যে কোনপ্রকার উন্মত্ততার লেশমান্র 
নাই। ঠাকুরের কথাগুলি অসম্বদ্ধ-প্রলাপোন্তি বাঁলয়া উড়াইয়া দেওয়া সহজ 
নহে; কিন্তু উহার মধ্যে কি গভীর রহস্য নিহিত আছে, তাহাই ভাবিতে 
ভাবিতে তিনি বাটাঁতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। 

স্বামঈ সারদানন্দ 'শ্ত্রীত্রীরামকৃষ্ষ লীলাপ্রসঙ্গে” নরেন্দ্রের দক্ষিণেশবরে 
আগমনের বহুপর্কে ঠাকুরের এক দিব্যদর্শনের কথা 'লাঁপবদ্ধ কাঁরয়াছেন' 
ঠাকুর বাঁলয়াছিলেন-_ 

“একদিন দেখতেছি, মন সমাধপথে জ্যোতির্ময় বর্ম উচ্চে উঠিয়া 
যাইতেছে। চন্দ্র সূর্য তারকামশ্ডিত স্থুলজগৎ সহজে আতক্রম করিয়া উহা 
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প্রথমে সক্ষনন ভাবজগতে প্রবিষ্ট হইল। এ রাজ্যের উচ্চ উচ্চতর স্তরসমূহে 
উহা যতই আরোহণ করিতে লাগিল, ততই নানা দেবদেবীর ভাবঘন বচন 
মূতসমূহ পথের দুই পার্র্বে অবাস্থিত দোখতে পাইলাম। উন্ত রাজ্যের 
চরম সীমায় উহা আঁসয়া উপাস্থত হইল । সেখানে দোখলাম, এক জ্যোতির্ময় 
ব্যবধান (বেড়া) প্রসারিত থাঁকয়া খণ্ড ও অখণ্ডের রাজ্যকে পৃথক করিয়া 
রাঁথয়াছে। উত্ত ব্যবধান উল্লঙ্ঘন কারয়া মন ব্লমে অখণ্ডের রাজ্যে প্রবেশ কাঁরল, 
দোৌঁখলাম- সেখানে মার্তীবাঁশস্ট কেহ বা ছুই আর নাই, ?দব্যদেহধারী 
দেবদেবী সকল পর্যন্ত যেন এখানে প্রবেশ কারিতে শাঁঙ্কত হইয়া বহুদূর 
1নম্নে নিজ নিঞ্জ আঁধকার বিস্তৃত করিয়া রাঁহয়াছেন। কিন্তু পরক্ষণেই দোখিতে 
পাইলাম, দিব্যজ্যোতিঃ ঘনতন সাতজন প্রবীণ খাঁষ সেখানে সমাধিস্থ হইয়া 
বাঁসয়া আছেন। বুঝলাম, জ্ঞান ও পণ্যে, ত্যাগ ও প্রেমে ইহারা মানব তো 
দূরের কথা দেবদেবাঁদিগকে পযন্ত আতক্রম কারয়াছেন। বাস্মত হইয়া 
ইহাদিগের মহত্বের বিষয় চিন্তা করিতোঁছি, এর্মন সময় দেখি, সম্মুখে অবাঁস্থত 
অখণ্ডের ঘরের ভেদমান্র বিরাহত, সমরস জ্যোতিম্ণ্ডলের একাংশ ঘনীভূত 
হইয়া দিব্য শিশুর আকাপ্রে পাঁরণত হইল । এঁ দেবাঁশশু ইহাদিগের অন্যতমের 
নিকটে অবতরণপূর্বক নিজ অপূর্ব সুলালত বাহুঘুগলের দ্বাবা তাঁহার কম্ঠদেশ 
প্রেমে ধারণ কাঁরল। পরে বাঁণানান্দিত নিজ অমৃতময়ণী বাণীদ্বারা সাদরে 
আহ্বানপূর্বক সমাধি হইতে তাঁহাকে প্রবৃদ্ধ কারতে অশেষ প্রযত্র কারিতে 
লাগল। সকোমল প্রেমস্পর্শে খাঁষ সমাধ হইতে ব্যাথত হইলেন এবং 
অর্ধীস্তমিত 'নার্নমেষ লোচনে সেই অপূর্ব বালককে 'নরীক্ষণ করিতে 
লাগিলেন। তাঁহার মুখের প্রসন্নোজ্জবল ভাব দোঁখিয়া মনে হইল, বালক যেন 
তাঁহার বহুকালের পূর্বপারিচিত হৃদয়ের ধন। অদ্ভুত দেবাঁশশু তখন অসীম 
আনন্দ প্রকাশ পূর্বক তাঁহাকে বাঁলতে লাগল,_'আঁম যাইতেছি, তোমাকে যাইতে 
হইবে । খাঁষ তাহার এরূপ অনুরোধে কোন কথা না বাঁললেও তাঁহার প্রেমপর্ণ 
নয়ন তাঁহার অন্তরের সম্মাত ব্যস্ত করিল। পরে এঁর্প সপ্রেম দৃম্টিতে 
বালককে কিছুক্ষণ দেখিতে দোঁখতে তান পুনরায় সমাধিস্থ হইয়া পাঁড়লেন। 
তখন বাস্মত হইয়া দোখি, তাঁহারই শবীর মনের একাংশ উজ্জবল জ্যোতির 
আকারে পাঁরণত হইয়া বিলোমমার্গে ধরাধামে অবতরণ কাঁরিতেছে। নরেন্দ্ুকে 
দেখিবামাত বুঝিয়াছিলাম, এই সেই ব্যান্তি।” 

বিশ্লেষণ করিতে গিয়া পরাঁজত হইল । যাঁহার পাঁবন্্ সঙ্গে কেশববাবদ, বিজয় 
গোস্বামী প্রভীতি শান্তমান আচার্য গণের ধর্ম-জীবনে অদ্ভুত পরিবর্তন উপাঁস্থত 
হইয়াছে, তাঁহাকে একজন উন্মাদ বাঁলয়া "স্থির করাটাও নির্বাদ্ধিতার পাঁরচায়ক। 
িষম সমস্যায় পাঁতিত হইয়া নরেন্দ্রনাথ সহসা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত না 
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হইতে পারিয়া মনে মনে সঙ্কজ্প কাঁরলেন, ইহাকে ভালর্পে পরীক্ষা না 
কারয়া কখনও ঈশ্বরদর্শ্শ মহাপ্নরুষ বাঁলয়া মানিয়া লইব না। কিন্তু প্রথম 
সাক্ষাতের পর হইতেই তিনি এমন প্রবল আকর্ষণ অনুভব কাঁরতেন, যাহাতে 
মধ্যে মধ্যে বাধ্য হইয়া তাহাকে দাক্ষণে*বরের পাগল পূজারীর পদপ্রান্তে 
উপস্থিত হইতে হইত। ঠাকুরের অপূর্ব ত্যাগ, শিশুর মত আঁভমানশন্য 
সরল ব্যবহার, বিনয়-নম্র মধূর বাক্য, সর্বোপাঁর রহস্যময় নিজ্কাম ভালবাসা, 
নরেন্দ্রনাথের হৃদয়ে অল্পদিনের মধ্যেই যথেম্ট প্রভাব বিস্তার কারল। নরেন্দু 
লক্ষ্য করিলেন, এই দেবমানবের কৃপায় বহ;্‌ ব্যন্তির জীবন কৃতার্থ ও ধন্য হইয়াছে; 
কিন্তু তথাপি সহসা তিনি এই “পাগলকে” জনীবনাদর্শরূপে গ্রহণ করিতে 
পারিলেন না। এমন কি, ক্রমাগত 'তিন বংসরকাল তাঁহাকে নানারপে পরাক্ষা 
কাঁরয়া অবশেষে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ কাঁরয়াছিলেন। 

সেইজন্য আমরা দেখিতে পাই, ঠাকুরের নিকট যাতায়াত কালেও নরেন্দ্রনাথ 
ব্রাহ্*-সমাজের নিয়মিত উপাসনা ইত্যাঁদতে যোগদান কারতেন। রাখালচন্দু 
ঘোষ (পরে স্বামী বক্গানন্দ) নরেন্দের সাহত একযোগে ব্রাহ্ম-সমাজের সভ্য 
হইয়াঁছলেন। হান নরেন্দ্ুনাথের 'কিয়াদ্দবস পূর্ব হইতে দাক্ষিণে*্বরে যাতায়াত 
আরম্ভ করিয়াছিলেন। ঠাকুর ইহাকে পনত্রবৎ স্নেহ কাঁরতেন এবং সর্বদা 
কাছে কাছে রাঁখতেন। একাঁদন নরেন্দ্র, রাখালকে ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
দেবমান্দরে গিয়া প্রতিমা প্রণাম কারতে দেখিয়া বিষম ক্রুদ্ধ হইলেন এবং 
ঠাকুরের সমক্ষেই তাঁহাকে "ণমথ্যাচারী” ইত্যাদি বাঁলয়া ভৎ্সনা কাঁরতে 
লাগলেন। কারণ রাখালও “একমান্ন নিরাকার ব্রন্গের উপাসনা কারব”_-এই 
মর্মে সমাজের প্রাতিজ্ঞাপন্নে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। অগপ্রাতিভ রাখালকে লজ্জায় 
অধোবদন হইতে দেখিয়া ঠাকুর তাঁহার পক্ষসমর্থন কাঁরয়া বাঁললেন, “ওর 
যাঁদ সাকারে ভীন্ত হয়, তা" হ'লে ও ফি করবে? তোমার ভাল না লাগে 
তুমি করো না। তা'বলে অপরের ভাব নম্ট করবার তোমার দক আঁধকার 
আছে ?” নরেন্দ্র চিন্তিতভাবে নিরস্ত হইলেন; কিন্তু এই ঘটনায় বুঝা যায়, 
তখনও নরেন্দ্রনাথের ব্রান্ম-সমাজের উপাসনা-প্রণালীর প্রাতি গভনর শ্রদ্ধা ছিল। 

নিরাকার-ধ্যানই নরেন্দ্রের ভাল লাগত। ঠাকুর তাঁহাকে সেই ভাবেই 
উপদেশ দিতেন। কখনও জোর করিয়া তাঁহাকে সাকারে বি*বাস কারবার জন্য 
অনুরোধ কারতেন না; এমন কি, তিনি কোনাঁদন নরেন্দ্রনাথকে রান্গ-সমাজে 
যাইতে 'ানষেধও করেন নাই। 'তিনি কখনও কাহারও স্বাধীন ধর্মাচরণে 
হস্তক্ষেপ কাঁরতেন না। অন্তর্দৃষ্টিসম্পল্ল মহাপুরুষ, দর্শনমান্েই কাহার 
ভিতরে ক আছে বুঝিয়া লইতেন এবং স্ব স্ব ভাবানৃষায়ী বিশেষ 'বিশেষ 
সাধন-প্রণালী অবলম্বন কারতে উপদেশ 'দিতেন। জোর করিয়া কাহারও ভাব 
নম্ট করা তাঁহার আঁভপ্রেত ছিল না। 


৫২ বিবেকানন্দ চাঁরত 


ঠাকুর প্রথম হইতেই বুঝিতে পাঁরয়াছিলেন যে, এই যুবককে কালে 
জগতের শত শত ধর্মীপপাস্‌ নরনারীর আধ্যাত্মিক ক্ষুধা মিটাইতে হইবে, 
লুপ্তপ্রায় সনাতন পথে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণগর্বে অন্ধ স্বদেশবাসীকে 
প্রকাটত “যত মত তত পথ” রূপ সার্বভোমিক আদর্শ প্রচারকার্ষে নরেন্দ্রনাথই 
সমাঁধক উপযুস্ত আঁধকারী । ভাঁবষ্যৎ ব্বাঝয়া ঠাকুর তাঁহাকে সর্বমতগ্রাসী 
বেদান্তোন্ত সাধনমার্গে পাঁরচালিত কাঁরতে প্রয়াসী হইলেন বটে, কিন্তু 
নরেন্দ্রনাথ সগ্গণ নিরাকার ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন বলিয়া অদ্বৈতবাদ অনেক 
বিলম্বে গ্রহণ কাঁরয়াছিলেন। ব্রাহ্ম-সমাজের ধর্মমতানুসারে 1তাঁন ঠাকুরের 
কথার প্রাতিবাদ কারয়া বাঁলতেন, “আমিই ব্রহ্ম একথা বলার মত পাপ আর 
কিছু নেই।» 

পুনঃ পুনঃ শ্রবণ কাঁরয়াও নরেন্দ্রনাথ যে আধিকারিক পুরুষ এবং জগদম্বার 
বিশেষ কার্যসাধনোদ্দেশ্যে অবতঈর্ণ হইয়াছেন ইহা তান নিজে বিশ্বাস 
কাঁরতেন না। একাঁদন দক্ষিণেশবরে কেশব, বিজয় প্রভাতি ব্রাঙ্গ-নেতৃবূন্দ 
উপাঁবন্ট আছেন, নরেন্দ্ুও তথায় উপাস্থত ছিলেন। ঠাকুর ভাবস্থ হইয়া 
তাঁহাঁদগকে দর্শন কাঁরতে লাগলেন; অবশেষে কেশব ও বিজয় বিদায় গ্রহণ 
কাঁরলে পর ভন্তবৃন্দকে সম্বোধন কিয়া কাঁহলেন, “ভাবে দেখলাম, কেশব যে 
শান্তবলে প্রাতষ্ঠালাভ করেছে, নরেন্দ্রের মধ্যে অমন আঠারোটা শান্ত রয়েছে। 
কেশব ও বিজয়ের মধ্যে জ্ঞানের প্রদীপ জবলছে, ওর মধ্যে জ্ঞানসূর্য 
রয়েছে ।” 

এইরূপ অযাচিত প্রশংসায় সাধারণ মানব অহঙুকারে স্ফীতবক্ষ হইয়া 
উঠত সন্দেহ নাই; কিন্তু নরেন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ প্রাতবাদ কাঁরয়া বাঁললেন, 
“বলেন 'ি মশাই! কোথায় জগাদ্বখ্যাত কেশব সেন, আর কোথায় একটা 
নগণ্য স্কুলের ছোঁড়া নরেন্দ্র, লোকে শুনলে আপনাকে পাগল বলবে ।” 
ঠাকুর ঈষৎ হাসিয়া সরলভাবে উত্তর কাঁরলেন, “তা' কি করবো বল, মা 
দেখিয়ে দিলেন, তাই বলছি ।” 

জগন্মাতার দোহাই ?দয়াও ঠাকুর নরেন্দ্রনাথের সমালোচনার হস্ত হইতে 
নজ্কৃতি পাইলেন না; কারণ নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এ সমস্ত অদ্ভূত দর্শন 
ইত্যাঁদর প্রাত বিশেষ শ্রদ্ধাবান্‌ হইতে তখনও পারেন নাই, তানি সাঁন্দগ্ধভাবে 
বাঁললেন, “মা দেখিয়ে দিলেন, না আপনার মাথার খেয়াল কেমন করে বুঝবো ? 
আমার তো মশাই ওরকম হ'লে, খেয়াল দেখোঁছ বলেই 'বি*বাস হ'ত ।” 

পাশ্চাত্য দার্শনকগণের স্বাধীন চিন্তার পাঁরপোষক মতসমূহের সাঁহত 
ঘাঁনষ্ঠ পাঁরচয় থাকা নিবন্ধন "তান প্রথম প্রথম ঠাকুরের জগন্মাতার সাঁহত 
বাকাযালাপ, ঈম্বরীয় রূপ দর্শন প্রভীতিকে মাস্তচ্কের ভুল বাঁলয়া উল্লেখ করায় 
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অন্যান্য ভন্তবৃন্দ তাহার সাঁহত তর্কে প্রবৃত্ত হইতেন। এইর্‌প তর্কে অনেকেই 
তাঁহার তীক্ষ য্যস্তর সম্মুখে 'ির্‌ত্তর হইয়া মনঃক্ষুপ্ন হইতেন। 

ভারতবধাঁয় ব্রাহ্ম-সমাজের কেশব, প্রতাপবাব্‌, চিরঞ্জববাবু প্রভাতি 
নেতৃবৃন্দের ঠাকুরের সঞ্গগুণে ভাবান্তরের কথা আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ 
করিয়াছ। ব্রাহ্ম-সমাজের অন্যান্য ভস্তবৃন্দও ঠাকুরের নিকট ধর্মতত্ত্ব শ্রবণ 
কারবার আভলাষে যাতায়াত করিতেন; কিন্তু যখন বিজয় গোস্বামী স্বীয় 
ধর্মমতের পাঁরবর্তন হওয়ায় সাধারণ সমাজের সাঁহত সম্বন্ধ ছিন্ন করিলেন, 
তখন শিবনাথ প্রমূখ কয়েকজন ব্রাঙ্গ-নেতা শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট গমনাগমন 
ছাঁড়য়া দলেন। তাঁহাদের ভয় হইল, যাঁদ তাঁহারাও শ্রীরামকৃষের প্রভাবে 
ধর্মমতের পাঁরবর্তন কাঁরয়া বসেন! 'শিবনাথ ব্রাহ্গগণকে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট 
গমন কারতে নিষেধ কাঁরতে লাগিলেন। নরেন্দ্রনাথও যে শ্রীরামকৃষের নিকট 
গমনাগমন করিতেন, তাহা শিবনাথবাবূর আবাদিত ছিল না। তিনি নরেন্দ্রকে 
দক্ষিণে*বরে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন এবং বাঁলয়াছিলেন, “ওসব সমাধি, 
ভাব যা” 1কছ দেখ, স্নায়াবক দৌর্বল্যমান্র; অজাধক শারীরক কঠোরতা অভ্যাস 
কারবার ফলে পরমহংসের মাস্তত্কাবকীতি ঘাঁটয়াছে।” 

নরেন্দ্র নিরুত্তরে শিবনাথবাবুর উপদেশ শ্রবণ কারলেন। তাঁহার অন্তরে 
তখন যে কি ঝড় বাঁহতেছিল! এঁ ত্যাগি-কুল-চূড়ামাণ, সরল, উদার, প্রেমিক- 
পুরুষ বিকৃতমাস্তম্ক 2 কিন্তু তান কি? তান কে? কেন তান আমার 
মত ক্ষুদ্র মানবের জন্য সর্বদা চিন্তিত থাকেনঃ ঠাকুরের অদ্ভূত 'নিজ্কাম 
ভালবাসার কারণ অনুসন্ধান কাঁরতে গিয়া তিন কোন যাস্ত খ১জয়া পাইলেন 
না! একি রহস্যময় সমস্যা! নরেন্দ্র সংশয়-ম্বন্বালোড়িত চিন্তে গভীর িন্তা- 
মশন হইলেন। 

তান ব্রাহ্ম-সমাজের আঁধিকাংশ নেতার সাঁহত পাঁরচিত ছিলেন এবং 
তাঁহাদের চরিত্রের দ্‌ঢ়তা, পাশ্ডিত্য প্রভৃতি সন্দ্শনে অকপটভাবে শ্রদ্ধাও 
কারতেন; 'কিল্তু এতাঁদন ব্রাহ্ম-সমাজে ইহাদের সহিত একত্রে উপাসনা প্রার্থনা 
ইত্যাদি করিয়াও তাঁহার হদয় প্রশান্ত হইল না কেন? 
বাহির হইলেন। মহার্ধ তখন গঞ্গাবক্ষে একখান বোটে বাস কারতেন। 
নরেন্দ্র গঙ্গাতীরে উপনীত হইয়া দ্ুতপদে বোটে আরোহণ করিলেন। তাঁহার 
বলিষ্ঠ করাঘাতে কক্ষম্বার উন্মৃস্ত হইল। মহর্ষ তখন ধ্যানমগ্ন 'ছিলেন, 
সহসা শব্দে চমকিয়া চাহিয়া দেখেন, সম্মুখে উন্মাদবৎ তীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপ 
কাঁরয়া নরেল্দ্ুনাথ দণ্ডায়মান! মহৃর্ধিকে ক্ষণকাল চিন্তা বা প্রশ্ন কারবার 
অবসর না 'দিয়াই তান আবেগাকুঁলিত-কণ্ঠে বাঁলয়া উঠলেন, “মহাশয়, আপাঁন 
ক ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন 2» শবস্ময়-স্তম্ভিত মহার্ধ কি যেন একটা উত্তর 
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দিবার জন্য দুইবার চেম্টা করিলেন; কিন্তু বাক্যানঃসরণ হইল না। অবশেষে 
তিনি নরেন্দ্রকে বিবিধপ্রকার আশ্বাস প্রদান কাঁরয়া বলিলেন যে, তান যাঁদ 
নিয়ামতরূপে ধ্যানাভ্যাস করিতে থাকেন, তাহা হইলে ব্রহ্গ-জ্ঞানের আঁধকারণী 
হইবেন, ইত্যাদি। 

নরেন্দ্র প্রশ্নের সদুত্তর না পাইয়া ভগ্নহদয়ে বাটশতে প্রত্যাবর্তন কারলেন। 
যাঁদ মহার্ধর মত ভান্তমান্‌ ঈশ্বরপ্রোমক এ পর্যন্ত ভগবদ্দর্শন না করিয়া 
থাকেন, তাহা হইলে তিনি কাহার নিকট যাইবেনঃ তবে কি এ 'মথ্যা? 
ধর্ম, ঈশবর ইত্যাঁদ মানবের কল্পনাসূস্ট আকাশকুসূমবৎ অলীক? 

গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া নরেন্দ্রনাথ দর্শনশাস্ম ও ধর্মসম্বন্ধীয় প্‌স্তকাবলী 
দূরে নিক্ষেপ কারলেন। যাঁদ উহা তাঁহার ঈশবর-লাভের সহায়তা না কাঁরতে 
পারল, তবে অনর্থক এগ্াল পাঠ করিবার ফল কিঃ বিনিদ্রনয়নে নরেন্দ্রনাথ 
কত কথাই ভাবিতে লাগলেন। সহসা তাঁহার মনে পাঁড়ল, দাক্ষণে*বরের সেই 
অদ্ভুত প্রেমকের কথা। সমগ্র রজনী অসহনীয় উৎকণ্ঠায় যাপন কাঁরয়া নরেন্দ্ু 
প্রভাতে দক্ষিণে*বরাভিমূখে ধাঁবত হইলেন। শ্রীশ্রীগুরুর পদপ্রান্তে উপনীত 
হইয়া দেখলেন, সদানন্দমময় পুরুষ ভন্তবৃন্দ পাঁরবৃত হইয়া অমৃত-মধুর 
উপদেশ প্রদান করিতেছেন! 

নরেন্দ্রের হৃদয়ে সমদ্রমল্থঘন আরম্ভ হইল। যাঁদ ইনিও “না” বাঁলয়া 
বসেন তাহা হইলে কি উপায় হইবে আর কাহার কাছে যাইবেন £ 
অন্তগপ্রকৃতির সাঁহত যথেম্ট সংগ্রাম করিয়া অবশেষে তান যে প্রশ্ন বহু? 
ধর্মাচার্যকে জিজ্ঞাসা কাঁরয়াছিলেন, কিন্তু এ পর্যন্ত কেহই যে প্রশ্নের 
করিয়া কাঁহলেন, “মহাশয়! আপাঁন কি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন 2” 

মৃদহাস্য-রাঞ্জত মহাপুরুষের প্রশান্ত বদনমণ্ডল অপূর্ব শান্তি ও 
প্‌শ্যাবভায় উদ্ভাঁসত হইয়া উঠিল। তান কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া 
উত্তর কাঁরলেন, “বৎস! আম ঈশবর দর্শন করিয়াছ। তোমাকে যের্প প্রত্যক্ষ 
দেখতেছি, ইহা অপেক্ষাও স্পম্টতররূপে দেখিয়াছি?” নরেন্দ্রের বিস্ময় শতগুণ 
বার্ধত করিয়া তান পুনরায় বাললেন, “তুমি দেখিতে চাও 2 তোমাকেও 
দেখাইতে পারি, যাঁদ তুমি আমি যাহা বাল তদ্রুপ আচরণ কর।” 

শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব বাণী শুনিয়া তাঁহার উদ্বোলিত আনন্দ মূহূর্তকাল 
পরেই সন্দেহের অন্ধকারে 'বিলয়প্রাপ্ত হইল । শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর মধ্য 'দিয়া 
তিনি যে পল্থার ইঙ্গিত পাইলেন, তাহা কুস্মাবৃত নহে। এই অর্ধোল্মাদ 
ব্যন্তর চরণে পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া কঠোর সাধনায় অগ্রসর হইতে হুইবে। 
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করিতে পারিলেন না; কিন্তু কিছাদন পরে এক বিশেষ ঘটনায় (তানি ব্রাঙ্গ- 
সমাজের সাঁহত সম্পর্ক ছিন্ন করিতে বাধ্য হইয়াছলেন। 

অনেকাঁদন নরেন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে যান নাই। ঠাকুর তাঁহাকে দেখিবার জন্য 
ব্যাকুল হইয়াছেন। সোঁদন রাঁববার, ব্রাহ্ম-সমাজে গেলে 'নশ্চয়ই নরেন্দ্রকে 
দেখতে পাইবেন, এই আশায় ঠাকুর সম্্যাকালে সাধারণ সমাজের উপাসনায় 
উপাস্থিত হইলেন। আচার্য তখন বেদী হইতে বন্তৃতা কাঁরতোছিলেন। ঈশবরায় 
কথা শ্রবণে ভাবোন্মত্ত ঠাকুর অজ্ঞাতসারেই বেদীর সমীপবতাঁ হইলেন। নরেন্দ্র 
ঠাকুরের আগমনের কারণ অনুমান করিয়া তাঁহার পারে আসয়া পঙনোন্মুখ 
ভাবময় দেহখানি ধারণ কাঁরলেন; কিন্তু দেখিয়া আশ্চর্য হইলেন, পরমহংসকে 
সম্মুখে দেখিয়া বেদীতে উপবিষ্ট আচার্ধ গাত্রোখান করা তো দ.রের কথা, 
তিনি এবং অন্যান্য ত্রাহ্মগণ তাঁহাকে সম্ভাষণও কারিলেন না এবং সাধারণ 
ভদ্রতাস্চক শিস্টাচারও প্রদর্শন কাঁরলেন না। অনেকের মুখে অবজ্ঞাবিমিশ্র 
বিরান্তির চিহুই সুস্পম্ট হইয়া উাঠিল। ইতোমধ্যে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন। 
ঠাকুরকে দেখবার জন্য অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ কাঁরতে লাগলেন, ফলে 
উপাসনালয়ে বিশৃঙ্খল কোলাহল দোঁখয়া কর্তৃপক্ষ গ্যাসালোকগ্ীল 'নিবাইয়া 
দিলেন। নবেন্দ্র বহুকম্টে মান্দিরের পশ্চাৎ-্বার দিয়া ঠাকুরকে বাঁহরে 
আনিলেন এবং দক্ষিণে*্বরে পাঠাইয়া 'দলেন। ঠাকুরের প্রাতি ব্রাহ্মগণের 
এইরূপ ব্যবহারে তিনি হৃদয়ে গভীর আঘাত পাইলেন এবং তাঁহারই জন্য 
ঠাকুর এইভাবে লাঞ্ছচত হইলেন দেখিয়া ক্ষুব্ধ ও ব্যাথত নরেন্দ্র আর কখনও 
রান্ম-সমাজে যান নাই। 

সূক্ষন যোগজদৃল্টি-সহায়ে ঠাকুর নরেন্দ্রের মাহমাসমৃজ্জবল ভবিষাং দর্শন 
করিয়াই তাঁহার প্রাত আকৃষ্ট হইয়াছলেন; নরেন্দ্ও তাঁহার অসীম 'নিজ্ঠা, 
জগজ্জননীর উপর পূর্ণ নির্ভরতা, ত্যাগপৃত পবিন্র জীবন ইত্যাদ দর্শন 
কাঁরয়া একরকম অজ্ঞাতসারেই তাঁহার পদে আত্মসমর্পণ কাঁরয়াঁছলেন; কিল্তু 
অন্যান্য রামকৃফ্-ভন্তবূন্দ প্রথম প্রথম নরেন্দ্রকে ততটা শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দোখিতে 
পারেন নাই। তাঁহার জন্য ঠাকুরের তীব্র ব্যাকুলতা অনেকের নিকটেই রহস্যময় 
বোধ হইত। প্রবল আতআ্মবি*বাসের দিক হইতে নরেন্দ্রনাথের অকপট নিভাঁক 
আচরণগ্াল সাধারণের স্থৃলদৃম্টিতে দম্ভ ও ওদ্ধত্য বালিয়া প্রাতভাত হইত। 
বিশেষতঃ, ভন্তবৃন্দের ভাবাবেশে ক্ুন্দন, কথায় কথায় দয়ামষ ভগবানের কৃপা 
প্রার্থনা, নিজেকে কাঁটাণুকাঁটতুল্য হেয়জ্ঞান কাঁরয়া আত্মনিন্দা ইত্যাদির তিনি 
কঠোরভাবে সমালোচনা করিতেন। পুরুষ প্ররুষের মতই শর উন্নত কাঁরয়া, 
দৃঢ় উদ্যম ও অটুট সঙ্কজ্প লইয়া ভগবানের আরাধনা কাঁরবে, ইহাই তিনি 
নিরত্তর হইয়া মনঃক্ষণ্র হইতেন। সর্বাবিষয়ে নিঃসঙ্কোচ স্বাধীন বাবহার, 


৫৩ শববেকানন্দ চাঁরত 


স্পম্টবাদিতা ইত্যাদির জন্য তিনি অনেকের আপ্রয় হইলেও তাঁহার উদাসীন 
প্রকীতি লোকের নিন্দা-প্রশংসার বিষয় ভাববার অবসর পাইত না। সাধারণ 
মানব তাঁহাকে যাহাই ভাবুক না কেন, ঠাকুর জানিতেন, নরেন্দ্র নিভাঁক 
সত্যবাদী, তাঁহার বাক্যে ও কার্যে কোথাও বিন্দুমাত্র “ভাবের ঘরে চুরি” নাই । 
বাল্যকাল হইতেই নরেন্দ্রনাথের হৃদয়ে কোন সংশয় উপস্থিত হইলেই 
তাহা মীমাংসা না করা পর্যন্ত শান্তিলাভ কারতে পারতেন না। অহোরান্র 
চিন্তা কাঁরয়াও তান শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কোন প্রকার "সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইতে না পারয়া আঁস্থর হইয়া উঠলেন এবং এই আস্থরতা হইতেই তিনি 
দৃঢ়তা ও সততার সাঁহত ঠাকুরের নিকট গরমনাগমন, এমন কি, তাঁহাকে 
ঠাকুরকে পরাঁক্ষা করা. তাঁহার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া ইত্যাঁদ বাহ্য 
আচরণের মধ্য দিয়া নরেন্দ্রের যে অনমনীয় ব্যন্তিস্বাতল্দ্য ফুটিয়া উঠিত, তাহাকে 
দম্ভ মনে করিয়া ঠাকুরের অনেক ভন্ত 'িরন্ত হইতেন; কিন্তু যাঁহারা ঘাঁনম্ঠ 
জানিতেন, ঠাকুরের প্রাত তাঁহার শ্রদ্ধা, ভন্তি কি অপাঁরসীম! যে ঠাকুরের 
কণামান্ন করুণালাভ করিলে অনেক ভন্ত উচ্ছবাসত আনন্দে আত্মহারা হইয়া 
পাঁড়তেন, সেই করুণা-মন্দাকিনীধারা নরেন্দ্র অটলভাবে দাঁড়াইয়া মাথা পাঁতিয়া 
লইয়াছলেন। স্বার্থলেশশুন্য ও এই অপূর্ব আধ্যাঁত্মক প্রেমসম্বন্ধ বর্ণনা 
কার, এমন সাধ্য আমার নাই। একাঁদন কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর হঠাৎ বাঁলয়া 
উঠিলেন, “তুই যাঁদ আমার কথা না শনাব, তাহ'লে এখানে আসিস কেন 2” 
তান তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, “আপনাকে ভালবাস. তাই দেখতে আস, কথা 
শুনতে নয়!” উত্তর শুনিয়া ঠাকুর ভাবানন্দে গদগদ হইলেন; মনের গোপন 
কথা প্রকাশ হইয়া পড়ায় অপ্রাতভ নরেন্দ্র মরমে মায়া গেলেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রের প্রাতি যেরূপ স্নেহ প্রদর্শন করিতেন, তাহা দেখিয়া 
একদিন 'তাঁন রহস্য করিয়া বাঁলয়াছিলেন. “পুরাণে আছে, ভরতরাজা “হাঁরণ, 
ভাবতে ভাবতে মৃত্যুর পর হারণ হইয়াছিলেন; আপাঁন আমার জন্য যে 
রকম করেন, তাহাতে আপনারও এঁ দশা হইবে।” এই কথা শুনিয়া বালকের 
ন্যায় সরল ঠাকুর চিন্তিত হইয়া বলিয়াছিলেন, “তাইতো-রে, তা'হলে 'কি 
হবে, আম যে তোকে না দেখে থাকৃতে পাঁরনে।” সন্দেহের উদয় হইবামান্র 
ঠাকুর কালীঘরে মার কাছে ছযাঁটয়া গেলেন; কিছুক্ষণ পরে হাঁসতে হাসিতে 
ফিরিয়া আসিয়া বাললেন, “যা শালা, আম তোর কথা শুনবো না; মা বললেন, 
তুই ওকে নেরেন্দ্রকে) সাক্ষাৎ নারায়ণ বলে জানিস) তাই ভালবাসিস, ষোঁদন 
ওর ভিতর নারায়ণকে না দেখতে পাব, সৌদন ওর মুখ দেখতে পারাঁব না।” 
ঠাকুর নরেন্দ্রুকে দৌঁখিবামাত্রই তাঁহাকে উচ্চ-আধকারী ও দৈবশন্তিসম্পন্ন 


সাধক বিবেকানন্দ &৭ 


ৰবশদ্ধাচত্ত সাধক বাঁলয়া বুঝতে পারিয়াছিলেন; তাই স্বীয় অহেতুক প্রেম 
অজন্র ধারায় ঢালিয়া 'দয়া উচ্চতম আধ্যাত্মক অনুভূতির পথে পরিচালিত 
-করিয়াছিলেন। 

একাদন নরেন্দ্রনাথ, ঠাকুরের সম্মুখে ভন্তবৃন্দের মধ্যে উপবিষ্ট রাহয়াছেন, 
এমন সময় ঠাকুর প্রসঙ্গক্রমে বাললেন, “এর (স্বদেহের) ভিতরে যেটা রয়েছে 
সেটা শান্ত; ওর (নরেন্দ্রের) ভিতরে যেটা আছে, সেটা পুরুষ; ও আমার 
*বশুরঘর।” এ সমস্ত কথা শুনিয়া নরেন্দ্র মৃদুহাস্য কারলেন। মনে মনে 
ভাবিলেন, আবার পাগলামী আরম্ভ হইল। 

ভন্তবৃন্দ ঈশ্বরাবষয়ক সঙ্গীত ও পরমার্থচর্চায় প্রবৃত্ত ছিলেন; ক্রমে 
'দিবাবসানপ্রায় দৌখয়া সকলে নিস্তন্ধ হইলেন। সম্মুখে সৃবিস্তৃত গঞ্গাবক্ষে 
লহরীমালার শর্ষে দিগন্তের পীতাভ লোহিত রশ্মমালা নৃত্য করিয়া ক্রমে 
অদৃশ্য হইল; সন্ধ্যার ধূসর ছায়া, পরপারস্থ সৌধশিখর ও বৃক্ষশীর্ধগ্ীলকে 
অস্পম্ট কাঁরয়া তুলিতে লাগিল, তখনও দেবালয়ে সন্ধ্যারীতির কাঁসর-ঘণ্টা 
বাঁজয়া উঠে নাই; ঠাকুর একদস্টে নরেন্দ্রনাথের প্রাতি চাঁহয়া থাকিতে থাকিতে 
সহসা আসন হইতে উঠিয়া দাক্ষণ চরণ তাঁহার স্কন্ধে স্থাপন কাঁরলেন। 
তৎক্ষণাৎ তাঁহার অপূর্ব ভাবান্তর উপাস্থত হইল। তিনি অনুভব কাঁরলেন, 
যেন তাঁহার আশে পাশে দৃশ্যমান পদার্থীনচয় এক অনন্তসন্তায় বিলীন হইয়া 
গিয়াছে; কেবল 'তাঁন একা, অবশেষে তাঁহার “আমিত্ব”ও বিলীন হইবার 
উপক্রম হইল, তিনি ভয়ে, বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, “ওগো, 
তুমি আমায় একি করলে, আমার যে বাপ-মা আছেন।” 

ঠাকুর তাঁহার বক্ষে হস্তার্পণ কাঁরবামান্ন তিনি পুনরায় স্বাভাবক অবস্থা 
প্রাপ্ত হইয়া দেখেন, অদ্ভুত দেব-মানব তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাস্য কারতেছেন। 
চিরকাল দূঢ়হদয় বলিয়া নরেন্দ্রনাথের যে গর্ব ছিল, আজ তাহা সমূলে 
চূর্ণ হইয়া গেল! িতৃমাতৃ-মমতায় অন্ধ হইয়া, নাম-রূপের গণ্ডী ভেদ কারিয়া 
তান তো যোগজন-বাঁঞ্রিত 'চিদানন্দসাগরে ঝাঁপ দিতে পারলেন না! 

যে মহাপুর্ষ কেবলমান্র স্পর্শ কাঁরয়া একজন সাধারণ ব্যান্তকে বহু- 
জন্মাজত সাধনার ফলস্বরূপ সবশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্ক সম্পদ সমাধি-ধনের 
আধকারী করিয়া দিতে পারেন, তিনি কখনও উন্মত্ত নহেন। আবার ভাবলেন, 
ইহা সম্মোহন (171/1709050)) নহে তো? নরেন্দ্রনাথ, যাহাতে ঠাকুর ভাঁবষ্যতে 
তাঁহার উপর স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া এ প্রকার ভাবান্তর ঘটাইতে না 
পারেন, তদ্বিষয়ে সাবধান হইলেন। 

এঁদকে বি. এ. পাঁড়বার সঙ্গে সঙ্গে নরেন্দ্র পিতার আদেশানৃসারে 
সংপ্রাসদ্ধ এটরাঁ ামাইচরণ বসুর গনকট এটর্ণঁর ব্যবসায় শাথতে লাঁগিলেন। 
পুত্রকে সংসারী কারবার জন্য ব*বনাথবাব্‌ বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন । 


&৮ 1ববেকানন্দ চারত 


নরেন্দ্র যে দাক্ষিণে*্বরে পরমহংসের নিকট যাতায়াত কাঁরয়া থাকেন, ইহা 
তাঁহার আবাদত ছিল না, কিন্তু উহা ?তাঁন ততটা গ্রাহ্যের মধ্যে আনতেন্। 
না। বিশেষতঃ, 'ব. এ. পাঁড়বার সময় নরেন্দ্র রামতন্ম বসু লেনে স্বীয়, 
মাতামহীর ভবনে তাঁহার পাঠগৃহ 'নার্ঘদ্ট করিয়া লইয়াছিলেন। আত্মীয়, 
পরিজন ও অন্যান্য লোকের সমাগমে িতৃভবন সর্বদা কলরবে মুখারত, 
থাকিত বলিয়া তাঁহার পড়াশুনায় ?বশেষ ব্যাঘাত উপাস্থিত হইত। এই কক্ষে, 
ধনীর সন্তান হইয়াও নরেন্দ্রনাথের সামান্য শয্যা, কতকগুলি পাঠ্যপুস্তক, একাঁট, 
তানপুরা ও তামাক খাইবার সরঞ্জাম ব্যতীত অন্য কোন তৈজসপন্ন ছিল না। 
নির্জনবাস, ধ্যান, দৌহক কঠোরতা, সংযম অভ্যাস ইত্যাঁদ সহকারে তান 
প্রকৃত রহ্গচারীর মত জীবনযাপন করিতে লাঁগলেন। কখন কখন দাঁক্ষিণে*বর; 
হইতে ঠাকুর তথায় আগমন করিয়া তাঁহাকে সাধন-ভজন সম্বন্ধে নানাপ্রকার, 
উপদেশ প্রদান কারতেন। নরেন্দ্রনাথের সাঁহত শ্রীরামকৃষের এত ঘাঁনষ্ঠতা 
তাঁহার পাঁরজনবর্গের ততটা প্রীতিকর ছিল না; কিন্তু কেহই প্রাতবাদ কারিতে 
সাহসী হইতেন না। স্বাধীনচেতা নরেন্দ্রুকে নিষেধ কাঁরয়া 'িনবৃত্ত করা অসম্ভব, 
তাহা সকলেই জানিতেন। তাঁহার বিবাঁহত জীবনের উপর প্রবল বিতৃফা, 
সংসারের প্রাত অনাসন্ত ভাব প্রভাতি দর্শন করিয়া পাঁরজন ও বন্ধুবর্গ সকলেই; 
শঙ্কত হইলেন। 

বি. এ. পরাক্ষার বেশী বিলম্ব নাই। সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায় দোখয়া নরেন্দ্র 
পাঠ্যপুস্তকে মনোনিবেশ করিতে চেস্টা করতেছেন, এমন সময় তাঁহার জনৈক 
সহাধ্যায়ী বন্ধু তথায় উপাস্থত হইলেন এবং গম্ভীরভাবে নরেন্দ্রকে নানাপ্রকার 
উপদেশ দিতে লাঁগলেন। দর্শনশাস্ত আলোচনা, সাধ্‌সঞ্গ, ধর্মালোচনা, ইত্যাঁদ 
পাগলামগ্যাল পারত্যাগ কাঁরয়া যাহাতে সাংস্মারক “সুখ-স্মাবধা” হয়, তজ্জন; 
চেম্টা কর্দুই কর্তব্য-ইহাই তাঁহার বন্তব্য বিষয় ছিল। কদিন হইতে 
তথাকাথির্ত্ত সাংসারক বিজ্ঞ ব্যন্তিগণের নিকট নরেন্দ্র এই প্রকার উপদেশ 
শৃনিতেন, সহদয় বন্ধুর মুখেও এ প্রকার উপদেশ শুনিয়া তান ব্যাথতহদয়ে 
স্বীয় মানাসক অশান্তির বিষয় বর্ণনা কাঁরয়া কাঁহলেন, “আমার মনে হয়, 
সন্গ্যাসই মানবজীবনের সর্বোচ্চ আদর্শ হওয়া উচত। নিয়ত পাঁরবর্তনশীল 
অনিত্য সংসারের পশ্চাতে সৃখ-লালসায় ইতস্ততঃ ধাবমান হওয়ার চেয়ে, সেই 
অপারবর্তনীয় 'সত্যং বং সুন্দরম্ককে পাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করা 
শতগ্‌ণে শ্রেন্ঠতর |” 

বৈরাগাপ্রবণ নরেন্দ্রনাথ উৎসাহের সাঁহত ত্যাগের মাহমা বর্ণন করিতে 
প্রবৃত্ত হইলে তাঁহার বন্ধুর সাঁহত তর্ক উপাস্থত হইল। ক্রমে উত্তেজিত হইয়া 
তাঁহার বন্ধু বাঁললেন, “দেখ নরেন, তোমার যে প্রকার বদ্ধ ও প্রাতভা 'ছিল, 
তুমি জীবনে জনেক উন্নাতি করিতে পারতে, কিন্তু দাক্ষণে*্বরের পরমহংস 
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তোমার মাথা খাইয়াছেন। যাঁদ ভাল চাও, তাহা হইলে এঁ পাগলের সঙ্গ 
পরিত্যাগ কর নতুবা তোমার সর্বনাশ হইবে।” 

নরেন্দ্র নীরব হইলেন। বন্ধুটি শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে নানাপ্রকার প্রশ্ন কারতে 
লাগিলেন। অবশেষে নরেন্দ্র গান্রোখান করিয়া কক্ষমধ্যে পদচারণা করিতে 
লাগিলেন; তাঁহার ব্যাথত মুখমণ্ডল গম্ভীর হইয়া উঠিল। অনেকক্ষণ পর 
1তাঁন মৌনভঙ্গ করয়া বাললেন, “ভাই, তুমি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বুঝিতে 
পারিতেছ না, আর বালব কি, আমি নিজেও তাঁহাকে সম্যক বুঝিয়া উিতে 
পার নাই। তবু এ সরল, সোম্যকান্তি মহাপুর্ষকে আম ভালবাস কেন, 
তাহা বাঁলতে পার না।” 

পরমহংসের “সগ্গদোষে” নরেন্দ্র মস্তিস্ক বিকৃত হইয়াছে, এইরূপ অনুমান 
করিয়া উন্ত বন্ধু দুঃখিতান্তঃকরণে প্রস্থান কারলেন। 

নরেন্দ্রনাথ নানাপ্রকার প্রাতিকূল সমালোচনা অগ্রাহ্য বারিয়া স্বানাঁদণ্ট 
পথেই অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বি. এ. পরাক্ষা হইয়া গেল। বি. এ. পরাক্ষায় 
প্রস্ভুত হইবার জন্য তাঁহাকে কঠোর মানাঁসক পাঁরশ্রম কারতে হইয়াছিল । 
শ্রমক্লান্তি অপনোদনের জন্য তান মধ্যে মধ্যে সমপাঠী বন্ধুবর্গের সাঁহত 
সঙ্গীত, হাস্য-পাঁরহাস ইত্যাদ আমোদ-প্রমোদে যোগদান কারতেন। নরেন্দ্রকে 
বাধ্য হইয়াই বন্ধুবর্গের আনন্দোংসবে যোগদান কারিতে হইত; কারণ তাঁহারা 
একরকম জোর করিয়াই তাঁহাকে লইয়া যাইতেন। 

ইতোমধ্যে একদিন তিনি নিমন্মিত হইয়া বরাহনগরে জনৈক বন্ধুর আলয়ে 
উপস্থিত হইলেন। রান্রতে বয়স্যগণসহ তান সঙ্গীঁত-আলোচনা ইত্যাদতে 
রত আছেন, এমন সময় হাস্য-কলরব-মুখাঁরত কক্ষে এক ব্যাস্ত প্রবেশ করিয়া 
সংবাদ দিলেন, নরেন্দ্রনাথের পিতা সহসা হৃদরোগে প্রাণত্যাগ কাঁরয়াছেন। 
উজ্জবল-আলোচকিত কক্ষে নরেন্দ্রনাথ চাঁরাঁদক অন্ধকার দেখলেন, দ্ুতপদে 
উন্মন্তের ন্যায় বাটণীতে উপাঁস্থত হইয়া নরেন্দ্রনাথ দোখলেন, তাঁহার গৌরব- 
গর্বের হিমাচলসদৃশ পিতার মৃতদেহ বেন্টন কাঁরয়া জননী ও ভ্রাতা-ভগিনীগণ 
বিলাপ করিতেছেন। নরেন্দ্রের দ় হৃদয় বিচাঁলত হইল, 'পিতৃশোকে অধীর 
হইয়া তান অশ্রবিসর্জন কাঁরতে লাগিলেন। 

লব্ধপ্রাতিষ্ঠ উকীল বিশ্বনাথ দত্ত যথেস্ট অর্থ উপার্জন কারতেন বটে, 'কিল্তু 
উদার ও মুস্তহস্ত ছিলেন বাঁলয়া ভবিষ্যতের জন্য কিছুই সঞ্য় কাঁবয়া যাইতে 
পারেন নাই। যে সংসারের মাঁসক ব্যয় সহম্রাধক মূদ্রা সে সংসার চাঁলবে 
িরপে? সদ্যগাঁবধবা জননীও সন্তান-সন্তাঁত-পঁরিজনবর্গকে লইয়া দশাঁদক্‌ 
অন্ধকার দেখিলেন। সংসার-সম্পককে উদাসীন নরেন্দ্রনাথ সহসা দারিন্্ের 
কঠোর স্পর্শে চমাকিয়া উাঠলেন। চিরদিন আদরে-ত্রে, প্রাচুর্যের মধ্যে লালিত- 
পালিত ভাইবোনদের এক মুষ্টি অন্নের জন্য লালায়ত দোঁখয়া তাঁহার হৃদয় 
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ভাঙ্গায়া বাইতে লাগিল। সম্পদকালে যাঁহারা পরমবন্ধ ছিলেন, সংসারের 
চিরপ্রচলিত প্রথানূসারে তাঁহারা বিপদ্‌কালে সারয়া পাঁড়লেন। তীক্ষণবাদ্ধ 
নরেন্দ্রনাথ সমস্তই বাঁঝতে পাঁরিলেন, কিন্তু আত্মহারা হইলেন না। তান 
সহিফুধৈর্ধে নীরবে দৈন্যের পীড়ন সহ্য করিতে লাগিলেন; বন্ধ্বর্গকে 
সাংসাঁরক শোচনীয় অবস্থার কথা জানিতে দিলেন না। একদিকে আইন 
পরণক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগলেন, অপরাদিকে কাজকর্মের চেম্টা কাঁরতে 
লাঁগলেন। তিন চারমাস অতীত হইলেও তান কোন স্াঁবধাই কারিয়া উঠিতে 
পারলেন না। অল্নাভাবানবন্ধন কোন কোন দন পরিবারবর্গের আহার জ্াটয়া 
উঠিত না। আহার্যদ্রব্যের অগ্রাচুর্যের বিষয় গোপন-অনুসন্ধানে অবগত হইয়া 
নরেন্দ্রনাথ মাতাকে, বাঁহরে 'নমন্রণ আছে বাঁলয়া বাটীতে আহার কাঁরতেন 
না; একরকম উপবাস বা সামান্য কিছু খাইয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। 
ক্রমাগত উপবাসে তাঁহার শরীর শীর্ণ ও দুর্বল হইয়া পাঁড়ল; এমনাঁক, কোন 
কোন দিন প্রবল ক্ষুধার তাড়নায় মূছি'তবং পাঁড়য়া থাঁকিতেন। কাতিপয় 
সহদয় বন্ধু অবশ্য এ বিপদে তাঁহাকে অর্থসাহাষ্য করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন ; 
শিন্তু আজন্ম আত্মীনভ'রশীল নরেন্দ্রনাথ 'বনীতভাবে এ সকল সাহাষ্য 
প্রত্যাখ্যান কারতেন। উদরের তাড়নায় তানি ভিক্ষা গ্রহণ কাঁরবেন, এ চিন্তা 
তাঁহার অসহনীয় ছিল। কাঁথত বন্ধুবর্গ নরেন্দ্রনাথের সুগভীর আত্মমর্যাদা- 
জ্ঞানের বিষয় অবগত 'ছিলেন; কাজেই প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য কারতে অসমর্থ 
হইয়া তাঁহারা তাঁহাকে মাঝে মাঝে আহার কারবার জন্য 'নিমন্্রণ কারতেন। 
তিনি কোনাদন বিশেষ কার্ষের ভান কাঁরয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে অসমর্থতা 
জানাইতেন, কোনাঁদন বা প্রফল্পতার ভান কাঁরয়া পূর্বের ন্যায় উৎসাহ ও আনন্দের 
সহিত আমোদ-প্রমোদে যোগদান করতেন; কিন্তু তাঁহাকে আহার করিতে 
অনুরোধ করিবামার তাঁহার হাস্যপ্রফুল্য মুখমণ্ডল গম্ভীর হইয়া উঠিত; 
তাঁহার ব্যাথত মানসপটে সংসারের দারিদ্র্যদ্‌ঃখগ্ীল একে একে ফুটয়া উঠিত। 
মনে পাঁড়ত, প্রাণাঁধক 'প্রয়তম ভ্রাতাভগিনীগণের অনশনাক্লম্ট মালন মুখচ্ছাবি- 
গুলি, তাহাদিগকে ফোলয়া তিনি কেমন কারিয়া সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্যসমৃহ গ্রহণ 
কাঁরবেন! 

ভাগ্যচক্রের সহসা-বিবর্তনে যাহারা কৈশোর-যৌবনের সাঁন্ধস্থানে িতৃহীন 
হইয়া কপর্দকশূন্য অবস্থায় পাঁরজনবর্গের ভরণপোষণের দাঁয়ত্ব স্কম্ধে লইয়া 
জাীবন-সংগ্রামে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারা নরেন্দ্রনাথের বর্তমান অবস্থা সম্যক্‌- 
র্‌পে হদয়ঙ্গম কাঁরতে সমর্থ হইবেন। ভাগ্য-বপর্যয়ে বিমুখ 'পিতৃবন্ধূগণের 
আচরণ দেখিয়া নরেন্দ্র বাঁস্মত হইলেন। সংসারের শোচনীয় কৃতঘ/তার কদর্য- 
মূর্ত দেখিয়া তাঁহার চিত্ত বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। আহত আত্মাভমানকে 
আবচলিত ধৈর্ধে সংযত কাঁরয়া বৃভুক্ষয যুবক নগ্নপদে নশ্নমস্তকে প্রতগ্ত 


সাধক বিবেকানন্দ ৬৯ 


মধ্যাহে কলিকাতার রাজপথে চাকুরীর সন্ধানে ইতস্ততঃ পাঁরভ্রমণ কারিতেন, 
সন্ধ্যার পর অবসন্নদেহে ব্যর্থ-চেষ্টার শ্রম-ক্লান্তি লইয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইতেন; 
এইর্‌পে দিন আতবাহিত হইতে লাগল। ইতোমধ্যে তাঁহার দুঃখকে পাঁরপূর্ণ 
করিয়া তুলিবার জন্য আর এক নূতন বিপদ উপাঁস্থত হইল । তাঁহার জনৈক 
জ্ঞাতি, তাঁহাদিগকে গৃহচ্যুত কারবার সঙ্কম্প করিয়া এক মোকদ্দমা উপাষ্থিত 
কারলেন। 

একাদন প্রভাতে নরেন্দ্রনাথ শ্রীভগবন্নাম উচ্চারণ পূর্বক শয্যাত্যাগ 
করিতেছেন, এমন সময় শদীনতে পাইলেন, তাঁহার মাতা বাঁলতেছেন, “চুপ্‌ কর 
ছোঁড়া, ছেলেবেলা থেকে কেবল ভগবান্‌ ভগবান! ভগবান তো সব কল্েন।» 

কথা কয়েকাঁট 'নর্মমভাবে তাঁহার ব্যাথতহৃদয়ে বদ্ধ হইয়া প্রচণ্ড আভমান 
জাগ্রত করিয়া তুলিল। বাস্তাবকই 'কি ভগবান দরিদ্রের কাতর-ক্রন্দন শুনিতে 
পান না, অথবা শুনিতে চাহেন নাঃ তিনি কি কেবল 'নশ্চল 'নার্বকারভাবে 
হাত গুটাইয়া এই নিষ্ঠুর সৃঁন্টর দানবী-লশলা দোখতেছেন ? যে ভগবান 
ইহলোকে বৃভূক্ষুকে এক টুকরা রুট 'দিয়া বাঁচাইয়া রাখতে পারেন না, তান 
পরকালে অক্ষয় স্বর্গে অনন্ত সুখের আঁধকারী কাঁরবেন, ইহা কি সম্ভব? 
তবে কি ঈশ্বর বালয়া কিছ: নাই ? হ্যাঁ, আছেন। তবে তান মঙ্গলময় বা 
দয়াময় নহেন, তিনি 'নার্বকার। দুঃখীর ক্ুন্দনে তাঁহার হৃদয় আর্দু হয় না 
তিনি হৃদযহাীন! 

বন্ধুবর্গের নিকটে নরেন্দ্র সময় সময় তাঁহার ঈশ্বর সম্বন্ধীয় আভনব 
ধারণার কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিতেন। কি মমন্তুদ দুঃখের সাঁহত তান 
ব্যন্তীবশেষ ঈশ্বরের চিরপ্রাতিষ্ঠিত প্রভূত্বকে দুঃসহ আভমানে প্রত্যাখ্যান 
করিতেন, ভাহা সাধারণ মানব কেমন করিয়া বাঁঝবে ? অনেকেই "স্থির কাঁরয়া 
ফেলিলেন যে, নরেন্দ্রনাথ নাস্তিক হইয়া 'গিয়াছেন। প্রুষকার-সহায়ে ঈশ্বরের 
বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার পশ্চাতে যে গর্বদৃস্ত আত্মশান্তর প্রেরণা, যে মাহমা- 
সমুজ্জবল ত্যাগের বিকাশ, দূট্ীবি*বাসী ভক্তের অসীম অন্রাগ্, তাহা সাধারণ 
মানবের দৃষ্টিতে পাঁড়তে পারে না। 

সৈ কেবল বুঝিয়াছলেন, শ্রীপ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। 'বিষয়কর্মে জাঁড়ত 
থাকিয়া নরেন্দ্রনাথ দাক্ষিণেশবরে যাইতে পারেন নাই; ঠাকুর তাঁহাকে দেখিবার 
অনুরোধ কারতেন। কলিকাতার ভভ্তবৃন্দ শুনিয়াছিলেন যে, অসংসঙ্গে মিশিয়া 
নরেন্দ্রনাথের চরিব্ন খারাপ হইয়া গিয়াছে, পূর্বের ন্যায় আর ধর্মভার নাই! 
এই সমস্ত মিথ্যা নিন্দাবাদ শ্রবণে সান্দহান হইয়া ভন্তগণ অনেকে নরেন্দ্রনাথকে 
পরাক্ষা কারতে আদিলেন। তাঁহাদের বাক্যালাপের মধ্যে সন্দেহের পাঁরিচয় 
পাইয়া নরেন্দ্রনাথের রুদ্ধ অভিমান জাগিয়া উঠিল। কি আশ্চর্য! বাঁহরের 


১৬২ [বিবেকানন্দ চরিত 


লোকে যাহা রটায়, ইহারা পর্যন্ত তাহা 'বিশবাস কারয়াছেন। হয়তো ঠাকুরও 
এরুপ মিথ্যা দুর্নাম বিশ্বাস করিয়াই পরীক্ষার্থ উহাদিগকে পাঠাইয়া 
থাঁকিবেন, মনে মনে এইরূপ "চিন্তার উদয় হইবামান্র ভক্তের হৃদয়ে সতীর 
আভমান জাগিয়া উঠিল। তাঁহার তিন্ত উত্তরসমূহ শুনিয়া কোন কোন ভত্ত 
ঠাকুরের নিকট গিয়া জানাইলেন, নরেন্দ্র যে অধঃপতন হইয়াছে তাঁদ্বষয়ে 
কোন সন্দেহ নাই। ঠাকুর প্রাণাঁধক নরেন্দ্রের সাংসাঁরক বিপদ ইত্যাদির কথা 
ইতোপূরেই জানিতে পাঁরয়া যথেষ্ট মনোকম্ট পাইতেছিলেন, তাহার উপর 
নরেন্দ্রনাথের স্বভাব-পবিশ্র চাঁরব্রে নানারুপ কলগুক আরোপিত হইতে চাঁলয়াছে 
শুনিয়া ভন্তবৃন্দকে বাললেন, “ছুপ্‌ কর্‌ শালারা, মা বলিয়াছেন, সে কখনও 
এরুপ হইতে পারে না, আর কখনও এসব কথা বাঁললে তোদের মুখদর্শন 
করব না।” 

নরেন্দ্রের উপরে ঠাকুরের কতখানি শ্রদ্ধামাশ্রত বিশ্বাস ছিল, তাহার ইয়ন্তা 
করা দুঃসাধ্য । একাদন প্রাসদ্ধ ডান্তার বাবু মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় নরেন্দ্রের 
প্রশংসা কাঁরয়া ঠাকুরকে বাঁলয়াছিলেন, “এরকম বাঁদ্ধমান ছেলে আম খুব 
কম দেখোছ, এই বয়সে এত পাঁশ্ডত্য অথচ কি নম্রতা । এ সমস্ত ছেলে ধর্মের 
জন্য অগ্রসর হয় তো দেশের অনেক কল্যাণ হবে ।৮ নরেন্দ্রনাথের প্রশংসা শুনিয়া 
ঠাকুর বিহবল-হৃদয়ে অজ্ঞাতসারে বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, “তা হবে না কেন গো? 
ওর জন্যই তো এবার এখানকার (নিজের দেহ দেখাইয়া) আসা!" 

দুর্দমনীয় আভমানে যাঁদও নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশবরে গেলেন না; কিন্তু 
চিবকাল দঢ্রুহদয় বালয়া তাঁহার যে অহঙ্কার ছিল, ভাহাও নিঃশেষে চূর্ণ 
হইয়া গেল। তান প্রাণপণে চেস্টা কাঁরয়াও হৃদয় হইতে শ্রীরামকৃফের স্মাত 
মুছয়া ফেলিতে পারলেন না। এঁ মহাপুরুষের কৃপায় তান যে অদ্ভুত 
আধ্যাত্মিক অনুভূতিসমূহ লাভ কাঁরয়াছলেন, সেগ্াঁল পুনঃ পুনঃ মানসপটে 
উাঁদত হইয়া তাঁহার মনঃকল্পিত নাঁস্তকতা দূর কারয়া দিল। তান বিস্ময়- 
বিমূঢ়চিত্তে ভাবিতে লাগিলেন, আমি কারতেছি কি? 

অর্থেপার্জন ও পাঁরবার-প্রীতিপালন কাঁরয়া কায়কেশে কোনমতে গতান্‌- 
গাঁতকভাবে জীবনযাপন কারবার জন্য তাঁহার জন্ম হয় নাই। তাঁহার জীবনের 
উদ্দেশ্য মহান্‌, তাঁহার লক্ষ্য যে অখণ্ড সচ্চিদানন্দলাভ! দিন “স্থির করিয়া 
নরেন্দ্রনাথ সংসার ত্যাগ করিবার জন্য গোপনে প্রস্তুত হইতে লাগলেন। 

সোঁদন ঠাকুর কলিকাতাস্থ কোন ভক্তের আলয়ে শুভ পদার্পণ কাঁরয়া- 
শছলেন; নরেন্দ্রনাথ সংবাদ পাইয়া তথায় উপনীত হইলেন, ইচ্ছা, গৃহত্যাগ 
কারবাব পাক্কালে শ্রীগুরুচরণ বন্দনা কাঁরয়া সংসার হইতে চিরাবিদায় গ্রহণ 
কাঁরবেন; কিন্তু তাহা হইল না। ঠাকুরের ব্যাকুল অনুরোধ এড়াইতে না পাঁরিয়া 
তাঁহাকে দক্ষিণে*্বরে যাইতে হইল। 


সধক 'ববেকানন্দ ৬৩ 


দ্বয়ে দরাবগালত অশ্রুধারা। বিহবল নরেন্দ্রনাথের হৃদয়ের 'নাহত ব্যথা গাঁলয়া 
'নয়নপথে নির্গত হইল । তাঁহার বিদ্রোহী মনের উপর এ ক রহস্ময় প্রাণময় 
প্রেরণা! উভয়ে নির্বাক। উপস্থিত অন্যান্য ভন্তবৃন্দ 'বস্ময়-স্তাম্ভত। বহুক্ষণ 
পর ঠাকুর উঠিয়া দাঁড়াইলেন; সকরুণ নেত্রে নরেন্দ্রনাথের প্রাঙ চাহিয়া স্নেহ- 
স্নগ্ধস্বরে বলিলেন, “বাবা, কামনী-কাণ্চন ত্যাগ না হ'লে কিছু হবে না।” 
ঠাকুরের ভয়, পাছে নরেন্দ্রনাথ সংসারে জড়াইয়া পড়েন। উভয়ে 'নর্বাক, অথচ 
"নয়নে অশ্রন্7_এ অদ্ভুত ব্যাপারের রহস্য জানিবার জন্য জনৈক ভস্ত কৌতৃহল- 
বশে প্রশ্ন করায়, খকুর মৃদৃহাস্যে উত্তর কারলেন, “আমাদের একটা হয়ে 
গেল।” রাব্রিতে নরেন্দ্রকে নির্জনে লইয়া ঠাকুর নানাপ্রকার সান্বনা ও উপদেশ 
দিয়া বলিলেন যে, যতদিন তাঁহার দেহ আছে ততাঁদন সংসারে থাকিতে হইবে 
এবং তান যে বিশেষ কার্যসাধনের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাও পুনঃ 
“পুনঃ বাঁলতে লাগিলেন। পরাদন প্রভাতে যখন নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশবর হইতে 
বাড়তে ফিরিয়া আসলেন, একটা অভূতপূর্ব আনন্দের ও আশার বাণী যেন 
তাঁহার হৃদয়ের পর্বতোপম ভার সরাইয়া 'দিয়াছে। এখন আর ঠাকুর তাঁহার 
নীনকট রহস্যময় উন্মাদ নহেন, তাঁহার জীবনের চরমাদর্শ, গুরু, পিতা সর্বস্ব । 

নাবালক ও বিধবার সম্পন্তি-গ্রাসের চেম্টা আমাদের দেশে প্রায়শঃ ঘাঁটয়া 
থাকে। জ্ঞাতিদের ষড়যন্ত্রমূলক মোকদ্দমার জন্য নরেন্দ্রনাথ প্রস্তুত হইলেন। 
তাহারা বাড়ি ভাগ করিয়া লইবার জন্য আদালতের সহায্যপ্রার্থা হইয়াছিল। 
বাঁড়র ভাল অংশটা যাহাতে তাহারা পায়, এই ছিল তাহাদের উদ্দেশ্য । জননী 
ভুবনেশ্বরী দিশাহারা হইলেন। বিপদের পর বিপদের আঘাতে মর্মাহত 
[সিংহের ন্যায় নরেন্দ্রনাথ আন্তমবলে পক্ষকে আক্রমণ কারবার জন্য প্রস্তুত 
হইলেন। ন্যায় অসত্যের নিকট কিছুতেই মাথা নত কারিবেন না, ইহাই 'ছিল 
তাঁহার পণ। আদালতে মামলা চলতে লাগল । নরেন্দ্রের পিতৃবন্ধ্‌ বিখ্যাত 
ব্যারিষ্টার *উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (৬৮. 0. 7017011০9) স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া 
মামলা চালাইবার ভার গ্রহণ কাঁরলেন। এই মামলা উপলক্ষে কতকগ্যাল ঘটনায় 
নরেন্দ্র উপাস্থিতব্দীম্ধ, চাঁরন্রের দৃঢ়তা ইত্যাঁদর পাঁরচয় পাওয়া গিয়াছিল। 
বিপক্ষপক্ষের উকণীল নরেন্দ্রনাথকে জেরা করিবার কালে নরেন্দ্রনাথের 'িভরঁক 
স্পম্ট ধীর-গম্জীব উত্তর শ্হীনয়া এবং 'তাঁন আইন পাঁড়তেছেন জানয়া জজ 
সাহেব সানন্দে বাঁশিয়া উঠিলেন, 'ধুবক, কালে তুমি একজন ভাল উকণীল 
হইবে'। জজ সাহেব সমস্ত অবস্থা ব্াঁঝয়া নরেন্দ্রের পক্ষেই মামলার রায় 
"দিলেন। জয়ের সংবাদ পাইবামান্র নরেন্দ্রনাথ আনন্দে আদালত হইতে জননীর 
+নকট ছুটিয়া চালয়াছেন, এমন সময় বিপক্ষের এটরর্ঁ তাঁহার হাত ধাঁরয়া 
ব্বীনবারণ করিলেন এবং সানন্দে বলিলেন, “জজ সাহেবের সাঁহত আমিও এক- 
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মত। আইনই আপনার যোগ্য ক্ষেত্র, আমি আপনার উজ্জবল ভবিষ্যৎ কামনা 
করিতেছি” 

নরেন্দ্র উধ্ব্বাসে ছনটিয়া আসিয়া জননীকে বাঁললেন, “মা, বাঁড় 
বাঁচিয়াছে।' ভূবনেশ্বরী আনন্দে আত্মহারা হইয়া বিজয়ী সন্তানকে বুকে 
জড়াইয়া ধারলেন। দুঃখের মধ্যেও ভগবান এমান কাঁরয়া আঁত কঠিন আনন্দের 
দৃশ্য ফুটাইয়া তোলেন-_ ইহাই সংসার । 

দনের পর দিন চাঁলয়া যাইতে লাগল, সাংসারিক 'দিক "দিয়া বিশেষ কোন 
সুবিধা হইল না। একাঁদন নরেন্দ্রনাথ ভাবলেন, হয়তো ঠাকুরের কৃপায় ইহার 
একটা স্বাবধা হইতেও পারে। মনে ইহা উদয় হইবামান্র তান দাক্ষিণে*বরে 
উপনীত হইলেন। নয়নের মাঁণ নরেন্দ্রকে পাইয়া ঠাকুর আনন্দে বিহ্বল, কিন্তু 
নরেন্দ্রনাথের প্রার্থনা শুনিয়া তাঁহার মুখমন্ডল গম্ভীর হইল। অগাধ বিশ্বাস 
লইয়া তিনি ঠাকুরকে বাললেন, “মহাশয়! যাহাতে আমার মাতা ও ভাই- 
ভাঁগনীদের দুটি খাওয়ার একটু উপায় হয়, সে সম্বন্ধে আপনার মাকে 
অনুরোধ করিতে হইবে ।” ঠাকুর বাঁললেন, “ওরে, আমি কোনাঁদন মার কাছে 
িছন চাই নাই, তবে তোদের যাতে একটু স্ীবধা হয়, সেজন্য অনুরোধ 
কারয়াছলাম। কিন্তু তুই তো মাকে মানস না, তাই মা তোর কথায় কান. 
দেয় না।”» 

কঠোর নিরাকারবাদী নরেন্দ্রের সাকারে বিন্দমান্র নিষ্ঠা ছিল না। মূর্তি 
প্‌জাবিরোধী নরেন্দ্রনাথ কি করিবেন। আববাস ঃ সোঁদন চলিয়া 'গিয়াছে। 
বি*বাস! বিনা প্রমাণে 2 কেমন করিয়া সম্ভব 2 নরেন্দ্রনাথ নতমস্তকে রাঁহলেন। 

কিন্তু ঠাকুর তাঁহার জন্য কি না কারতে পারেন। 'যানি তাঁহার দঃখকস্টের 
বিষয় অবগত হইয়া স্বয়ং 'ভিক্ষার্থ বাহর্গত হইবার সঙ্কল্প কাঁবয়াছিলেন, 
তিতনি কি সেই নরেন্দ্র অনুরোধ উপেক্ষা কারতে পারেন? 'িল্ত লীলাময় 
ঠাকুরও ছাঁড়বার পাত্র নহেন, তিনি শিষ্যকে পরীক্ষা কারবার জন) বারংবার 
বালিতে লাগিলেন, মায়ের কৃপা ছাডা কিছু হবে না। নরেন্দ্রকে নির্যস্তর দেখিয়া 
ঠাকুর বাঁললেন, “আচ্ছা, আজ মণ্গলবার, আম বলছি, আজ রাত্রে কালীঘরে 
গিয়ে মাকে প্রণাম করে তুই যা' চাইব, মা তোকে তাই দিবেন ।» 

শব*বাস থাক আর নাই থাক, ঠাকুরের প্রস্তরময়ী জগল্মাতাটি কি পদার্থ 
তাঁহাকে পরীক্ষা কারয়া দোঁখতে হইবে। 

দিনান্তের রন্তরশ্মমালা ইতস্ততঃ 'বাক্ষপ্ত লঘমেঘখণ্ডগাঁলর নিকষে 
কনকরেখা আঁঙ্কত কাঁরয়া ধীরে ধারে মিলাইয়া গেল, দেবালয়ে সন্ধ্যার আরাঁতি- 
বাদ্য মৃদুগম্ভীররোলে ডীখত হইয়া কম্শ্রান্ত চিত্তের উপর অপর্ব প্রশান্তি 
বর্ষণ করিতে লাগিল। ঠাকুর তখন বারান্দায় পদচারণা করিয়া মধূর কণ্ঠে 
ভগবন্নাম কীর্তন কাঁরতে লাগলেন। দীর্ঘসমন্নতদেহ, আজান্‌লাম্বিতবাহ-- 
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যুগল, প্রশস্ত ললাটে মাহমার 'বিচ্ছ্যারত দাহতি, নেত্রে শান্তোজ্জবল করুণা, 
নরেন্দ্রনাথের মৃগ্ধদৃষ্টি নিম্পলক হইল। তান কি ভাঁবতেছিলেন, ঈশ্বরের 
চিরজাগ্রত মাহমার ঘনীভূত মার্তস্বর্প এই অদ্ভুত দেব-মানব কি তাঁহার 
দুর্বল কল্পনা হইতে উধের্ব, আতি উধের্$ যেখানে তাঁহার বিচার-বাদ্ধির 
হাস্যকর মূঢ্তা অগ্রসর হইতে পারে নাঃ 

রাত্রি এক প্রহর অতাঁত হইল। নরেন্দ্রনাথ সংশয়দ্বন্বালোড়ত চিন্তে 
“কালীঘর” আভমুখে চাঁললেন। আজ ঠাকুরের কৃপায় সংসারের দুঃখ-দ্রারিদ্রোর 
অবসান হইবে, উৎকশ্ঠিত উল্লাসে তাঁহার বক্ষ ভরিয়া উঠিল। 

তিনি দোঁখলেন, জগদম্বার ভুবনমোহনরপে শ্রীমন্দির আলোকিত। প্রস্তর- 
মৃর্ত নয়, “মৃল্ময় আধারে চিন্ময়ী প্রাতমা” বরাভয় কর বিস্তার করিয়া অসধম 
অনুকম্পাভরে স্নেহকরুণ হাস্য কারতেছেন। তারপর ক দোঁখলেন, কি 
ব্ঝলেন, তাহা 'তানই জানেন, আর জানেন তাঁহার অদ্ভুত গুরু পরমহংসদেব। 
ফলকথা, নরেন্দ্র সব ভুলিয়া গেলেন। ভীন্ত-বিহবল-টিত্তে প্রার্থনা কাঁরয়া 
বাললেন, “মা, বিবেক, বৈরাগ্য, জ্ঞান, ভান্ত দাও! যেন তোমার কৃপায় সর্বদাই 
তোমাকে দেখিতে পাই মা 

নরেন্দ্র ফিরিয়া আসলেন; ঠাকুর জিজ্ঞাসা কারলেন, কি চাইল? তাঁহার 
পূর্বসগ্কজ্প স্মাতিপথে উাঁদত হইল। তাইতো, তান কাঁরয়াছেন কি ঃ ঠাকুরের 
আদেশে তিনি পুনরায় মন্দিরে গেলেন; দ্বিতীয়, তৃতীয় বারেও তিনি মুখ 
ফ.টিয়া মায়ের চরণে সংসারের স্বাচ্ছন্দ্য কামনা কাঁরতে পারলেন না। তাঁহার 
আজন্ম বৈরাগ্যপ্রবণ মন, সময়ে সময়ে জাগতিক দুঃখকম্টে বিচলিত হইলেও, 
জন্য প্রার্থনা করিবেন! কল্পতরুতলে গমন করিয়া, একান্ত মূর্খ ব্যতীত আর 
কে অমৃতফল ছাঁড়য়া লাউ-কুমড়া কামনা করে? 

অবশেষে ঠাকুর নরেন্দ্রনাথের নিবন্ধাতিশয়ে তাঁহাকে আমবাস দিয়া 
বাঁললেন--“তুই খন চাইতে পারালি না, তখন তোর অদৃন্টে সংসারসখ নেই, 
তবে তাদের মোটা ভাত-কাপড়ের কখন অভাব হবে না।” নরেন্দ্র আশ্বস্ত 
হইলেন. তাঁহার ?নজের সংসারস-খের প্রয়োজন নাই। 

সেইদিন হইতে নরেন্দ্রের জীবনের এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। এ 
অধ্যায় রহস্য-জটিল, সাধারণ মানববাদ্ধির ধারণাতীত। লোক-লোচনের 
অন্তরালে ক অদৃশ্য কৌশলে যে ঠাকুর, স্বামী 'বিবেকানন্দকে গাঁড়তোঁছিলেন 
তাহা বর্ণনা করিবার শান্ত লেখকের নাই । আশ্চর্য ত্যাঁগ-কুল-চূড়ামণি সাধক, 
ততোধিক আশ্চর্য তাঁহার আচার্যদেব! 

শ্রীগ্রু-কৃপায় নরেন্দ্রনাথের সাংসারিক অভাব অনেকাংশে দূরীভূত হইল। 
নরেন্দ্র এটণণণ আফিসে কাজ কাঁরয়া এবং কয়েকখানি পুস্তকের অনুবাদের 
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দ্বারা কিছু কিছ? অর্থোপার্জন করিতে লাগিলেন; অবশেষে স্থায়ীরূপে 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্কুলে শিক্ষকতা কার্য গ্রহণ কারলেন। 

১৮৮৩ হইতে ১৮৮৪ সাল। শ্রীরামকৃষ্ণ কাঁলকাতার আবাল-বৃদ্ধ-বাঁনতার 
সুপাঁরাঁচত হইয়া উাঠয়াছেন। দলে দলে নরনারী তাঁহার দর্শনার্থ, শ্রীমূখের 
বালবোধ্য সরলমধুূর উপদেশবাণী শনিবার জন্য দাক্ষণে*বরে যাতায়াত কারতে 
লাগিল। 'বিশ*বাবদ্যালয়ের শ্রেণ্ঠতম কয়েকটি অর্ধস্ফঃট কুসুম চয়ন কাঁরয়া 
ঠাকুর এক গগনোপম উদার আদর্শ ধর্ম-সঙ্ঘ গাঁড়তে লাগলেন। দ্বাদশ 
বংসরব্যাপী কি গভীর সুদুস্তর তপস্যা ও সাধনার মধ্য দয়া জগদম্বা এই 
আভনব আদর্শপুরুষকে গঠন করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা অল্পব্যাদ্ধ মানব কেমন 
কারয়া করবে ঃ যাঁহার ইচ্ছামান্র নর-পশ পলকের মধ্যে দেবত্ব প্রাপ্ত হইত, 
যাঁহার স্পর্শমান্রে একজন সাধনহণীন মানব অনায়াসে সমাধগত হইয়া সচ্চিদানন্দ 
উপলাব্ধ করিত, যাঁহার কৃপা-কটাক্ষে এক মুহূর্তে ইন্টদর্শন হইত; অথচ 'যাঁন 
অপূর্ব বিনীত-সারল্যের সহিত নিজেকে দীনাতদীন বলিয়া কীর্তন কারতেন, 
ধিন পণ্মবর্ধায় বালকের মত মাতৃ-নিভ'রতা লইয়া প্রাতিটি বাক্য ও কর্মে 
জগদম্বার মুখের পানে চাহিয়া থাকিতেন, যানি নাখল আধ্যাত্মক অনুভূতি- 
সমূহের সমান্ট স্বরূপ, সকল ধর্মের, সকল মতের ধর্মীপপাসুর চিত্তে শান্তি 
প্রদান করিতেন, তাঁহার ইয়ত্তা অজ্পবাদ্ধ মানব কেমন কাঁরয়া কাঁরবে! 

এই 'বিংশ শতাব্দীর সভ্যতা-গার্বত, সান্দগ্ধ-চত্ত, আরযধর্মদ্রম্ট, ভোগৈক- 
মানস, মোহান্ধগণের পরিন্রাণের জন্য এক মহান্‌ আদর্শের প্রয়োজন হইয়াছিল, 
তাহারই পাঁরপূর্ণ প্রকাশ- শ্রীত্রীরামকৃ্ণ পরমহংসদেব! তাই বিবেকানন্দ একদিন 
গোঁরক-উষ্ণীষ-মণ্ডিত শির উধের্ব তুলিয়া সমগ্র জাতিকে টৌঘমান্দরে শুনাইয়াছেন, 
“ঘাঁদ তোমাদের চক্ষু থাকে, তবেই তোমরা উহা দোখবে; যাঁদ তোমাদের হৃদয়ের 
দ্বার উন্মৃন্ত থাকে, তবেই তোমরা উহার সন্ধান পাইবে । অন্ধ-সে আত অন্ধ, 
ষে সময়ের চিহ না দোখতেছে, না বুঝিতেছে। দোঁখতেছ না, দরিদ্র ব্রাহ্মণ 
পিতামাতার সুদূর গ্রাম-জাত এই সন্তান এক্ষণে সেই সকল দেশে সত্য সত্যই 
পূঁজত হইতেছেন, যাহারা বহু শতাব্দী ধাঁরয়া পৌত্তালক উপাসনার বিরুদ্ধে 
চীৎকার কাঁরয়া আসতেছে ।» 

১৮৮৫ সালের মধ্যভাগে ঠাকুরের গলরোগ ক্লমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল 
দেখিয়া ভন্তগণ চিন্তিত হইলেন। অবশেষে চিকিৎসার্থ ঠাকুর কাঁলিকাতায় 
আনীত হইলেন। সহরে থাকা অসবিধাজনক দেখিয়া, ভস্তগণ কিকাতার 
উত্তরাংশে অবাঁস্থত কাশীপুরে একটি বাগান-বাটশী ভাড়া লইয়া ঠাকুরকে 
তথায় লইয়া গেলেন। রাখাল, বাবূরাম, শরৎ, শশী, কাল, তারক, লাটট প্রভাতি 
বালকভন্তগণ সেবায় রত হইলেন। বলরাম, রামচন্দ্র, গিরিশ, ঈশান প্রভাতি গৃহশী 
ভন্তবৃন্দ তত্বাবধান কাঁরতে লাগিলেন। সদাসর্বদা ঠাকুরের খোঁজ লওয়া এবং 
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সেবা-শহশ্রুষার বন্দোবস্ত প্রভাত করার জন্য নরেন্দ্রনাথ আগস্ট মাসেই শিক্ষকতা- 
কার্য পাঁরত্যগগ কাঁরলেন। ঠাকুর কাশীপদুরের বাড়তে থাকাকালীন 'তানও 
বাঁড় পাঁরত্যাগ করিয়া তথায় আগমন কাঁরলেন। 

্্ীপ্রীঠাকুরের বালক-ভস্তগণ প্রয়োজনের গুরৃত্ব ব্াঝয়া একে একে 
কাশীপুরের বাগানে আসিয়া গুরুসেবায় নিযুন্ত হইলেন। ক্রমে তাঁহারা কলেজ 
ছাড়লেন, এমন কি, বাটঈতে যে দুইবেলা আহার করিতে যাইতেন,. তাহা পর্যন্ত 
বন্ধ কাঁরয়া দিলেন। অনেকের আঁভভাবকগণ ইহাতে শাঁগ্কত হইয়া মধ্যে মধ্যে 
তাঁহাদিগকে গৃহে ফিরাইয়া লইবার জন্য আগমন কাঁরতে লাগলেন। বালক- 
গণকে অভয় দিয়া নরেন্দ্রনাথ তাঁহাঁদগকে নিবারণ কারবার ভার লইলেন। 
সফল হইতে পারল না। 

ওষধ-পন্র, 'চাকৎসা, সেবা-শশ্রুধার ঘুটী নাই, অথচ রোগ কমে ক্রমে 
প্রবলাকার ধারণ কারতে লাগিল। নিজ শান্ত শিষ্যগণের মধ্যে সণ্টারত কারয়া 
দিয়া ঠাকুর যে লীলা সাগ্গ কারবার আয়োজন কাঁরতেছেন, অনেকেই তাহা 
বুঝিতে পারিলেন। তবুও আশা-মৃগ্ধ-হৃদয়ে সমস্ত অমগ্গল-চিন্তা সরাইয়া 
রাখিয়া ভন্তগণ প্রাণপণে চেষ্টা কারতে লাগিলেন। 

গুরু ও শিষ্যের মধ্যে ক অপরুপ সম্বন্ধ ছিল তাহা ঠাকুরই জানেন। 'তাঁন 
নরেন্দ্রের কোনপ্রকার সেবা গ্রহণ কাঁরতেন না, কারতে পারিতেন না। প্রত্যক্ষ- 
ভাবে গুরূসেবার অধিকার হইতে বণ্চিত নরেন্দ্রনাথকে বাধ্য হইয়াই কেবল 
পর্যবেক্ষণ কার্ষেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইল । 

কাশীপরেরশ্ার্গীনবাটী কেবল রোগ্ীনিবাস ও শ্যশ্রুষাগার নহে, একাধারে 
মঠ ও বিশ্বহ্িদ্যালর হইয়া উঠিল। ভন্তগণ সাধন-ভজন করতেছেন; কখনও 
বাভন্ন প্রকার শাম্তরপা্ঠ, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান গ্রতীতির আলোচনা চাঁলতেছে। 
শ্রীত্রীরামকৃষের প্রেম-মাঁদরাপানে উন্মত্ত প্রোমকপুরুষগণের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ 
আনন্দময় দিনগুলি এই পুণ্যতর্থেই আতবাহিত হইয়াছিল। 

নরেন্দ্রনাথ অনন্যচিত্ত হইয়া শ্রীগুর;-প্রদার্শত পলন্থাবলম্বনে সাধনপথে দ্রুত 
উন্নীতলাভ করিতে লাগিলেন। সে প্রবল উৎসাহ, কঠোর হীন্দ্িয়-নিগ্রহ, পারপূর্ণ 
বিশ্বাসের সাহত সত্যলাভ কারবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা বর্ণনাতীত। কোন 
কোন দিন তান রজনীযোগে দাক্ষণে*্বরে গ্রিয়া পণবটীমূলে ধ্যান করিতেন। 
নরেন্দ্নাথের তীর অনুরাগ দর্শন কাঁরয়া ঠাকুর আনান্দিত হইতেন; একাদন 
তা কোন কাজে লাগেনি; তুই নে, কালে তোর অনেক কাজে লাগবে ।” 

নরেন্দ্র প্রশ্ন কারলেন, “মশায়, ওতে ভগবান্‌ লাভ কর্বার কোন স্মবিধে 
হবে ক?» 
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ঠাকুর উত্তর কাঁরলেন, “না, তা" হবে না বটে, কিন্তু হকের কোন বাসনাই 
অপূর্ণ থাকৃবে না।” 

কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া ত্যাগিশ্রেম্ঠ নরেন্দ্র উত্তর করিলেন, “তবে মশায়, 
ওতে আমার প্রয়োজন নেই।” বাস্তবিকই এই কালে নরেন্দ্রনাথ শ্রীশ্রীগকুরের 
পাত্র সথ্গে যেন স্বতন্ত্র মানুষ হইয়া গ্গিয়াছিলেন। দবা-রাত্র কেবল 
ভগবাঁচ্চন্তা, সত্যলাভের জন্য তশব্ল ব্যাকুলতা ! তাঁহাকে দোঁখিলেই বোধ হইত, 
শিঞ্জরাবদ্ধ সিংহ যেন কারাগার ভাঞ্গয়া বহির্গত হইবার অসীম আগ্রহে 
ছট্‌্ফট্‌ কারতেছে। 

ত্যাগে পবিভ্র, চরিত্রে উন্নত, সঙ্কল্পে অটল, তরুণ যুবকগণ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকে 
আদর্শ কাঁরয়া কাশীপুরের বাগান-বাটীতে সুদশ্চর তপস্যায় ব্রতী হইয়া- 
ছিলেন। শ্রীন্রীরামকৃষের সেবা-উপলক্ষে গৃহ-পরিজন-ত্যাগী বালকগণ একত্র 
বসবাসের ফলে এক অপরুপ আধ্যাত্মিক প্রেমসম্বন্ধে পরস্পরের সাঁহত আবদ্ধ 
হইয়া পাঁড়লেন। এইখানেই ভাবী রামকৃফ-সঙ্ঘের পত্তন হইল। এই সময় 
একাদন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার কুমার শিষ্যাদগকে সন্ন্যাস দিবার সঞ্কল্প করিলেন। 
শুভদিনে শিষ্যগণকে স্বহস্তে গৈরিক দান কাঁরয়া ঠাকুর নেতা নরেন্দ্ুনাথকে 
ডাঁকয়া কাঁহলেন, “তোমরা সম্পূর্ণ নিরাভমান হইয়া ভিক্ষার ঝুল স্কন্ধে 
রাজপথে ভিক্ষা কারতে পারবে কি?” তাঁহারা শ্লীগুরুর আদেশে তৎক্ষণাৎ 
ভক্ষায় বাঁহর্গত হইলেন এবং 'ভিক্ষালব্ধ দ্ুব্যাদ রন্ধন করিয়া ঠাকুরের সম্মুখে 
আনয়ন করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। সোঁদন ঠাকুরের কি আনন্দ! উচ্চশিক্ষা 
ও আভজাত্যের গৌরব-ববীদ্ধ-বাঁজতি বালসন্ন্যাসগণের তীন্র বৈরাগ্যদর্শনে 
ঠাকুর আনন্দে আত্মহারা হইলেন। 

সম্ন্যাসগ্রহণের পর অতাতষূগের যুগপ্রবর্তক সন্ব্যাসীদের জীবন ও উপদেশ 
আলোচনাই নরেন্দ্র লক্ষ্য হইয়া উাঠল। ধ্যানাভ্যাসের ফলে একাগ্রমানস 
নরেন্দ্র যখন যে বিষয় আরম্ভ কারতেন, তাহা লইয়াই মাতিয়া উঠিতেন। 
ভগবান বুদ্ধদেবের অপূর্ব ত্যাগ, অলৌকিক সাধনা ও অসীম করুণা, 
নাশাঁদন নরেন্দ্রের আলোচনার বিষয় হইয়া উঠিল। জন্ম, জরা, দুঃখ, ব্যাধির 
নির্মম পেষণে প্রবান্ততাঁড়ত জীবকুলের কাতর হাহাকারে, করুণা-ীবগাঁলত 
রাজপুন্রের বিশাল হৃদয়ের বেদনা বর্ণনা কারিতে কাঁরতে নরেন্দ্র চক্ষে জল 
আমসিত। বৃদ্ধদেবের ধ্যানে বিভোর নরেন্দ্রনাথ গোপনে দুইজন গুরুজ্রাতাকে 
সঙ্গে লইয়া বুদ্ধগয়ায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। রজনীষোগে গান্রোখান 
কাঁরয়া নিঃশব্দে নরেন্দ্র, তারক (স্বামী 'শিবানন্দ) ও কালশ (স্বামী অভেদানন্দ) 
গঙ্গা পার হইয়া বালী স্টেশনে আসিয়া ট্রেণে উঠিলেন। 

১৮৮৬ সালের এরীপ্রল মাস, তরুণ সন্ন্যাসীরা গয়ায় পাঁবন্নর ফজ্গুনদশীতে 
নান করিয়া ভন্তিভরে ৮ মাইল দূরবতরঁ বোঁধসত্তের মান্দরাভমূখে যাল্া 
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কাঁরলেন। এঁদকে প্রভাতে নরেন্দ্রনাথকে না দেখিয়া ভন্তগণ 'চান্তিত হইলেন। 
চারদিকে অনুসন্ধান করা হইল, নরেন্দ্রের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। 
ঠাকুরের নিকট ভভ্তবৃন্দ এ বিষয় নিবেদন কাঁরতে "তান মৃদূহাস্যে বাঁললেন, 
“তোমরা ব্যস্ত হইও না, সে ফিরে এলো বলে; তার ক এ জায়গা ছেড়ে 
থাকবার জো আছে!” 

বৃদ্ধগয়ায় উপনীত হইয়া নরেন্দ্র বোধসত্তবের মান্দর দর্শন কাঁরলেন। 
এই সেই স্থান যেখানে ভগবান বুদ্ধদেব জন্ম-জরা-ব্যাধ-মরণারুস্ট জীবগণের 
দুঃখাঁনবারণকল্পে সমাধস্থ হইয়া বোধ লাভ কাঁরয়াছলেন! বোধিদ্রমমূলে 
পবিব্ন প্রস্তরাসনে নরেন্দ্ুনাথ ধ্যানস্থ হইলেন। তাঁহার গুরুজ্রাতাদ্বয় ধ্যান- 
ভঙ্গে চাহিয়া দেখেন, নরেন্দ্র পাষাণবং িনশচল, দেহ স্পন্দনহীন। বহুক্ষণ 
অতীত হইলে তিনি একবার অর্ধবাহ্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া রুন্দন কাঁরয়া উঠলেন; 
পরক্ষণেই আবার ধ্যানস্থ হইয়া পাঁড়লেন। তাঁহার ধ্যান-স্তিমিতনেন্রে সত্যের 
বিমল জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠল; তান কি দৌখলেন, কি বুঝিলেন, তাহা 
গুরুভ্রাতাদ্বয়ের নিকট প্রকাশ কারলেন না। ক্রমাগত তন দিবস কঠোর 
তপস্যায় যাপন কাঁরয়া তাঁহারা বৃদ্ধগয়া হইতে কাশীপুরের বাগান-বাটীতে 
ফিরিয়া আসিলেন। ভন্তবৃন্দ তাঁহাদিগের প্রাণস্বরূপ নরেন্দ্রনাথকে পাইয়া 
আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন। 

বুদ্ধগয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়া নরেন্দ্রনাথ বুঝিতে পারলেন, যে অতৃপ্ত 
িপাসায় কাতর হইয়া তানি উদভ্রান্তভাবে ছুটাছ-াট কাঁরতেছেন, সে পিপাসা 
একমানত ঠাকুরের কৃপা ব্যতত তৃপ্ত হইতে পারে না। নরেন্দ্র সঙ্কজ্প "স্থির 
কারয়া লইলেন; কিন্তু অপরাপর ভন্তগণের ন্যায় বিশবাস-সহকারে শ্রীগরূর 
চরণে আত্মসমর্পণ করিতে পারলেন না। তান চাহেন, সত্য উপলাব্ধ কারতে। 
নরেন্দ্র তীর তপশ্চর্ধায় রত হইলেন। সে প্রবল উৎসাহ, কঠোর হীন্দ্রিয়-নিগ্রহ, 
দৈহিক ভোগ-বিলাস বন কাঁরয়া অনন্যমানসে আত্মদর্শন কারবার প্রাণপণ 
চেষ্টা বর্ণনাতীত! 

পূর্বগ মহাপুরুষচারিতসমূহ আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, 
তাঁহারা দেশ-কাল-পান্ন বিবেচনা কাঁরয়া মুক্তির নব নব পন্থা আঁবচ্কার 
করিয়াছেন, কামকাণ্টনের প্রবল আকর্ষণে অবিচলিত থাকিয়া স্ব স্ব কার্য 
সম্পাদন করিয়াছেন। তাঁহাদের জপ, তপ, সাধন, ভজন, যা'-কিছু সবই 
পরাহতায়, নিজের মন্ত কিংবা অপর 'িছু কামনায় নহে। ঠাকুর নরেন্দ্রকে 
তাই 'বাভন্ন প্রকার সাধনা ও আধ্যাত্মিক অবস্থার মধ্য 'দিয়া ধর্মজীবনের 
চরমাদর্শের আভমূখী করিয়া দিতে লাগিলেন। ঠাকুরের নিজ জীবনের 
অনুভূত আধ্যাত্বক সত্যগুলির সাহত প্রত্যক্ষভাবে পারাচত হইবার পূর্বে, 
নরেন্দ্র কিছুতেই এ সমস্তের প্রাতি আস্থাবান হন নাই। 
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একদিন কাশাীপুরের বাগানবাটীতে প্রজালত আগ্নকুশ্ডের সম্মুখে 
নরেন্দ্রনাথ ধ্যানমগ্ন। এমন সময়ে তিনি অনুভব করিলেন যে, স্পর্শমাত্রে 
অপরের মনোরাজ্যে আমূল পাঁরবর্তন আ নয়া ধর্মভাবাঁবশেষ সন্টার কারবার 
শান্ত তাঁহাতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। শ্রীপ্রীঠাকুরকে স্পর্শ দ্বারা এরুপ কারতে 
তিনি বহদ্বার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এক সেই শান্ত? বাল-সুূলভ কৌতৃহলবশতঃ 
অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া তিনি পাশ্বে ধ্যানমগন জনৈক গুরুভাইয়ের উপর উহা 
পরীক্ষা করিতে গিয়া, তাঁহার ধর্মজীবনে আমূল পাঁরবর্তন আঁনয়া দিলেন। 
দ্বৈতবাদী, সগুণ সাকার ঈশ্বরে বিশ্বাসী ভন্ত মুহূর্ত মধ্যেই অদ্বৈতবাদশী ও 
জ্ঞানযোগী হইলেন। ঠাকুর এ বিষয় অবগত হইয়া নরেন্দ্রকে ডাকিয়া কাহলেন, 
“না জমৃতেই খরচ ঃ আজ ওর কি আনষ্টটা করাল বল 'দাক?, পরে এ 
শীল্ত রুপে প্রয়োগ কাঁরতে হয়, তাহা 'িবশেষবৃূপে বুঝাইয়া 'দিলেন। 

সে দন চাঁলয়া গিয়াছে । সেই দার্শীনক, তাঁর্কক, উদ্ধত নরেন্দ্রনাথ আজ 
গুরুভন্ত সাধক। পাশ্চাত্যদর্শনের য্যান্তজাল, ব্রাহ্ম-সমাজের প্রভাব তাঁহার 
চিত্তকে যে আবরণ দিয়াছিল, তাহা খাঁসয়া গিয়াছে। ঠাকুরের আদেশে 
এখন তাঁহার পাঠ্যপুস্তক কেবল পাশ্চাত্য দর্শন বিজ্ঞান নহে, তান গভীর 
শ্রদ্ধার সাঁহত উপাঁনষদ্‌, সংহতা, পণ্দশী, বিবেক-চ্ড়ামাণ প্রভাত গ্রল্থ 
পাঠ কাঁরতেছেন। স্বীয় সমস্ত 'বিদ্যাব আভমান হেয়জ্ঞান কারয়া পরিপূর্ণ 
নিষ্ঠার সাহত ঠাকুরের অপূর্ব বাণীসমূহের মধ্য দিয়া আভনব, শ্রেল্ঠতর 
শিক্ষালাভ কারতেছেন। আহার নিদ্রাদ জৌবক-ধর্মীববা্জত নরেন্দ্রনাথের 
কঠোর তপস্যা উপস্থিত অন্যান্য বালকভস্তমশ্ডলীর আদর্শস্বর্প হইল। 
যাঁহাকে দেখিবার জন্য ঠাকুর উন্মত্তবৎ হইয়া উঠেন, যাঁহার কণ্ঠের সুমধুর 
সঙ্গীত কর্ণে প্রবেশ কারবামান্র তানি 'নার্বকল্প সমাধতে আত্মহারা হন, 
যাহার প্রশংসা করিতে গিয়া ভাষা খজয়া না পাইয়া ঠাকুর বলেন, “ও 
সাক্ষাৎ নারায়ণ_ জীবোদ্ধারের জন্য দেহধারণ করেছে,” তাঁহাকেও যাঁদ এত 
কঠোর সাধন করিতে হয, তাহা হইলে অন্যের আর কথা 'কি। সাধনপথে 
বহনদুর-অগ্রসর নরেন্দ্রনাথ অবশেষে বুঝতে পাঁরিলেন, 'নার্বকল্প সমাধিলাভ 
ব্যতীত তাঁহার এ বিশবশোফী আধ্যাত্বক পিপাসা পাঁরতৃপ্ত হইবে না; কিন্তু 
দনের পর "দন চাঁলয়া যাইতে লাগল, পাঁরপূর্ণ উদ্যমের সাঁহত চেম্টা করিয়াও 
এঁ বিষয়ে সফলকাম হইতে পারিলেন না। 

নীরব গভীর রান্লি। কাশীপুরের উদ্যান-বাটিকার 'দ্বতলের কক্ষে ঠাক্‌র 
রোগশয্যায় শাঁয়ত। পারবে দাঁড়াইয়া নরেন্দ্রনাথ। কক্ষে অপর কেহ নাই। 
আজ নবেন্দ্রনাথ সঙ্কল্প কাঁরয়া আঁসিয়াছেন, যে-কোন উপায়ে হউক 'নার্বকম্প 
সমাধলাভ কারবেন। চিরদিন পুর্ষকারের উপাসক আজ কৃপ্াভক্ষা কাঁরতে 
আসয়াছেন; ভয়ে, বিস্ময়ে, সম্দ্রমে তাঁহার বাক্যনিঃসরণ হইল না। অন্তর্ধামী 
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পুরুষ, শিষ্যের মনোভাব বাঁঝলেন। কয় বৎসর পর্বে যে নরেন্দ্রনাথ বেদান্ত- 
শাস্ম অধ্যয়ন করিতে অস্বীকার কাঁরয়া বাঁলয়াছিলেন, “যে বইএ মানুষকে 
ভগ্রবান্‌ বলতে শিক্ষা দেয়, সে বই পড়বার কোন প্রয়োজন নেই। নিজেকে 
ভগবান্‌ বলার (সোহহং) চেয়ে আর পাপ নেই।” আজ 1তাঁনই বেদান্তোন্ত 
সর্বোচ্চ অনুভূতি লাভের জন্য লালাক়্িত! সুদীর্ঘ ছয় বংসর কাল 'তাঁন 
গুরুর সাহত, নিজের অন্তঃপ্রকীতির সাঁহত কি বিরামহশীন সংগ্রামই না 
কাঁরয়াছেন! ূ 

ঠাকুর সস্নেহে তাঁহার প্রতি চাঁহ্য়া বলিলেন, “নরেন, তুই কি চাস?” 
সুযোগ বুঝিয়া নরেন্দ্রনাথ উত্তর কারলেন--“শুকদেবের মত সর্বদা 'নার্বকল্প 
সমাধযোগে সচ্চদানন্দ সাগরে ডুবিয়া থাকিতে চাই 1৮ 

শ্রীীরামকৃষের নেরপ্রান্তে ঈষৎ অধীরতা প্রকাশ পাইল। 1তাঁন বাঁললেন, 
“বার বার এঁ কথা বাঁলতে তোর লজ্জা করে না! কোথায় কালে বটগাছের 
মত বর্ধিত হ'য়ে শত শত লোককে শান্তিছায়া দিবি, তা না, তুই নিজের মুন্তির 
জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠোছিস্‌; এত ক্ষুদ্র আদর্শ তোর !» 

নরেন্দ্রের বিশাল নেদ্বয় অশ্রুজলে ভাঁরয়া উঠিল। 'তাঁন আভমানভরে 
বালিতে লাগিলেন, পনার্বকল্প সমাধি না হওয়া পর্যন্ত আমার মন িছতেই 
শান্ত হবে না; আর যাঁদ তা" না হয়, তবে আম ওসব ছুই করতে 
পারবো না।” 

“তুই কি ইচ্ছায় করূবি, জগদম্বা তোর ঘাড় ধরে করিয়ে নেবেন! তুই 
না করিস, তোর হাড় করবে” 

নরেন্দ্রের ব্যাকুল অনুরোধ উপেক্ষা কারতে না পারিয়া ঠাকুর অবশেষে 
বাঁললেন, "আচ্ছা যা, নির্বিকল্প সমাধি হ'বে।” 

একাঁদন সন্ধ্যাবেলা ধ্যান কাঁরতে কাঁরতে নরেন্দ্রনাথ অগ্রত্যাশিতভাবে 
নার্বকজ্প সমাধিতে ডুঁবিয়া গেলেন। হীন্দিয়-্রত্যক্ষ আপোক্ষক জড়পুঞ্জ যেন 
মহাশূন্যে মিলাইয়া গেল; দেশকাল 'নিমিত্তের পরপারে অবাঁস্থত 'নিজবোধ- 
স্বরূপ আত্মা স্বমাহমায় বিরাজ করিতে লাঁগিলেন। এ যে কি অবস্থা, তাহা 
মানবীয় ভাষায় ব্যন্ত হয় নাই, হইতে পারে না। 

বহুক্ষণ পর তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইল। তিনি অনুভব কারিলেন, তাঁহার 
মন এ অবস্থায় সম্পূর্ণরূপে কামনাশূন্য হইলেও একটা অলোকিক শীল্ত 
তাঁহাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করিয়া পণ্টোন্দ্য়-গ্রাহ্য বাহ্যজগতে নামাইয়া 
লইয়া আসিতেছে। অনুভব কাঁরলেন, “বহুজনাঁহতায় বহুজনসুখায় কর্ম 
কারব, অপরোক্ষানৃভূঁতিলব্ধখ সত্য প্রচার করিব”-এই মহতাঁ কামনার সূত্র 
ধাঁরয়া তাঁহার মন 'নার্বকল্প অবস্থা হইতে প্রত্যাবৃস্ত হইল। অনুভব কাঁরলেন, 
জগতের দুঃখদৈন্যপ্রপশীড়ত মোহহ্রান্ত জাঁবকুলকে, স্বয়ং জ্ঞানামৃতে পাঁরতৃপ্ত 


৭২ ববেকানন্দ চাঁরত 


হইয়া উত্ত অমৃত পান করাইবার জন্য ভারতের অতীত ফুগের মন্মঘুষ্টা 
খাঁষকুলের ন্যায় তাঁহাকেও জলদমন্দ্রে ডাকিতে হইবে-_ 
“শৃপ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পা 
আযে ধামানি 'দব্যানি তস্মঃ॥ 
সং সু সঃ 


বেদাহমেতং পদরুষং মহান্তম্‌, 
আঁদত্যবর্ণৎ তমসঃ পরস্তাৎ; 
তমেব 'বাদত্বাতিমৃত্যুমোতি, 
নান্যঃ পল্থা 'বিদ্যতেহয়নায় ॥» 
আজ নরেন্দ্রের হৃদয়ের সমস্ত অশান্তি ও আকাঙ্ক্ষার অবসান হইয়াছে; 
জ্রীগরু-চরণে প্রণত হইলেন। ঠাকুর সহাস্যে বাললেন, “এখনকার মত তবে চাঁব 
দেওয়া রইল, চাবি আমার হাতে; কাজ শেষ হ'লে তবে খুলে দেওয়া হবে।” 
সোঁদন নরেন্দ্ুগত-প্রাণ বালক-ভস্তগণের আনন্দ দেখে কে! অহর্নিশ ভজন- 
গান চাঁলতে লাগল । নরেন্দ্র ভাবোল্মত্ত হইয়া রাধাকৃ্ণ, সীতারাম ও চৈতন্যলনীলা 
[বিষয়ক সঙ্গীত গাঁহয়া ভন্তবৃন্দের হৃদয়ে পুলকবহুল উদ্দীপনা আনিয়া দিতে 
লাগিলেন। এঁদকে ঠাকুর জগজ্জননীর নিকট কাতরভাবে প্রার্থনা কারতে 
লাগিলেন, “মা, ওর (নরেন্দ্রের) অদ্বৈত-অনুভূঁতি তোর মায়াশান্ত দিয়ে আবরণ 
ক'রে রাখ মা, আমার ওকে দিয়ে যে অনেক কাজ কাঁরয়ে নতে হবে।” 
যে সমস্ত এঁশীশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ মানবজাতির কল্য।ণ-কামনায় 
1নঃস্বার্থভাবে আত্মোৎসর্গ কারিয়া জগদ্বরেণ্য হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই 
মধ্যে কিছু না ছু আমত্বের অহঙ্কার ছিল। তাই ঠাকুর বাঁলতেন, “খাদ 
না দিলে গড়ন হয় না।” অবশ্য এ “আমিত্ব” “কাঁচা আম” নয়, এ “পাকা 
আমি”, আমি প্রভুর দাস, তাঁহার লীলার সহায়ক । 
নরেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে ঠাকুর যে সকল রহস্যময় ভাবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, 
তাহা আমরা ইতোপূর্বে স্থানে স্থানে উল্লেখ করিয়াছি। একদিন, নরেন্দ্রুকে 
দেখাইয়া উপস্থিত ব্যন্তিবর্গকে লক্ষ্য করিয়া বাঁলয়াছিলেন, “এই যে ছেলোটিকে 
দেখছো, এ জন্ম থেকেই রুন্গজ্ঞানী, এর মত ছেলেরা 'নত্যাঁসদ্ধের থাক। 
এরা কখনও কামিনী-কাণ্চনের মায়ায় বদ্ধ হয় না।” আবার কখনও বা 
“শুকদেব”। কখনও বা “শঙ্কর” “নারায়ণ খাঁষ” ইত্যাঁদ 'বাভল্ন নামে 
আঁভাঁহত কারিতেন। ঠাকুরের এই আপাতবিরুদ্ধ উন্তগুলি কি সামায়ক 
স্নেহের উচ্ছ্বাস! স্থুলতঃ দোখতে গেলে তাহাই অনুমান হয় বটে এবং 
সাধারণ মানবের পক্ষে এগুলির সত্যতা সম্বন্ধে সান্দহান হওয়াও 'বাচত্র 
নহে। আজন্ম সতাবাদী ঠাকুর, যান পাঁরহানচ্ছলেও কখনও মিথ্যা কথা 
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বলেন নাই, যিনি জগল্মাতার পদতলে সর্বস্ব উৎসর্গ কাঁরতে 'গ্য়া “এই নে মা 
তোর মিথ্যা” পর্যন্ত বিয়াই স্তব্ধ হইয়াছেন; “এই নে মা তোর সত্য” 
বাঁলতে পারেন নাই, তান কি ইতর সাধারণের মত স্নেহে মুণ্ধ হইয়া 
প্রয়তম শিষ্যকে লোকচক্ষে বড় কারবার জন্য এ সব কথা বাঁলয়াছেন? 
তাহাই বা কিরূপে সম্ভবেঃ “আভমানং সুরাপানং, গোৌরবং ঘোর রৌরবং, 
প্রতিষ্ঠা শকরাী-বিষ্ঠা”- ইহাই যে তাঁহার মূলমন্ত্র ছিল। এ সম্বন্ধে পৃজনীয় 
শ্রীমং যোগানন্দ স্বামিজী একদা বাঁলয়াঁছলেন, “স্বামীজীর মধ্যে খাষর 
সমাধিতৃষ্য, শুকের মায়ারাহিত্য, শঙ্করের জ্ঞান ও নারদের ভান্ত একর মালিত 
হইয়াছিল; তাই ঠাকুর তাঁহার 'বাভন্ন ভাব লক্ষ্য কারয়া এক এক বার এক 
এক নামে অভিহিত কাঁরতেন।” এই মীমাংসাই আমাদের সর্বাপেক্ষা যান্তপূর্ণ 
ও সমীচীন মনে হয়। 

১৮৮৬ সাল, জুলাই মাসের শেষ ভাগ। ঠাকুরের গলরোগ কমশঃ ভীষণ- 
ভাব ধারণ কঁরিল। মূদুস্বরে ফিস ফিস কাঁরয়া কোনমতে দুই চারটি 
কথা কাঁহতে পারেন মান্ন; আহার জল-বার্লি; তাহাও গগাঁলতে পারেন না। 
তথাঁপ মহাপুরূষের কপার অবাধ নাই, সদাসর্বদা বালক-ভন্তগ্রণকে উপদেশ 
দিতেছেন; কখনও বা নরেন্দ্রকে ডাকিয়া বাঁলতেছেন, “নরেন, আমার এই সব 
ছেলেরা রাঁহল, তুই সকলের চেয়ে বুদ্ধিমান, শান্তমান্‌, ওদের রক্ষা কারস, 
সংপথে চালাস্‌, আমি শীগৃগীরই দেহত্যাগ করবো ।” 

আর একাদন রান্রে নরেন্দ্রের দিকে সজল-নয়নে চাহিয়া বলিলেন, “বাবা! 
লীলাবসানকাল আসন্নপ্রায়; তিনি বালকের মত ক্রন্দন কাঁরতে লাগলেন, 
তাঁহার বিরহে কেমন করিয়া জীবনধারণ করিবেন ভাবিয়া আকুল হইলেন; 
ভাবাবেগ দমন করিতে অসমর্থ হইয়া নরেন্দ্রনাথ কক্ষ পারত্যাগগ কারলেন। 

অবশেষে সত্য সত্যই সে ভীষণ দন উপাঁস্থত হইল। ১৫ই আগস্ট, 
হৃদয়ে মহাসমাধর প্রতক্ষা করিতেছেন। তাঁহাদিগের ব্যাথত অন্তরে কি 
ভাবের প্রবাহ খেলিতেছিল তাঁহারাই জানেন। 

নরেন্দ্রনাথ ভাবিতেছিলেন, রামচন্দ্র, 'গারিশ প্রমূখ ভন্তগণ যে ঠাকুরকে 
স্বয়ং ভগবান্‌ বলিয়া বিশ্বাস করেন, সে কথা কি সত্য! এই একাঁট সমস্যা 
এখনও তো অমীমাংসত রাহয়াছে। এখন যাঁদ ঠাকুর স্বয়ং এ সমস্যা ভঞ্জন 
করিয়া দেন, তবেই 'বি*বাস করিব, নচেৎ নহে । যে শান্ত যুগে যুগে ধর্ম 
স্থাপনের জন্য করুণায় অবতাঁর্ণ হন, শ্রীরামকৃষ্ণ কি তাঁহার সমান্টিস্বর্প » 
সত্যই কি শ্রীরামকৃষ্ষ যুগধর্মপ্রবর্ত অবতার-পুরূষ ই অন্তর্যামী ভগবান 
চক্ষ: মৌলিয়া পর্ণদৃ্টিতে নরেন্দের প্রাত চাহিয়া বাঁললেন, “ক নরেন, এখনও 
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তোর বিশ্বাস হয় নাই? যে রাম, যে কৃ সে-ই এবার একাধারে রামকৃষ্ণ-_ 
কিন্তু তোর বেদান্তের দিক্‌ দয় নয়।” 
সহসা যাঁদ কক্ষমধ্যে বছ্ুপতন হইত তাহা হইলেও নরেন্দ্র বোধ হয় 
অতখানি চমাঁকয়া উঠিতেন না। 
ক্রমে রজনী গভীর হইতে গভীরতর হইল। উপাধান আশ্রয়ে ঠাকুরের 
কৃশতনুখান মৃদু কাঁপতেছে, জীর্ণ-পঞ্জর-পঞ্জর ছাঁড়য়া মহান আত্মা 
মহাকাশে বিলীন হইবার জন্য যেন পাখা মোলয়াছে। নাসাগ্র-নিবদ্ধ দৃষ্টি 
স্থর, বদন মৃদুহাস্যে অনুরাঞ্জত; এমন সময় 'তনবার কালীনাম উচ্চারণ 
কাঁরয়া, শ্রীরামকৃষ্ণ মহাসমাধিযোগে নম্বর দেহ ত্যাগ কাঁরলেন। 
তাঁহার সেই আন্তিম বাণী নরেন্দ্র হৃদয়ে দূঢ়াঁঙ্কত হইয়া রাহল। তাই 
আমরা অদ্বৈতবাদী সন্নযাসীকেও জলদনির্ধোষে বালিতে শুনিয়াছি-_ 
“প্রাপ্তং যদ্বৈ ত্বনাদিনিধনং বেদোদধিং মাথত্বা 
দত্তঃ যস্য প্রকরণে হরিহরব্রক্মাদ-দেবৈর্বলম্‌। 
পূর্ণং যত্তু প্রাণসারৈভোমনারায়ণানাম, 
রামকৃষ্দ্তনং ধত্তে তৎপূর্ণ-পান্রমিদং ভোঃ1” 


চতুর্থ অধ্যায় 


পারব্রাজক বিবেকানন্দ 


(১৮৮৬--১৮৯২) 


কাঁচল্মূঢ়ো বিদ্বান্‌ কাচিদাঁপ মহারাজা বভবঃ 
কচিদ্‌ শ্রান্তঃ সৌম্যঃ কাচদজগরাচারকলিতঃ। 
কচিৎ পান্রীভুতঃ কচিদ্রুবমতঃ ককাপ্যাবাদত- 
শচরত্যেবং প্রাজ্ঞঃ সততপরমানন্দসখতঃ ॥ 


_বিবেকচূড়ামণি 


শ্রীরামকৃষ্ষদেব অগপ্রকট হইবার কয়েকদিন পরই কাশীপুরের বাগানবাটৰ 
ছাঁড়য়া দিতে হইল। কিন্তু নরেন্দ্র দোখলেন, বালসন্যাসঈরা যাঁদ চাঁরাঁদকে 
বাঁচ্ছন্ন হইয়া চলিয়া যায়, তাহা হইলে সেই মহাপুরূষের আদর্শ প্রচারের 
পথে বিঘ ঘাঁটবে। তাঁহারা শ্রীগ্রুর নিকট প্রত্যেকে পৃথকভাবে যে সাধনা, 
যৈ আদর্শ লাভ করিয়াছেন, তাহা কেন্দ্রসংহত করিতে হইবে। কাঁতপয় গৃহ 
ভন্ত নরেন্দ্রের এই মত সমর্থন করিলেন। এই সকল বৈরাগ্য-প্রবণ তরুণ- 
সন্যাসী আশ্রয়হঈন হইয়া ঘ্ুরিয়া বেড়াইবে, ইহা তহাদের মনঃপ্‌ও৩ হইল না। 
গুরুগতপ্রাণ উদারহদয় সুরেন্দ্ুনাথ মিত্র বরাহনগরে একটি বাঁড় ভাড়া করিয়া 
[দিলেন। ঠাকুরের দেহত্যাগ্ের কয়েকাঁদন পরই, তাঁহার দেহাবশিম্ট ভস্মাস্থপূর্ণ 
তামকলসী মস্তকে লইয়া, বালসন্ব্যাসগণ শোকাশ্র মোচন কাঁরতে কারতে 
পৃণ্যলীলার বহন পাবি স্মৃতাবজাঁড়ত কাশপুরের বাগানবাটা ত্যাগ কারলেন। 

ঠাকুরের সেবা উপলক্ষ কাঁরয়া দীর্ঘকাল একন্র বাস, সাধন-ভজন ইত্যাদি 
দ্বারা পরস্পর যে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা "ছিন্ন হইবার নহে। 
(বিশেষ শ্রীগুরুর আদর্শ রক্ষা করিবার জন্য নরেন্দ্র সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া বিশেষ 
প্রয়োজন বোধ কাঁরয়া বালকগণকে সর্বদা উৎসাহ প্রদান কাঁরতে লাঁগিলেন। 
কোন কোন গৃহশ ভন্ত, তাঁহাঁদগকে পুনরায় সংসারে 'ফাঁরয়া যাইবার জন্য 
পরামর্শ দিতে লাঁগিলেন। কয়েকজন বালক পরাঁক্ষা ইত্যাঁদর জন্য আঁভভাবক- 
গণের অনুরোধে পুনরায় বাটীতে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। নরেন্দ্রনাথ 
তখনও সাংসারিক বিষয়ের সুবন্দোবস্ত করিয়া উঠিতে পারেন নাই, কাজেই 
সর্বদা মঠে থাকবার সুযোগ পাইতেন না। তাঁহাদের বাড়িখাঁন লইয়া যে 
মোকদ্দমা আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার জের তখনও শেষ হয় নাই; কাজেই 
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নরেন্দ্রুকে বাধ্য হইয়া বাটনতে থাকতে হইত। নরেন্দের অনৃপাঁস্থাতকালে 
অভিভাবকগণ বালকগণকে তাঁহার দস্টান্ত দেখাইয়া সংসারে 'ফিরাইবার জন্য 
পীঁড়াপীড় কারতে লাগলেন। নরেন্দ্র নিজে সংসারের তত্বাবধান করিতেছেন, 
কাজেই ততটা জোরের সাহত প্রাতিবাদ করিতে পারলেন না। 

ইতোমধ্যে এক নূতন বিপদ আসিয়া উপাস্থত হইল! মহাত্মা রামচন্দ্র দত্ত 
প্রমুখ কয়েকজন ভন্ত প্রস্তাব কারলেন যে, “তোমরা সাধু-সন্্যাসী মানুষ, 
কখন কোথায় থাকিবে, তাহার স্থিরতা নাই । শ্রীগ্রুর দেহাবশেষ আমাদিগকে 
প্রদান কর, আমরা উহা যথাস্থানে সমাহিত কাঁরয়া তদুপাঁর মান্দর নির্মাণ 
কারব।” রামবাবু স্বীয় ককুড়গাঁছির বাগানবাটীখান শ্রীগুরুর চরণে উৎসর্গ 
করিতে কৃতসঙ্কজ্প হইলেন; কিন্তু সন্ন্যাসীভন্তগণ কিছুতেই শ্রীগুরুর দেহা- 
বশেষ গৃহা ভন্তগণের হস্তে প্রদান কারতে সম্মত হইলেন না। ফলে তুমুল 
দ্বন্ব উপাস্থত হইল। শশী ও নিরঞ্জন উত্ত তাম্রাধারের রক্ষক ছিলেন, তাঁহারা 
কিছুতেই উহা হস্তান্তর কাঁরতে সম্মত হইলেন না। রামবাবুও উহা পাইবার 
জন্য সদলবলে প্রাণপণে চেষ্টা কারতে লাগিলেন। আসন্ন ভ্রাতৃবিচ্ছেদের 
“মহাপুর্ষগণের দেহাবশেষ লইয়া 'শষ্যগণের বিবাদ ধর্মজগতে বহুবার 
ঘাঁটয়াছে সত্য; কিন্তু তাই বাঁলয়া আমাদেরও সেই পল্থার অনুসরণ করা কর্তব্য 
নহে । আমরা সন্ন্যাসী, ঠাকুরের পাঁবনতম জীবন হইতে যে মহানাদর্শ পাইয়াছি, 
সেই আদর্শ সম্মুখে রাঁখয়া জীবন গঠন করাই আপাততঃ আমাদের প্রধান 
কর্তব্য এবং উহাই আমাদের সবশ্রেম্ঠ সম্পদ্‌। শ্রীরামকৃষের শিষ্যগণ দেহা- 
বশেষ লইয়া কলহ করিয়াছেন, এরূপ একটা লজ্জাকর ব্যাপারের স্মাত 
ভবিষ্যংবংশধরগণের জন্য রাখিয়া যাওয়া অতীব অসগ্গত, অতএব উহাদের 
ইচ্ছামত কার্ষই হউক । আমরা যাঁদ তাঁহার আদর্শ কার্যে পাঁরণত কারিতে পারি, 
জহা হইলে দোখবে সমগ্র জগৎ আমাদের পদতলে আসবে ।” 

শশী মহারাজ নরেন্দ্রের কথার প্রাতবাদ করিলেন না। দেহাবশিল্ট ভস্মাস্থির 
কিয়দংশ রাখিয়া অবাশিম্ট ভাগ তাম্রকলসঈসহ প্রত্যর্পণ করিতে স্বীকৃত 
হইলেন। অবশেষে শভদিন দোয়া শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহা সন্ন্যাসী ভন্তগণ একত্র 
মালত হইয়া কাঁকুড়গাছি “যোগোদ্যানে” পবিন্র তাম্রাধার সমাহিত করিলেন। 
গুরুভ্রাতাগণের মধ্যে যে মনোমালিন্যের সূত্রপাত হইতেছিল, নরেন্দ্রনাথ তাহা 
অঞন্কুরেই বিনম্ট করিলেন। 

একাট গুরুতর বিরোধ দূর করিয়া নরেন্দ্রনাথ কথাণৎ নিশ্চিন্ত হইলেন। 
নরেন্দ্রনাথ সাংসাঁরক অভাব-আঁভিযোগের জন্য বাধ্য হইয়া বাটীতে থাঁকিতেন 
বটে, কিন্তু রান্রতে, এমন কি, আঁধকাংশ 'দিবসই বরাহনগর মঠে যাপন কাঁরতে 
লাগিলেন। কাঁলকাতাতেও নরেন্দ্রনাথ কেবল সাংসাঁরক ব্যাপারে 'লস্ত 
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থাকিতেন না; যে সমস্ত সন্ব্যাসী বালক, আভভাবকগণের তাড়নায় বাঁড়তে 
গিয়া আত্মীয়-স্বজনগণের সাঁহত বাস করিতোছিলেন এবং পরাক্ষার জন্য 
প্রস্তুত হইতেছিলেন, অবসর পাইলেই তাঁহাদিগের সাহত 'তাঁন দেখা করিতেন 
এবং সংসারের সহিত সমস্ত প্রকার সম্বন্ধ ছিন্ন করিবার জন্য পরামর্শ দিতেন। 
নরেন্দ্রনাথের “দোরাত্ম” আভভাবকগণ চিন্তিত ও আঁস্থর হইয়া উাঠিলেন। 
ভয়প্রদর্শন, তাড়না ইত্যাদির দ্বারা তাঁহারা নরেন্দ্রনাথকে নিরস্ত করিতে 
পারিলেন না। তাঁহার উৎসাহে ও আদর্শে অনুপ্রাণত হইয়া ষুবকগণ পুনরায় 
একে একে মঠে ফিরিয়া আঁসিলেন। নরেন্দ্ুও যথাসম্ভব তৎপরতার সহিত 
সংসারের বন্দোবস্ত করিতে আঁসলেন। বাটীর আঁধকার লইয়া তাঁহার জ্ঞাঁতি- 
গণ যে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা আমরা ইতোপরবেই উল্লেখ 
করিয়াছি; উত্ত মোকদ্দমার আপাীঁলেও নরেন্দ্রনাথ জয়ী হইলেন। ডিসেম্বর 
মাসের প্রথমভাগে সংসারের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন কাঁরয়া তিনি স্থায়শভাবে 
মঠে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। বলরাম বস, গারশচন্দ্র ঘোষ, সর্বোপরি 
সরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় প্রাণপণে তরুণ সন্যাঁসবৃন্দকে সাহায্য ও উৎসাহ 
প্রদান করিতে লাগিলেন। 

আহার নাই, নিদ্রা নাই, দৌহিক সর্বপ্রকার স্বাচ্ছন্দোর প্রাত দ্রক্ষেপহগন 
দিব্ভাবে বিভোর কুমারসন্নযাঁসগণ, শ্রীগুরুর পবিল্লচারন ও উপদেশের 
আলোচনা, দর্শনশাস্ত্র, বেদান্ত, পুরাণ, ভাগবত পাঠ, ধ্যান, জপ, কঠোর তপস্যা 
ইত্যাঁদতে রত হইলেন। নরেন্দ্রনাথ শ্রীগ্রুর অদর্শনে ব্যাথত ভন্তগণের এক- 
মান আশা-ভরসাস্থল! 

ধন্য গুরূভন্তির জীবন্ত আদর্শ শ্রীমৎ স্বামী রামকৃফণানন্দ (শশী)! যান 
কেবলমান্র ঠাকুরের পূজা, আরাঁতি এবং গরভ্রাতৃগণের সেবাকার্ষেই জীবন 
উৎসর্গ কাঁরয়াঁছলেন। নবপ্রাতাষ্ঠত মঠের মাতা, পিতা, রক্ষক, ভৃত্য, পাচক 
সবই একাধারে শশী মহারাজ! কখনও ধর্মালোচনায় মগ্ন ভ্রাতৃগণকে ভয় 
দেখাইয়া আহার কাঁরতে বাধ্য কারতেছেন, কাহাকেও বা জোর কাঁরয়া স্নান 
প্‌বক ধাঁরয়া আনিয়া শয্যায় শয়ন করাইয়া দিতেছেন। যাঁদ 'তিনি এরুপভাবে 
প্রত্যেকের প্রাতি লক্ষ্য না রাখতেন, তাহা হইলে যে সমস্ত মহাপ্রুষের 'নিম্কাম 
কর্ম, অক্লান্ত জনাহতৈষণা ও অপূর্ব ত্যাগশন্তিতে আজ জগ শ্রীরামকৃষ্ণের 
মহিমা উপলব্ধি কারতে সক্ষম হইয়াছে, তাঁহাদের অনেকেরই কঠোর তপস্যায় 
শরীরপাত হইয়া যাইত। 

প্রমত্ত সিংহের ন্যায় অশান্ত নরেন্দ্রনাথের বিন্দুমাত্র অবসর নাই। ব্রাহ্ম 
মৃহূর্তে গার্রোখান করিয়া তিনি জলদমন্দ্রে গুরন্রাতাগণকে আহবান কারিতেন, 
“হে অমৃতের পনগণ! অমৃত পান কারবার জন্য জ্রাগাঁরত হও- জাগাঁরত 
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হও ।” ধ্যান, জপাদি পমাপ্ত কাঁরয়া তাঁহারা সকলে 'দানাদের ঘরে, সমবেত 
হইতেন। নরেন্দ্রনাথ কোনাঁদন গীতা, কোনাঁদন টমাস্‌, এ, কেম্পিসের ঈশান্‌- 
সরণ (17100 11771090010 0£ (0181150) পাঠ কারতেন। নরেন্দ্র যখন 
ভাবোন্মত্ত হইয়া গর্জন করিয়া উাঠতেন-__ 
ক্ৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যাপপদ্যতে। 
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যন্তেবাত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥ 

তখন তরুণ সন্ব্যাসগণের তপোমাঁজত চিত্তদর্পণে সুদূর অতঈতের এক 
মাহমময় দৃশ্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত; তাঁহারা যেন মানসনেত্রে দেখিতে 
পাইতেন, সাক্ষাৎ গীতামৃততি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শান্তোঞ্জবলনেত্রে, প্রশান্ত দূঢ়তার 
সহিত কর্তব্য-বিমুখ মোহদ্রান্ত সব্যসাচটকে মেঘগম্ভীরস্বরে, স্বীয় কর্তব্য- 
পথ বাছিয়া লইবার জন্য মৃদু ভর্থসনা কারিতেছেন। তখন তাঁহাদের মৃ্ধমন 
বাহাজগতের আঁস্তত্ব বিস্মিত হইত, কেবল একটা অগাধ বি*বাস, মধুর ভান্তির 
কোমল স্পর্শ তাঁহাদের উল্মুখ আশ্রহপূর্ণ হৃদয়গুলিকে স্তম্ভিত করিয়া 
রাখিত। 

কখনও বা নরেন্দ্রনাথ “কর্মণ্যেবাধকারস্তে মা ফলেষ্‌ কদাচন” মল্দে 
গুরুভ্রাতাগণকে অন্প্রাণত করিয়া আদর্শ কর্মযোগর মত 'বিবমানবের 
কল্যাণযজ্ঞে আত্মাহত প্রদানকল্প প্রস্তুত হইবার জন্য উৎসাহিত কারতেন। 

কখনও বা গীতা বন্ধ কাঁরয়া তানি বাঁলয়া উঠতেন, “ক হবে আর গীতা 
পঠ্ঠ করে! ঠাকুর বলতেন, গীতা দশবার বল্লে যা" হয় তাই! গীতা, গীতা, 
গঁতা- ত্যাগী, তাাগী, ত্যাগী । চাই ত্যাগ কামিনীকাণ্চন ত্যাগ! তাগই 
গীতার আদর্শ! 

পাশ্চাত্য দর্শনশাস্তাবদ-, সন্দেহবাদী নরেন্দ্রনাথ ক্রমাগত ছয় বংসরকাল 
শ্রীগ্রর সাঁহত তর্ক কাঁরয়াছেন; আজ তাঁহার কি 'বাচত্র পারবর্তন! আজ 
তান সন্র্যাসী! রামকৃষফ-সজ্মঘের নেতা! শ্রীগুরুর পাব জীবনের ভাস্বর 
দ্যাততে আজ সনাতন ধর্ম তাঁহার চক্ষে মহিমময়, উদার, সার্বভোমিক! আজ 
তাঁহার নিকট বেদ অপৌরুষেয় আপ্তবাক্য, 'নত্যবর্তমান সত্য! উপাঁনষদের 
কল্যাণপ্রদ সত্যসমূহের গঢার্থ শ্রীরামকৃষধের জীবনের আলোকে আজ তাঁহার 
নিকট সহজবোধ্য। উপনিষদ বা বেদান্ত বাঁঝবার জন্য তিনি কোন বিশেষ 
ভাষ্যকারকে অনুসরণ করেন নাই, করিবার প্রয়োজনও হয় নাই। তিনি স্বাধীন- 
ভাবে শাম্দালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। স্বামিজী উত্তরকালে বলিয়াছলেন, 
বিধাতার ইচ্ছায় আমি এমন এক ব্যান্তর সাহচর্ষের সুযোগ লাভ কাঁরয়াছিলাম, 
ধান একাঁদকে যেমন ঘোর দ্বৈতবাদ, তেমাঁন অপরাদকে ঘোর অদ্বৈতবাদশ 
ছিলেন; যিনি একাদকে যেমন পরম ভস্ত, অপরদিকে তেমনি পরমজ্ঞানী ছিলেন। 
ইহার শিক্ষাফলেই আম উপনিষদ ও অন্যানা শাস্ত্র কেবল অন্ধভাবে ভাষাকার- 
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দিগের অনুসরণ না কাঁয়া স্বাধীনভাবে উৎকৃষ্টতররূপে বাঁঝতে 'শাখয়াছি।" 

একাঁদিন বেলুড়মণ্ে, প্রসঞ্গকরমে এই কালের কথা বালতে গিয়া পূজনীয় 
স্বামী প্রেমানন্দজী আমাদিগকে বাঁলয়াছিলেন, “আজ যে এই এত বড় মঠ 
দেখছো, কোথায় এর আরম্ভ! ঠাকুর যখন অপ্রকট হ'লেন, লাট, আর কয়াঁট 
ছেলে কোথায় দাঁড়ায় তার স্থান নেই, শেষে সুরেশ 'মাত্তর* বরাহনগরে একাঁট 
বাঁড় ঠিক করে 'দিলেন। নীচের একঙলাটা অব্যবহার্য, উপরের তলায় তিনটে 
ঘর। ঠাকুরকে কোনাঁদন বা দু'টো নৈবেদ্য ভোগ দেওয়া হ'ত। ক আর জুটবে ? 
একবেলা ভাত কোনাঁদন জুটতো, কোনাঁদন জুউটতো না। থালাবাসন তো কিছু 
নেই, বাঁড়র সংলগ্ন বাগানে লাউগাছ, কলাগাছ ঢের ছিল। দুটো লাউপাতা 
ক একখানা কলাপাতা কাট্তৈ গেলে উড়েমালী যা' তা' গাল দিত। শেষে 
মানকচুর পাতায় ভাত ঢেলে তাই খেতে হ'ত। তেলাকুচোব পাতা সিদ্ধ আর 
ভাত, তা' আবার মানপাতায় ঢালা । কিছু খেলেই গলা কুট্কুট করতো। এত 
যে কষ্ট, ভ্রুক্ষেপ ছিল না। ভভ্তের সংখ্যা দূশট একটি কবে বাড়তে লাগলো । 
উৎসাহ কত? পূজা, ধ্যান, জপ সর্বক্ষণ চলছে। হয়তো কীঙ৩ন লেগে গেল। 
ঘরের দোর বন্ধ করে ভিতরে জমাট কীর্তন। এমন জমে গেছে যে, বাইরে লোক 
দাঁড়িয়ে গেছে। আমরা কীর্তন ছেড়ে 'দয়োছ, বাইরে লোক তখনও দাঁড়য়ে, 
চীৎকার করে বলছে, ছাড়বেন না, ছাড়বেন না, চমৎকার শ.নাঁছ, ছাড়বেন না।* 

গুরুভাইদের উপদেশ দান, রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদির ভার শ্রীশ্রীঠাকুর নরেন্দ্রে 
সকন্ধেই অর্পণ কারয়া গিয়াছেন। তাঁহারও বিরাম নাই, আলস্য নাই, নানাপ্রকারে , 
বালকগণকে উৎসাহিত কাঁরতেছেন। “জয় রামকৃষ্ণ! মানুষ গড়ে তোলাই 
আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হোক্‌। মনে রেখো, এই আমাদের একমাত্র সাধনা। 
ব্থা বিদ্যার গর্ব পাঁরত্যাগ কর। উৎকৃষ্টতম মতবাদ অথবা সুক্ষমযন্তিসমান্বিত 
তর্কের আবশ্যক কিঃ ঈশম্বরানুভূতিই জীবনের একমান্র লক্ষা, শ্রীরামকৃষ্ণ স্বীয় 
জবনে এ আদর্শ দেখিয়ে গেছেন। আমরা তাঁর আদর্শজীবনই অনুকরণ 
করবো । একমান্র ভগবল্লাভই আমাদের চরম লক্ষ্য।” নরেন্দ্র-গত-প্রাণ নবীন 
সন্ন্যাসগণও তাঁহার প্রত্যেকটি বাক্য শ্রীগুরুর আদেশ-বাণীর মতই শ্রদ্ধাসহকারে 
পালন করিতে লাগিলেন। 

সংরেন্দ্রনাথ মিন্র সন্বযাসগণের দৈহিক অভাব পূরণ কারবার ভার গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, ইহা আমরা ইতিপূরবেই উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু 'বিষয়কর্মে 
ব্যস্ত থাকায় 'তান স্বয়ং গিয়া মঠের অভাবাদি স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ করিতে 
পারিতেন না। সন্্যাসিগণ তণ্ডুলাভাবে অনাহারী থাকলেও সরেনবাবুকে 
খবর দিতেন না। ভগবানের ইচ্ছায় যোঁদন যাহা অধাচিতভাবে উপস্থিত হইত, 


* বাব লুরেন্দ্রনাথ মিন্রকে শ্রীরামকফ সুরেশ বাঁলয়া সম্বোধন করিতেন; সেহেতু 'তাঁন 
রামকৃফ জন্ত-সঙ্ঘে এ নামেই সূপপারাঁচিত। 
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তাহাই তৃপ্তির সাঁহত ঠাকুরকে নিবেদন করিয়া প্রসাদ গ্রহণ কাঁরতেন। কিয়াদ্দিন 
পরে সরেনবাবূ এ বিষয় জানিতে পারিয়া চিন্তিত হইলেন। অবশেষে গোপাল 
নামক জনৈক রামকৃফভন্তের মাতা ও কনিম্ঠ ভ্রাতাগণের প্রতিপালনের ভার 
গ্রহণ করিয়া সুরেনবাব তাঁহাকে মণে প্রেরণ কারিলেন। তাঁহার উপদেশক্রমে 
গোপাল যখন বাহা প্রয়োজন হইত, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সংবাদ দিতেন। সুরেন 
সর্বদাই বাঁলতেন, “ই*হাদের সর্বাবধ অভাব দূর করা আমার অবশ্যকর্তব্য কর্ম, 
কারণ ইহারা শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তান, আমার ভাই।” গরাহ্দরাত্গ্রীতির কি 
উজ্জবলতম দণ্টান্ত! 

মধ্যে মধ্যে গৃহণী ভন্তবৃন্দ মঠে উপাস্থত হইয়া ঠাকুরের প্রসঙ্গ ও ধর্মালোচনা 
কাঁরতেন। অনেক অপারিচিত ব্যান্তও কৌতৃহলবশে, কেহ বা তর্ক কাঁরতে, 
কেহ বা পরাক্ষা করিতে বরাহনগর মঠে আগমন করিতেন। নরেন্দ্রে যুক্তিপূর্ণ 
উত্তরের সম্মুখে বড় কেহ দাঁড়াইতে পারিতেন না। সাধারণের অশিষ্ট 
সমালোচনায় উত্তেজত না হইয়া নরেন্দ্রনাথ হাস্যসহকারে গ[রভ্রাতৃগণকে 
বাঁলতেন, “ওরে, ঠাকুর বলতেন, লোক না পোক্‌। তার মানে ি জানসৃ 
কাম-কাণ্নের ক্লীতদাসেরা কি বলছে না বলছে, তাই শুনে সন্ব্যাসীদের বিচলিত 
হওয়া উাঁচিত নয়।» 

এই সমস্ত বালসন্ন্যাঁসগণের আঁভভাবকগণ প্রায়ই তাঁহাঁদগকে গৃহে 
ফিরাইয়া লইবার জন্য মঠে উপস্থিত হইতেন। তাঁহাদিগকে বাধা দিবার জন্য 
নরেন্দ্রনাথকেই সম্মুখীন হইতে হইত। কেহ কেহ গাহস্থ্যাশ্রমের শ্রেষ্ঠতা 
প্রাতিপাদনের জন্য তর্কজাল বিস্তার কাঁরতেন। নরেন্দ্র দস্তাঁসংহের মত গ্রীবা 
উন্নত কারয়া উত্তর দিতেন, “শক, যাঁদ আমরা ঈশ্বর লাভ কারতে না পারি, 
তাহা হইলে কি হীন্দ্িয়ের দাস হইয়া জীবনযাপন কাঁরব? সন্ন্যাসের মাহমময় 
আদর্শ হইতে ভ্রস্ট হইব ? অদৃ্টে যাহাই ঘটুক না কেন, ত্যাগের মহান আদর্শ 
আমরা প্রাণপণে আঁকাঁড়য়া ধাঁরয়া থাঁকব। দেহপাত হইয়া যাউক, সর্বস্ব 
যাউক, উদ্দেশ্য ছাঁড়তেছি না। আমরা রামকৃষণতনয় নহি ১” 

১৮৮৬ সালের ডিসেম্বর মাস। ঠাকুরের অন্যতম সন্ব্াসী শিষ্য স্বামী 
প্রেমানন্দের (বাবুরাম ঘোষ) জননীর আহবানে সন্ন্যাসীরা তাঁহার পল্লীভবন 
আঁটিপূরে হেহগলণী) সমবেত হইয়াছেন। রান্রিতে বাহর্বাটীর প্রাঙ্গণে বিরাট 
ধুনী জবালাইয়া নরেন্দ্র গুরুভাইদের সাঁহত ধ্যানে বাঁসয়াছেন। নিস্তব্ধ পল্লী. 
উধের্ব নির্মল আকাশে গ্রহতারা ঝলমল কাঁরতেছে। চারিদিকে গাঢ় অন্ধকারে 
ধূনীর অশ্নাশখায় কেবল সন্্যাসীদের তপোনির্মল ধজ_দেহ, প্রশান্ত বদন, 
ির্মল ললাট উদ্ভাসিত । এমন সমন্ন নরেন্দ্র চক্ষু মোলয়া বাঁশ্‌খ্‌ন্টের জীবন 
আলোচনা কাঁরতে লাগিলেন। জন্ম হইতে মৃত্যু, সেই অপূর্ব আত্মদান ও 
পুনরুখানের কাহিনী জীবল্ত ভাষায় বর্ণনা কাঁরতে শ্লীরামকৃফের কথা উঠিল। 
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যাঁশুখ্‌ন্ট ও শ্রীরামকৃষ্ণ! যীশুর দেহত্যাগ্ের পর তাঁহার শিষ্য সাধ্‌ পল কি 
জবলন্ত বিশ্বাস লইয়া নবধর্ম প্রচার কারয়াছিলেন। উৎসাহে ও উন্মাদনায় 
অধীর হইয়া নরেন্দ্র তাঁহাদের জীবনের পথ যেন সেই আলোকে দেখিতে 
পাইলেন। 'তাঁন এবং তাঁহার বাক্যে অনবপ্রাণভ গুরুভ্রাতাগণ যেন আরেক 
বার অনুভব করিলেন, যখন ভারতবর্ষের জনমন্ডলী আদর্শকে বিভন্ত, খান্ডত 
ও আংশিকরূপে দর্শন করিয়া পরস্পরের সাঁহত 'ববাদরত, ষখন বৈষম্য ও 
ভেদের মধ্যে আমরা কোন সামঞ্জস্য খাঁজবার চেষ্টা পর্ষল্ত কারতোছিলাম না, 
যখন নম্টবুদ্ধি দ্বারা বকৃত, ভ্রম্টচারন্রের দ্বারা কলাঁঙ্কত হইয়া সমস্ত উচ্চাদর্শ 
কর্মহীন তামাঁসক জড়ত্বের মধ্যে ব্যর্থ ও 'নিম্ফল হইতোছিল সেই সঙ্কটের দিনে 
শ্রীরামকৃষ্ণ সমস্ত সমস্যার মীমাংসা কাঁরয়া, সমস্ত বিচিত্র ও 'বাশিষ্ট সাধনা- 
গুলিকে এক সমন্বয়ের মধ্যে যথাযোগ্য স্থান দিয়া, আদর্শের পাঁরপূর্ণ রূপ 
স্বীয় জীবনে প্রকাঁটত করিলেন; এই প্রাচীনা পাঁথবী ধর্মের নামে, জাতির 
নামে, দেশপ্রেমের নামে নরশোণিতে র্াধরান্ত হইয়া যাহার জন্য অপেক্ষা 
কাঁরতেছে, সেই বহতপ্রার্থত, বহুঈীপ্সিত মহাসমন্বয়ের বার্তা প্রচার করিব 
আমরা, আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের পতাকাবাহন সর্বত্যাগন শিষ্যমশ্ডলী! মানবকল্যাণ- 
ব্রতে নিজেদের একান্তভাবে উৎসর্গ কারবার পাবিন্ন সঙ্কষ্প গ্রহণ করিয়া তাঁহারা 
1নজেদের কৃতকৃতার্থ বোধ কাঁরলেন। প্রথমে ফীশখৃন্টের প্রসঙ্গ এবং প্রথম 
খষ্টধর্ম প্রচারকদের গভীর আত্মবিশ্বাসের কথা সেই রাব্রিতে যখন নরেন্দ্রাদি 
ভন্তমণ্ডলী আলোচনা করিয়াছিলেন, সেদিন তাঁহারা জানিতেন না যে, উহা 
যাঁশুখৃস্টের জন্মরান্রি। পরে তাঁহারা উহা জানিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। 
আঁটপুর হইতে সন্যাঁসগণ তারকেম্বরে গিয়া শিব আরাধনান্তে বরাহনগরে 
ফিরিয়া আসিলেন। 

কিছুদিন বরাহনগর মঠে যাপন করিবার পর সন্গ্যাঁসগণের হৃদয়ে 
তীর্ঘভ্রমণাকাঙ্ষা বলবত হইয়া উঠিল। দুই একজন বাধাপ্রাপ্ত হইবার 
আশঙ্কায় নরেন্দ্রনাথের অজ্ঞাতসারেই মঠবাটণ পাঁরত্যাগ কারয়া তীর্থ ভ্রমণে 
বাহর্গত হইলেন। একাঁদন নরেন্দ্রনাথকে কোন বিশেষ প্রয়োজনে কলিকাতা 
যাইতে হইয়াছিল; তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া তানি শুনিলেন যে. সাংসারিক 
আভজ্ঞতাহীন বালক সারদা (স্বামশ ব্রিগ্ণাতীত) গোপনে মঠবাটী পারত্যাগ 
কাঁরয়া গিয়াছেন। বালক না জানি কি বিপদে পাঁড়বে, এই আশঙ্কায় 'তিনি 
আকুল হইলেন এবং রাখালকে ডাকিয়া বাঁললেন. “কেন তুমি তাহাকে যাইতে 
দিলে? দেখ রাজা! আম কি ভীষণ অবস্থায় পাঁতিত হইয়াছি। এক সংলার 
ত্যাগ করিয়া আঁসিয়াছি, এখানে আর এক নূতন মায়ার সংসার পাঁতিয়াছ। 
এই ছেলোঁটর জন্য প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে।” এমন সময় একজন 
তাঁহার হস্তে একখানি পর্ন প্রদান কারিলেন, সারদা যাইবার সময় উহা 'লাখিয়া 
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রাঁখয়া 'গিয়াছেন। তানি 'লাখয়াছেন, “আমি পদর্ুরজে শ্রীবৃন্দাবন যান্রা 
করিলাম। এখানে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে; কে জানে 
কখন মনের গাঁত পাঁরবর্তন হইবে! আমি মাঝে মাঝে পিতামাতা, গৃহ, পাঁরজন 
বিষয়ক স্বপ্ন দোখ। আম স্বপ্নে মৃর্তিমতাঁ মায়ার দ্বারা প্রলোভিত হইতেছি। 
আমি যথেম্ট সহ্য করিয়াছি; এমন ক, প্রবল আকর্ষণে আমাকে দুইবার বাটীতে 
গিয়া আত্মীয়-স্বজনের সাঁহত দেখা কাঁরতে হইয়াছিল। অতএব এখানে থাকা 
আর কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে; মায়ার হস্ত হইতে নিম্কীতি পাওয়ার জন্য 
দৃরদেশে যাওয়া বাতশিত আর গত্যন্তর নাই।» 

পত্র পাঠ কারয়া স্বামিজীর মুখমণ্ডল গম্ভীর হইল। রাখাল বাঁললেন, 
“এখন বুঝিতেছি, কেন সারদা মঠ পারিত্যাগ কারয়া গিয়াছে।” 1তাঁন 
চিন্তিতভাবে উত্তর দিলেন, “হ্যা, আমিও উহা অনুভব কাঁরতোছ।” 

নরেন্দ্রনাথ মনে মনে ভাবলেন, এক্ষণে দোখতোছি, সকলেই তবর্থভ্রমণে 
আগ্রহ প্রকাশ কারতেছে। ইহাতে এই মঠ ধংস হইয়া যাইতে পারে- যাউক। 
আমি কে যে, ইত্হাদগকে আমার আদেশ অনুসারে চাঁলতে হইবে! না, এ 
মধুর মায়ার বল্ধন আমাকে ছিন্ন করিতে হইবে । সারদার পন্রখাঁন তাঁহাকে 
আঁতমান্রায় ভাবাইয়া তুঁলিল। সকলে একন্রে থাঁকয়া ক্রমে ক্রমে মায়ার বন্ধনে 
জড়াইয়া পাঁড়তেছেন, ইহা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি কারয়া তিনিও মঠবাটী 
পাঁরত্যাগ কাঁবতে কৃতসঙ্ক্প হইলেন। অবশেষে একাঁদন গৃরুভ্রাতবৃন্দের 
নিকট বিদায় লইয়া, শ্রীগুরুর মহতাঁ ইচ্ছায় পারচালিত নরেন্দ্রনাথ পারব্রাজক 
বেশে মঠবাটীঁ পরিত্যাগ কারলেন। 

এই স্থলে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক বোধ করিতেছি । নরেন্দ্র ১৮৮৮'র 
প্রথম ভাগে তীর্থ ভ্রমণের ইচ্ছা লইয়া বরাহনগর মঠ হইতে বাহর্গত হন। 
ইতোপূর্বে দুই বংসর কাল তান আঁটপুর ব্যতীত কয়েকবার বৈদ্যনাথ ও 
[শমৃলতলায় 'গিয়াছিলেন। তাঁহার ভারত-ভ্রমণ-কাহিনীর অনেক কথাই 
জানবার উপাষ নাই । কেননা, তান কোন রোজ-নামচা লেখেন নাই। পরে 
তাঁহার প্রসঙ্গতঃ কোন মন্তব্য শুনিষা অথবা তাঁহার সাঁহত সাক্ষাৎ হইয়াছে 
এমন ব্যক্তিদের বর্ণনা শুনিয়া যথাসম্ভব গুছাইয়া পরবতর্ট বিবরণগাযাল লিখিত 
হইয়াছে । ইহার ফলে ভ্রমপ্রমাদ থাকা আনিবার্ধ। প্রতোক পরবতাঁ সংস্করণে 
এই সকল ভ্রমসংশোধনেব আমি যথাসাধ্য চেস্টা কারয়াছি। আর একাঁট কথা-_ 
অতঃপব আমরা আর নরেন্দ্রনাথ না বলিয়া আচার্যদেবকে স্বামিজী অথবা 
বিবেকানন্দ এই নামে উল্লেখ করিব। 

সর্য উাদত হইলে কাহাকেও বাঁলযা দিতে হয় না যে, প্রভাত হইয়াছে । 
সর্ধবাশ্মর কমসণ্াবণ কোন ঘোষণাকারীর অপেক্ষা রাখে না, তদ্রপ স্বামিজও 
যেখানে যাইতেন, তাঁহার তপ্ত-কাণ্ণন-বর্ণ দীর্ঘ তপোঞ্জবল তনুখানি সকলেরই 


পারন্রাজক বিবেকানন্দ ৮৩ 


মুখ্ধদ্‌ষ্টি আকর্ষণ কারত। বিহার ও ফ্যস্তপ্রদেশের মধ্য দিয়া ষদচ্ছা ভ্রমণ 
করিতে করিতে অবশেষে তান 'হন্দুর পাঁবন্র তীর্ঘ কাশশধামে উপনীত হইলেন। 

কাশনধামে তান দ্বারকাদাসের আশ্রমে থাঁকতেন। 'ভিক্ষান্নে উদর পূরণ, 
দেবস্থানসমূহ দর্শন, শাস্ত্রচর্চা, ধ্যান, জপ, সাধুসঙ্গ ইত্যাঁদ তাঁহার নিত্যকর্ 
হইয়া উঠিল। সন্ধ্যাকালে যখন [তিনি ভাগীরথী-তীরে প্রস্তর-সোপানোপার 
বসিয়া সায়ংকালীন উপাসনার জন্য প্রস্তুত হইতেন তখন অগাঁণত মান্দর 
হইতে সন্ধ্যারাতর প্রাণমাতানো শঙ্খঘণ্টার মধুর 'নিনাদ উত্থিত হইয়া তাঁহাকে 
ভাবে বিভোর করিয়া তুলিত; সেই ভাগীরথী তর, সেই দক্ষিণেশ্বর, সেই 
অদ্ভূত প্রেমক পুরুষ একে একে তাঁহার স্মৃতিপথে ডাঁদত হইত। সে 
আনন্দের মেলা ভাঁঙ্গয়া গিয়াছে! আজ আর তিন শ্রীরামকৃষ্ণের আদরের 
1শশ, নরেন্দ্রনাথ নহেন--আজ তান রামকৃষফ্সজ্ঘের নেতা স্বামী বিবেকানন্দ! 
ভবিষ্যৎ জগৎ নব-যুগাদর্শ পাইবার আশায় তাঁহার প্রতীক্ষা কারতেছে--কি 
গুরুভার দায়িত্ব তাঁহার স্কন্ধে! ভাবুক ভন্তকাব বিবেকানন্দের হদয়দূর্গে 
অবরুদ্ধ ভুবন-পাবন যৃগধর্ম, ঈশানের জটাজুট মধ্যস্থিত অলকানন্দার মতই 
নিগগমপথ না পাইয়া গভীর আবেগে উচ্ছ্বাসত হইয়া উঠিত। 'বিচাঁলত 
হৃদয়ে বিবেকানন্দ এ কর্মভার হইতে মান্ত পাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ শ্রীগুরুচরণে 
প্রার্থনা করিতেন। 

একাঁদন জনৈক গুণমুষ্ধ ভদ্রলোক তাঁহাকে পণ্ডিত ভূদেব মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়ের সাহত পরিচয় করাইয়া দেন। অদ্ভুত ধাঁশান্তশালী তরুণ সন্ন্যাসর 
সাহত ধর্ম, সমাজনীতি ও ভারতের উন্নতিবিষয়ক আলোচনা কাঁরয়া ভূদেববাব্‌ 
এতাদৃশ মুশ্ধ হন যে, উত্ত ভদ্রলোককে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, “আমি আশ্চর্য 
হইতেছি ষে এই তরুণ যুবক কি কাঁরয়া এত গভশীর অন্তদর্শম্ট ও 'বপুল 
আভজ্ঞঙা লাভ কাঁরলেন। ইনি ভবিষ্যতে একজন মহদ্ব্যান্তি হইবেন, তাঁদ্বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নাই ।” 

বারাণসীর বিখ্যাত সাধু শ্রীশ্রীবিশ্বে*বরের দ্বিতীয় বিগ্রহতুল্য প্রীমৎ 
ন্রেলঙ্গ স্বামীর দর্শনলাভ করিয়া স্বামিজী কৃতার্থ হইলেন। ইহার ত্যাগ 
ও তপস্যার বিষয় স্বামিজী বহবার শ্রীরামকৃষের 'নিকট শ্রবণ করিয়াছিলেন, 
এক্ষণে তাঁহার দর্শনে ভান্ত-বিনগ্রচত্ে পদধূি গ্রহণ কারিয়া কৃতার্থ হইলেন। 

শ্রীমৎ স্বামী ভাস্করানন্দজীর গুণগ্রাম শ্রবণ .করিয়া স্বামিজী একাদন 
তাঁহার আশ্রমে উপনাত হইলেন। তিনি তখন শিষ্য ও ভভ্তমণ্ডলী পাঁরবৃত 
হইয়া উপাঁবন্ট ছিলেন: স্বামিজী তাঁহাকে প্রণাম কাঁরয়া আসন পারিগ্রহ 
কারলেন। বিবেকানন্দের মনোহর অঞ্গকান্তি প্রথমেই তাঁহার দৃম্টি আকর্ষণ 
কাঁরল। রূমে সন্্যাস-জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে স্বামিজীকে উপদেশ দিতে 
দিতে ভা্করানন্দ বলিয়া উঠিলেন, “কেহই সম্পূর্ণরূপে 'কামিনী-কাণ্চন' ত্যাগ 


৮৪ বিবেকানন্দ চারত 


করিতে পারে না।” স্বামজী বিনীতভাবে বাঁললেন, “বলেন ক মহাশয়, এমন 
অনেক সন্ন্যাসী আছেন, যাঁহারা সম্পূর্ণরূপে কাম-কাণ্চনের বল্ধন হইতে 'বমন্ত, 
কারণ উহাই সন্যাসজীবনের প্রথম সাধনা এবং আম অন্ততঃ এমন একজন 
ব্যন্ত দেখিয়াছি, যান কাম-কাণ্চন-স্পৃহা সম্পূর্ণরূপে জয় কারতে সমর্থ 
হইয়াঁছলেন।” তানি শ্রীত্রীরামকৃষ্ধের কথা উল্লেখ কাঁরলেন। ভাস্করানন্দ 
হাসিয়া বাঁললেন, “তুমি বালক মান্র, এ বয়সে ওসব বাঁঝতে পারিবে না।৮ 
নিভরঁক দূঢ়তার সাঁহত প্রতিবাদ কাঁরতে উদ্যত হইলেন। তাঁহার তেজোগর্ভ 
যুন্তপূর্ণ বচনাবলা শ্রবণ কাঁরয়া উপাস্থত ব্যান্তবর্গ ও স্বয়ং ভাস্করানন্দ 
'বাস্মত হইলেন। যাঁহার চরণতলে রাজা. মহারাজা, ধনী, পণ্ডিত, শত শত 
ব্যন্তি মস্তক অবনাঁমিত করিয়া কৃতার্থ, যাহার অলৌকিক পাশ্ডিত্য অপ্রাতিহত 
গৌরবে জ্ঞানালোক 1বকীর্ণ কারত. সেই ভাস্করানন্দের প্রাতিপক্ষ হইয়া তর্কে 
অগ্রসর হওয়া কম সাহসের বিষয় নহে! উদারহৃদয় সন্ন্যাসী, স্বামজশর বাক্যে 
বিশেষ প্রত হইয়া তাঁহার সম্মুখেই স্বীয় শিষ্য ও উপাস্থত ব্যান্তবর্গকে লক্ষ্য 
কারয়া বাঁললেন, “ইহার বণ্ঠে সরস্বতী আরুঢ় হইয়াছেন। ইহার হৃদয়ে 
উন্তস্থান পারত্যাগ কাঁরলেন। 

িয়ীদ্দবস কাশীধামে বাস কাঁরয়া স্বামিজী বরাহনগর মঠে 'ফাঁরয়া 
আঁসলেন। বারাণসীধাম, 'হিন্দু-ভারতের হৃদপিশ্ড! এখানে মাদ্রাজ, পাঞ্জাবী, 
বাঙ্গালী, গুজরাটী, মারাঠী, 'হন্দুস্থানী 'বাভন্ন আচার ও 'বাভন্ন ভাষা 
সত্তেও, একই ভাবের ভাবুক হইয়া বিশ্বে*বরের মান্দরে মিলিত হইয়াছে। 
স্বামজী পরমার্থিকতাভ্রম্ট 'বিচারহঈন বাহ্য আচারপরায়ণ এই মানবসমান্টর 
মধ্যেও ভারতবর্ষের যুগ যুগ সণ্চিত এঁক্যের মাহমাকে উপলাব্ধি করিলেন। 
তাই আমরা দোখতে পাই, বরাহনগর মঠে ফারিয়া [তান গুরুভ্রাতাঁদগকে 
প্রচারকার্ষের জনা উৎসাঁহত কাঁরতে লাঁগলেন। ভারতবর্ষকে দেখিতে হইবে, 
বুঝতে হইবে, এই লক্ষ কোটি নরনারীর জীবনযাব্লার কত 'বাভন্ন স্তরে 
ক বেদনা, কি অভাব অহোরান্র অপূর্ণ আকাক্ক্ষা লইয়া রোদন কাঁরতেছে 
তাহার ভাষা বাঁঝতে হইবে, ইহাদের কল্যাণব্রতের সাধনা শুধু স্বার্থত্যাগের 
কথা নহে, সর্বত্যাগের কথা । এমন কি স্বীয় মুন্তর কামনা পর্যন্ত 'বস্মৃত 
হইতে হইবে । তেজস্বী 'ববেকানন্দের প্রশস্ত হৃদযের দ় ইচ্ছাশান্ত পুনরায় 
তাঁহাকে আকর্ষণ করিল, তান মঠবাটশী ত্যাগ কারযা পুনরায় কাশশধামে 
উপ্পাস্থত হইলেন। কাশশধামে, অখণ্ডানন্দজশ স্বামিজীকে প্রমদাদাস "মনের 
সাহত পঁবিচিত করাইয়া দেন। এই ভদ্রলোক সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্য এবং 
বেদাল্তদর্শনে সপাঁণ্ডিত 'ছিলেন। প্রথম পাঁরচয়েই স্বামিজ প্রমদাদাসের প্রাত 
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শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াছিলেন এবং পরবর্তরঁকালে শাস্তার্থ মীমাংসায় কোন সন্দেহ 
উপপাস্থত হইলে তাঁহার নিকট পন্রযোগে উপদেশ প্রার্থনা কাঁরতেন। কাশন 
হইতে তাঁহার তীর্থযান্রা সুরু হইল। ১৮৮৮ সালের আগস্ট মাসে দণ্ডকমণ্ডল_- 
হস্ত সন্ন্যাসী উত্তর ভারতের নানাস্থানের মধ্য দিয়া সরঘ্‌ নদীতশরে অযোধ্যায় 
উপনীত হইলেন। 

অযোধ্যা-যাহার প্রাতি ধূলিকণার সহিত সূর্যবংশীয় পরাক্রান্ত নরপাল- 
গণের গোৌরবস্মৃতি জাঁড়ত রাহয়াছে। কাবগুরু বাল্মীকির কজ্পনানন্দনের 
পাঁরজাত-কুসম, শ্রীরামচন্দ্র, আদর্শ রাজা, আদর্শ পনত্র, আদর্শ পাতি, আদর্শ 
ভ্রাতারূপে এই পূণ্যভূমিতেই পাঁরপূর্ণ মাহিমায় প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। তেজস্বী 
ব্রাহ্মণ বাঁশম্ঠের পৌরোহিত্য, ক্ষান্রয় রাজা 'ব*বামত্রের তপঃপ্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব 
প্রাপ্তি, ব্রন্মজ্ঞানী মিথিলাধিপাতি জনক, সুদূর অততের কীর্তিসমুজ্জবল 
সহম্্র কাহনী স্বাঁমজীর স্মাতিপথে উাঁদত হইল । সীতারামের পূণ্য লীলা- 
ভূমিতে পদার্পণ করিবামান্র তাঁহার বাল্যস্মৃতি উছিলয়া উঠিল। সেই রামায়ণ- 
প্রীতি--সতারামের মৃর্তর সম্মুখে তন্ময়াচত্তে ধ্যান, বীরভন্ত হনুমানের প্রাতি 
গভণীর শ্রদ্ধা, একে একে তাঁহার মানসপটে উাদত হইয়া তাঁহাকে ভাবানন্দে াবভোর 
করিয়া তুলিল। িয়দ্দিবস অযোধ্যায় রামাইত সন্যাসগণের সাঁহত শ্রীন্রীরামনাম 
বশে আতবাহিত করিয়া স্বামজী লক্ষেণী ও আশ্রার পথে শ্রীবৃন্দাবনধাম 
আভমুখে অগ্রসর হইলেন। 

আগ্নায় ভুবনমোহিনী তাজমহল এবং বিশাল মোগলদ:গ% দর্শন কাঁরয়া 
স্বামজী আগ্রা হইতে মান্র ৩০ মাইল দূরবতাঁ বৃন্দাবন আভিমুখে যাত্রা 
করিলেন। স্বাঁমজী বৃন্দাবনের প্রায় কাছাকাছি আসিয়া পাঁড়য়াছেন এমন 
সময় দোখলেন, পথের পারে এক ব্যাস্ত নাশ্চন্তমনে তামাক সেবন 
কারতেছে। কৈশোর উত্তীর্ণ না হইতেই তান ধূমপানে অভ্যস্ত হইয়াছলেন; 
পথশ্রমে ক্লান্ত স্বামিজী দ এক টান তামাক খাইবার জন্য হাত বাড়াইয়া 
কঁলিকাট চাহলেন। লোকটি সম্দ্রমে সঙ্কুচিত হইয়া বাঁলল, 'মহারাজ, মণ্য 
ভাঙ্গী হ্যায়? মেথর-_ আজন্মের সংস্কারবশে স্বামিজীর হস্ত অজ্জাতসারেই 
সরিয়া আসল, তিনি পুনরায় পথ চলিতে লাগলেন। কিছুদূর অগ্রসর 
হইলে তাঁহার যেন চমক ভাঙ্গিল। তাইতো, আম না জাতিকুলমান বিসন 
দিয়া সন্ধ্যাস গ্রহণ করিয়াছি; তবে মেথর শুনিয়া আমার প্রস্প্ত জাতি- 
অভিমান কেন জাগিল, কেন মেথরস্পৃন্ট কলিকাটি গ্রহণ করিতে বিমুখ হইলাম! 
অভ্যাসগত সংস্কারের 'কি প্রভাব! স্বামিজী 'ফিরিলেন এবং দ্বুতপদে তাহার 
নিকট উপস্থিত হইলেন। মধুর বচনে তাহার দ্বারা এক কিকা তামাক 
সাজাইয়া আনন্দে ধূমপান কাঁরলেন। এই ঘটনাট তানি জীবনে কখনো 
বস্মৃত হন নাই। পরবতর্শকালে স্বীয় শিষ্যাদগকে আত্মাভিমানহীন সর্ব- 
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মানবে সমবুদ্ধি রক্ষা করার কঠিন আদর্শ কত সতর্ক হইয়া রক্ষা কাঁরতে 
হয়, তাহা বুঝাইতে এই গল্পটি বালতেন। 

বৃন্দাবনে আঁসয়া তিনি লালাবাবুর কুঞ্জে আতাঁথ হইলেন। বৃন্দাবন 
তাঁহার মন 'টাকল না। ১২ই আগস্ট এক পত্রে তিনি 'লাখতেছেন, “সহরে 
মন কুণ্িত হইয়া আছে, শানয়াছি রাধাকুণ্ডাঁদ স্থান মনোরম ।” সতাই 
শ্রীবৃন্দাবন অপেক্ষা নন্দীগ্রাম, বর্ষণা, গোকুল, রাধাকুণ্ডাঁদ স্থান মনোরম। 
পল্লশবাঁসরা সরল, উদার; পল্লীর মনোরম শ্যামল প্রান্তরে পাঁরপ্ষ্ট মস্‌ণ- 
দেহ ধেনুগণের নিভ'় বিচরণ শ্রীকলীলার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। 
রাধাকুণ্ডে আসিয়া স্বামিজীর এক অপূর্ব আভজ্ঞতা হইল। 

একদিন পাঁরিধানের একমান্র সম্বল কৌপাীনখানি ধৌত কাঁরয়া তীরপ্রান্তে 
রোদ্রে শুকাইতে 'দিয়া স্বামিজী স্নান কারতে পবিব্রসাললা রাধাকুণ্ডে অবতরণ 
করিলেন। স্নানের পর স্বামিজী চাঁহয়া দেখেন কৌপীনখান নাই। 'বাস্মত 
স্বামিজী দেখতে পাইলেন, এক বানর কোৌপানখানি লইয়া তঁরাস্থত এক 
বক্ষশাখায় বাঁসয়া আছে। সলিলমধ্যে দাঁড়াইয়া তিনি উত্ত বানরকে অনেক 
অনুনয় করিলেন, কিন্তু বানর মুখভগ্গী করিয়া তাঁহাকে ব্যঙ্গ কাঁরল মান্র, 
কৌপীন ফিরাইয়া দিল না। সম্পূর্ণ নগ্নাবস্থায় তান রুপে পারভ্রমণ 
কাঁরবেন ভাবিয়া বালকের নায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। ইহা 'কি শ্রীত্রীরাধারাণীর , 
ইচ্ছা? তাঁহার ব্যথতহদয়ে অভিমান জাগিয়া উঠল; সিল হইতে উত্থিত 
হইয়া স্বামিজী নাবড় অরণ্য মধ্যে প্রবেশ কারলেন; মনে মনে সঙ্কজ্প 
করিলেন, যতক্ষণ না পাঁরধেয় বস্ব পাইবেন, ততক্ষণ অরণ্যমধ্যে প্রায়োপবেশন 
করিয়া রহবেন। এমন সময় তিনি দূর হইতে আহৃত হইয়া পশ্চাঁদ্দকে 
চাহিয়া দেখেন, একব্যন্তি দ্রুতপদে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া আগমন কারতেছেন। 
স্বামিজী তাঁহার প্রাত ভ্রক্ষেপ না কাঁরয়া আপন মনে চালতে লাগলেন। 
ক্ষণকাল মধ্যেই তান ছুটিয়া আঁসয়া স্বামজীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। 
তানি বিস্ময়ে চাঁহয়া দেখেন, নবাগতের হস্তে কিছু খাদাদ্রবা ও একখান 
নূতন গোরকবসন। তাঁহার অনুরোধে মন্বমগ্ধবং স্বাঁমিজী উত্ত উপহার 
দ্ব্যগ্ঁল গ্রহণ কারবামান্র তিনি ঘন বনান্তরালে অদৃশ্য হইলেন। সম্ভবতঃ 
এ ব্যান্ত স্বামজীর দুর্দশা দূর হইতে লক্ষ্য করিয়াছলেন। যাহা হউক, বস্ত্র 
পারধান করিয়া তান রাধাকৃন্ডে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার অপহৃত 
কৌপঈীনখানি পুনরায় যথাস্থানে সন্নিবেশিত দেখিয়া তিনি 'বাস্মত হইলেন। 
এই ঘটনায় সমস্ত যান্ত-ীবচার ছাপাইয়া একটা 'দব্য প্রেমানন্দে ভাঁহার হৃদয় 
ভাঁরয়া উঠল; তন্ময়চিন্তে তানি রাধাকুণ্ড-তীরে কৃষ্গূণগানে রত হইলেন। 

তখনও প্রভাত হয় নাই। পর্বাকাশে উষার রক্তিমচ্ছটা ঈষৎ বিকশিত - 
দশর্ঘপথ ভ্রমণে পারিশ্রান্ত ক্ষুৎ-পিপাসা-কাতর স্বামিজশী পাঁথপাশ্র্বে এক বৃক্ষ- 
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তলে বাঁসয়া আছেন। হাতরাস রেলওয়ে স্টেশনের স্টেশন-মাস্টার শরৎচন্দ্র গৃপ্ত 
কার্য সমাপনান্তে বাসায় ফিরিতেছেন। এমন সময় স্বাঁমজীর প্রভাতারুণ- 
রাগরাঞ্জত শ্রঅঙ্গের দিব্যকান্তিচ্ছটা নেত্রপথে পাঁড়বামান্র তাঁহার মুগ্ধদৃষ্টি 
অজ্ঞাতসারে 'নিষ্পলক হইল । ধারে ধারে অগ্রসর হইয়া পদধূল গ্রহণান্তর 
শরৎচন্দ্র বিনয়-নম্রবচনে জিজ্ঞাসা কারলেন, “আপনাকে ক্ষাধত ও পাঁরিশ্রান্ত 
দেখিতেছি। দয়া করিয়া আমার গৃহে চলুন, সেইখানেই বিশ্রাম কাঁরবেন।” 
মৃদৃহাস্যে করুণা-স্নগ্ধ দৃম্টিপাত করিয়া স্বামিজী ভূম্যাসন হইতে ীত্খত 
হইলেন এবং নীরবে শরংচন্দ্রের পশ্চাদ্বতর্গ হইলেন। 

শাস্ত ও মহাপুরুষগণ বলেন ষে, ভাগ্যবান সাধকের দীক্ষার কাল 
সমুপস্থিত হইলে তাঁহাকে আর গুরু অন্বেষণে বাহর্গত হইতে হয় না; 
গুরুই শিষ্কে কৃতার্থ করিবার জন্য তৎসকাশে উপস্থিত হন। আধ্যাত্মক 
রাজ্যে এরূপ দৃম্টান্ত বিরল নহে। স্বামজীর সর্বপ্রথম শিষ্য পুণ্চারত 
শ্রীমং স্বামী সদানন্দের জীবনেও এইরূপ ঘটনা ঘাঁটয়াছিল। 

প্রথম দর্শনেই শরৎচন্দ্র স্বামিজীর শ্রীপাদপদ্মে মন-প্রাণ সমর্পণ কারলেন। 
স্বামজী আহারান্তে বিশ্রাম করিয়া সংস্থ হইলে তান দুই এক কথার পর 
বাঁললেন, “বহনাদন হইতে আত্মজ্ঞান লাভের স্পৃহা বলবতাঁ হইয়াছে; কিন্তু 
উপযুস্ত 'শক্ষক খুজিয়া পাইতেছি না। যখন দয়া কাঁরয়া আপনি দর্শন 
দয়াছেন, তখন আমাকে কৃপা করিয়া আত্মজ্ঞান প্রদান করুন।” 

স্বামিজী প্রত্যক্ষভাবে তাহার কোন উত্তর না দয়া আপন মনে একটি 
গান গাঁহতে লাঁগলেন। তাহার ভাবার্থ এই, যাঁদ তুমি আমার ভালবাসা 
লাভ করিতে চাও, তাহা হইলে তোমার সুন্দর মৃখখানিতে ছাই মাখির়া 
আইস; পারিবে কি?” 

শরৎচন্দ্র তৎক্ষণাৎ উত্তর কাঁরলেন, “স্বামিজী! আমি আপনার আজ্ঞাবহ 
ভৃত্য; যাহা আদেশ করবেন, 'নীর্বচারে তাহাই পালন কারব।” "তানি 'বস্ময়- 
[িমুগ্ধ-নেত্রে মুমদক্ষ7 যুবকের বৈরাগ্যোদ্দীপ্ত মুখখানির গ্রাত চাহিলেন, কি 
বলিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। 

একাঁদন স্বামিজীকে একান্তে গভীর চিন্তামগ্ন দোঁখিয়া শরৎচন্দ্র জিজ্ঞাসা 
করলেন, “স্বামিজী! আপনাকে আজ বিষণ্ন দোখতোছি কেন” দশর্ঘ*বাস 
ত্যাগ করিয়া স্বামিজী উত্তর করিলেন, “বৎস! এক মহৎ কার্য সম্পাদন 
করিবার ভার আমার স্কন্ধে আর্পিত হইয়াছে; কিন্তু আমি ক্ষদ্রশন্ত, আমার 
দ্বারা উহা সম্ভবপর নহে ভাবিয়া হতাশ হইয়াঁছ। যতই দিন যাইতেছে, 
ততই যেন স্পস্টতররূপে বুঝিতেছি, সনাতন ধর্মের লৃপ্তগৌরব পনর্দ্ধার 
করাই তাঁহার অভিপ্রেত কর্ম। হায! ধর্মের কি শোচনীয় অধঃপতন! আর 
তাহার সঙ্গে অনশনার্ষ্ট ভারতবাসীর কি মর্মভেদী দুরবস্থা! ভারতকে 
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পুনরায় ধর্মের বৈদন্যাতিক শান্ততে সঞ্জশীবত কাঁরতে হইবে, তাহার আধ্যাত্মিকতা 
দ্বারা সমগ্র জগৎ জয় করিতে হইবে; কিন্তু উপায় কি, উপায় কি 2” বলিতে 
বালিতে তাঁহার জ্যোতির্ময় বিশাল নেত্রদ্বয় ব্যথত করুণায় সমাধক প্রোজ্জবল 
হইয়া উাঁঠল। শরৎচন্দ্র গভীর শ্রদ্ধার সাঁহত অস্ফ:্টস্বরে বাঁললেন, “আমি 
[ক আপনার কোন কাজে লাগিতে পারি না?” 

সন্ন্যাসী ফিরিয়া দাঁড়াইলেন; গম্ভীর ভাবে বলিলেন, “এই মহৎকার্যে 
আত্মনিয়োগ করিবার জন্য তুমি ক িক্ষাপান্র ও কমন্ডলু সম্বল কাঁরয়া পথে 
দাঁড়াইতে প্রস্তুত আছ? তুম ক প্রকৃত ত্যাীর জীবনের দুঃসহ কঠোরতা সহ্য 
কাঁরতে পারিবে ?” 

দৃঢ়তার সহিত শরৎচন্দ্র তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, “অবশ্য, আপনার কৃপা 
হইলে আমি নিশ্চয়ই সহ্য করিতে পাঁরব।” 

সং গং সং সং 

িছাদন গুপ্ত-পাঁরবারের মধ্যে যাপন কাঁরয়া স্বামিজী হাতরাস ত্যাগ 
কারতে কৃতসঞ্ফজ্প হইলেন। একাদিন শরৎচন্দ্রকে ডাকিয়া বললেন, “বৎস! 
সন্ন্যাসীর পক্ষে একস্থানে অধিক দন থাকা অন্যায়, বিশেষ তোমাদের প্রাত 
আম একটা আকর্ষণ অনুভব কাঁরতোছ, অতএব আমার সত্ব এস্থান পাঁরত্যাগ 
করাই শ্রেয়স্কর ।৮ 

স্বামিজীর পাবত্র সঙ্গসুখ হইতে বঞ্চিত হইবার আশঙকায় শরৎচন্দ্র 
শোকার্ত হৃদয়ে বলিলেন, “্বামিজী! আমাকে আপনার শিষ্য কাঁরয়া সঙ্গে 
লউন।” স্বাঁমজী উত্তর কাঁরলেন, “তম কি মনে কর যে, আমার শিষ্য হইলেই 
তোমার আধ্যাত্মিক পিপাসা তৃপ্ত হইবে কাহারও গরু হইবার যোগ্যতা 
আমাতে আছে কিনা সন্দেহ । ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া কর্ম কাঁরয়া 
যাও, তিনিই কল্যাণ বিধান কাঁরবেন। আম আপাততঃ শ্রীশ্রীবদরঈ-কেদার 
দর্শনে যাত্রা কারব সঙ্কজ্প কারয়াছ, তুম দ্‌ঃখত হইও না, প্রসম্নমনে আমাকে 
বিদায় দাও, আম পুনরায় হাতরাসে ফিরিয়া আসিতে চেস্টা কারব।” 

শরৎচন্দ্র স্তোকবাক্যে ভূিবার পানর নহেন। তিনি উত্তর কাঁরলেন, “আপানি 
যাহাই কেন বলুন না, আপানি যেখানে যাইবেন, আমিও আপনার অনুগমন 
করিব। আমাকে দীক্ষা প্রদান কাঁরতেই হইবে ।” 

স্বামিজী কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বাঁললেন, “সত্য সত্যই কি তুমি আমার 
কারলেন। স্বামিজী গাত্রোথান করিয়া বাঁললেন, “উত্তম; এই আমার "ভক্ষার 
ঝুল লও, তোমার স্টেশনের কুলিগণের কুটীর হইতে ভিক্ষা কাঁরয়া আইস ।” 

শরৎচন্দ্র তৎক্ষণাৎ ছ্বিধাহীন চিত্তে ঝুলিটি স্কম্ধে কাঁরয়া 'ভিক্ষার্থে 
বহির্গত হইলেন। 'ভিক্ষালব্খ বস্তুসহ শরংচন্দ্রকে প্রত্যাবৃন্ত দেখিয়া স্বামিজী 
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আনন্দোল্লাসে তাঁহাকে আশীর্বাদ কারলেন। অতঃপর শরৎচন্দ্র পিতা-মাতার 
সম্মতি গ্রহণপুবক স্বামজীর সহিত হাতরাস পারত্যাগ কাঁরিয়া হৃষীকেশে 
উপনীত হইলেন। 

নবদীক্ষত শিষ্য স্বামী সদানন্দ, গঃরুনার্দন্ট পল্থাবলম্বনে কঠোর 
সাধনায় ব্রতী হইলেন; কিন্তু দৈহিক কঞ্গেরতায় অনভ্যস্ত নবাঁন সন্ন্যাসী 
কিছুদিন পরেই অসুস্থ হইয়া পাঁড়লেন। স্বামিজী বাধ্য হইয়া শিষ্যসহ 
হাতরাসে 'ফাঁরয়া আঁসলেন। হাতরাসে আঁসয়া স্বামিজণও পশীড়ত হইয়া 
শয্যা গ্রহণ কাঁরলেন। স্থানীয় উৎসাহ যুবকবূন্দ ও গুপ্ত-পারবারের যত্ন ও 
চেষ্টায় স্বজ্পকাল মধ্যেই আরোগ্য লাভ করিয়া বরাহনগর মঠে ফিরিয়া 
আিলেন। সদানন্দজীও 'কছনদন পরেই অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া নবেম্বর 
মাসে মণ্ডে আগমন কাঁরলেন এবং অপরাপর সন্যাসগণ কর্তৃক স্নেহে রামকৃষ্ণ 
সজ্ঘে গৃহাঁত হইলেন। 

শ্রীরামকৃষের গৃহী ও সন্স্যাসী শিষ্য ও ভন্তবৃন্দ বহুদিন পর তাঁহাদের 
প্রিয়তম “নরেন্দ্র*কে পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন। স্বাঁমজী পঃনরায় 
প্রবল উৎসাহের সাঁহত সন্স্যাঁসবৃন্দকে শিক্ষাদান ও আগতপ্রায় ভাঁবষ্যং কর্মের 
জন্য প্রস্তৃত হইবার জন্য মাতাইয়া তুলিতে লাগলেন। যে অ-মানব প্রাতিভা, 
অসাম অনুকম্পা ও উদার হৃদয় উত্তরকালে সমগ্র জগতের শ্রদ্ধা-মুগ্ধ-বিস্মিত- 
দচ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, বরাহনগর মঠে শ্রীরামকৃষ-ভন্তবৃন্দ বহুপূর্বেই 
তাহা অনুভব কাঁরয়াছলেন। 

একাঁদকে বেদান্তদর্শন, ধ্যান ধারণা যোগ সমাধি, ইহলোকাবিমখ সন্ন্যাসের 
আদশ” অন্যাদকে ভারতের বিশাল জনসমন্টির দুর্গাতি মোচনের সেবারত; 
এই দুই আপাতঃ বিপরীত ভাবের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান যাঁদ না কাঁরতে 
পারিলাম, তাহা হইলে শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য বাঁলয়া পাঁরচয় দিবার কি আধকার 
আমাদের আছেঃ সাধনভজন শাম্ত্রপাঠের মধ্যে এই প্র্ন স্বামিজী গুরু- 
ভ্রাতাদের সাহত আলোচনা করিতেন। বহু বিকৃতি, প্রাণহীন অনুষ্ঠান সত্তেও 
ভারতে ধর্ম আছে; কিন্তু সামাজিক ও সাংসারিক দৃর্গাতই ভারতবাসীর 
বর্তমান দুদ্শার কারণ। 

বিহার ও উত্তর-পাঁশ্চমাণ্থলের পল্লীনগর পদরব্রজে ভ্রমণ করিয়া এবং তীর্থ- 
প্রত্যক্ষভাবে পাঁরিচত হইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তান দোখয়াছিলেন, 
শীলতা নাই। ইহা মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণীর সমস্যা নহে- ভারতের বিশাল 
জনসমন্টির সমস্যা । পূর্বগামী সংস্কারকগণের মত "তান জাতীয় সমস্যাকে, 
তথাকাঁথত শিক্ষিত উচ্চশ্রেণীর আশা-আকাঙ্ার আলোকে দেখিবার সঞ্কীর্ণতা 
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হইতে মস্ত হইয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষের উপদেশ ও জীবন বিশ্লেষণ কাঁরয়া 
1তনি গুরুভ্রাতাদের বাঁলতেন, দোষ ধর্মের নহে, ধর্মের নামে ধর্ম-ব্যবসায়ী 
গুরু-পুরোহিত-পাণ্ডাদের সমাজের উপর আধিপত্যই সমাজ-জীবনকে পঙ্গু 
কাঁরয়া রাখয়াছে। বহু শতাব্দীর প্রথা-নিষেধের অন্ধ অনুবর্তনায়, সমাজের 
একাদকে বংশ ও রন্তের শ্রেন্ঠত্বাভিমান, অন্যাদকে হঈনতাবোধ, 'বাভল্ল সম্প্রদায় 
এবং বহুতর শাখা-প্রশাখা-সমন্বিত কৃত্রিম জাতি-বিভাগের সৃষ্ট করিয়াছে। 
ভারতবাসীকে এক অখণ্ড জাতিতে পাঁরণত কাঁরতে হইলে আমাদিগকে এ 
সকল বদ্ধমূল সংস্কারের 'বরুদ্ধে দাঁড়াইয়া, ধর্মসাধনায় এবং সামাঁজক সুখ- 
স্বীবধালাভে সর্বমানবের সমান আঁধকারবাদ প্রচার কাঁরতে হইবে। এই ভাব 
লোকে সহজে গ্রহণ কাঁরবে না। কাজ সহজ নহে, কিন্তু ঠাকুর এই কাঁঠন ব্লতেই 
আমাদের দীক্ষা 'দিয়াছেন। 

এই সময়ে প্রায় একবৎসর কাল স্বামিজী বরাহনগর মঠ অথবা কাঁলকাতায় 
বাগবাজারে বলরাম বসুর বাটীতে যাপন করেন। আঁধকাংশ সময়ই "তান 
শাস্মাধ্য়নে যাপন কাঁরতেন। স্বীয় সুপপশ্ডিত গুরুভ্রাতাদের লইয়া বেদান্ত ও 
পাঁণান ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতেন। কাশির প্রমদাদাস বাবু এই দরিদ্র 
সন্ন্যাসী দগকে বেদান্ত ও অন্টাধ্যায় দান করিয়াছিলেন, স্বাঁমজীর একখানি 
পন্নে কৃতজ্ঞতার সাঁহত তাহার উল্লেখ আছে। ১৮৮১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে 
স্বামজী একবার শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মভূমি কামারপুকুর গ্রাম এবং শ্রীশ্রীমার 
জন্মভীম জয়রামবাটীতে গিয়াছলেন এবং পরে কিছুদিন শিমৃূলতলায় থাকিয়া 
জুলাই মাসে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। এই কালে আমরা দেখিতে পাই, 
স্বামিজী উৎসাহের সাঁহত উপাঁনষদ্‌ ও শাঙ্করভাষ্য অধ্যয়ন কারতেছেন এবং 
প্রত্যেকটি সমস্যা ও সংশয় ভঞ্জনের জন্য কাশীতে প্রমদাদাস বাবুর নিকট পন্ন 
লিখিতেছেন। এই সময়ে ৪ঠা জুলাই তাঁরখের একখানি পত্রে তাঁহার মানাঁসক 
অবস্থা বর্ণনা করিয়া প্রমদাদাস বাবুকে 'লাঁখতেছেন, “নানাপ্রকার অভিনব 
মত মাস্তচ্কে ধারণ জন্য যে সময়ে সময়ে ভূঁগিতে হয়, ইহা আঁত যথার্থ এবং 
অনেক সময় দেখিয়াছি। কিন্তু এবার অন্য প্রকার রোগ । ঈমবরের মণ্গলহক্তে 
বিবাস আমার যায় নাই এবং যাইবারও নহে- শাস্ত্রে বিশ্বাস টলে নাই। কিন্তু 
ভগবানের ইচ্ছায় আমার ,জীবনের গত €& 1৭ বংসর ক্রমাগত নানাপ্রকার 'বিঘব- 
বাধার সাহত সংগ্রামে পারপূর্ণ। আম আদর্শ শাস্ম পাইয়াঁছ, আদর্শ মনূষ্য 
চক্ষে দৌখয়াছ, অথচ পূর্ণভাবে নিজে কিছু কাঁরয়া উঠতে পাঁরিতোছ না, 
ইহাই অত্যন্ত কল্ট। 

“বশেষ কালকাতার নিকট থাকিলে হইবারও কোন উপায় দেখি না। 
আমার মাতা এবং দুইটি ভ্রাতা কাঁলকাতায় থাকে। আম জ্্ঠ, মধ্যমাঁট 
এইবার ফাস্ট” আর্টস পাঁড়তেছে" আর একটি ছোট । ইহাদের অবস্থা পর্ধে অনেক 
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ভাল ছিল, কিন্তু আমার পিতার মৃত্যু পষন্তি বড়ই দুঃস্থ; এমন কি, কখনো 
কখনো উপবাসে দিন যায়। তাহার উপর জ্ঞাতিরা দুর্বল দোখয়া পৈতৃক বাসভূমি 
হইতে তাড়াইয়া 'দিয়াছিল-_হাইকোর্টে মোকদ্দমা কাঁরয়া যাঁদও সেই বাটগর 
অংশ পাইয়াছেন__কিল্তু সর্বস্বান্ত হইয়াছেন-_ষে প্রকার মোকদ্দমার দস্তুর। 

“কখন কখন কলিকাতার নিকট থাকলে তাহাদের দুরবস্থা দোয়া 
রজোগুণের প্রাবল্যে অহঙ্কারের বিকারস্বরূপ কার্যকরী বাসনার উদয় হয়, 
সেই সময়, মনের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ বাধে; তাহাতেই লাখয়াছলাম, মনের অবস্থা 
ভয়ঙকর। এবার তাহাদের মোকদ্দমা শেষ হইয়াছে । কিছাদন কাঁলকাতায় 
থাকিয়া সমস্ত 'মিটাইয়া এদেশ হইতে চিরাঁদনের মত 1বদায় হইতে পার, আপাঁন 
সেই আশীর্বাদ করুন। আশীর্বাদ করুন, যেন আমার হৃদয় মহা এঁশবলে 
বলীয়ান হয় এবং সকল প্রকার মায়া আমা হইতে দূরপরাহত হইয়া যায়।” 

স্বামজী ডিসেম্বর মাসের পূর্বে কাঁলকাতা ত্যাগ কাঁরতে পারেন নাই। 
কাঁলকাতা হইতে বৈদ্যনাথ গিয়া স্বামিজী কাশাীদর্শনের জন্য ব্যাকুল হইলেন। 
কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যর্প। ১৮৮১-এর ৩০শে ডিসেম্বর তান প্রয়াগধাম 
হইতে প্রমদাদাস বাবুকে লিখিতেছেন, “দু'একাঁদনের মধ্যে কাশী যাইতোঁছি 
বাঁলয়া আপনাকে এক পর্ন লাখয়াছিলাম, কিন্তু বিধাতার নির্বন্ধ কে খণ্ডাইবে ? 
যোগানন্দজী নামক আমার একটি গুরভ্রাতা চিত্রকূট ওওকারনাথাদি দর্শন 
করিয়া এস্থানে আসিয়া বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন সংবাদ পাই; 
তাহাতে তাঁহাকে সেবা করিবার জন্য এস্থানে আসিয়া উপস্থিত হই। আমার 
গুরুভাই সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছেন। * * আমার মন কিন্তু কাশ কাশী কাঁরয়া 
অতান্ত ব্যাকুল হইয়াছে ।” এখান হইতে স্বামিজী কাশী হইয়া ১৮১০ সালের 
২২শে জানুয়ারী গাজীপুরে উপস্থিত হইলেন। আভিপ্রায় বিখ্যাত সাধু 
পওহারীবাবার দর্শন লাভ করিবেন। ২৪শে জানুয়ারী স্বামিজী 'লাখতেছেন, 
“এসথানে আমার বাল্যসখা শ্লীযুন্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাসাতে আছ, 
স্থানাট মনোরম । * * আমার বড় ইচ্ছা ছিল, পুনর্বার কাশী যাই। কিন্তু যে 
জন্য আসিয়াঁছ, অর্থাৎ বাবাজশীকে দেখা, তাহা এখনো হয় নাই।” ৪ঠা 
ফের্ুযারী াখিতেছেন, “বহু ভ।গ্যফলে বাবাজীর সাক্ষাৎ হইয়াছে । ইনি 
আত মহাপুরুষ * * * 'বাচত্র ব্যাপার এবং এই নাস্তিকতার 'দিনে ভান্তি এবং 
যোগের অত্যাশ্চর্য ক্ষমতার 'িদর্শন। আম ইত্হার শরণাগত হইয়াছি, আমাকে 
আশবাসও 'দয়াছেন, সকলের ভাগ্যে ঘটে না।” 

পওহারশবাবা পূর্ব হইতেই শ্রীরামকৃষ্ণের বিষয় অবগত ছিলেন, 
স্বামজীকে তাঁহারই শিষ্য জানিয়া আদর কাঁরতে লাঁগলেন। কমে তাঁহাদের 
ঘাঁনত্ঠতা বাঁদ্ধ পাইতে লাগল এবং পবস্পর 'বশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া 
পাঁড়লেন। যখন তাঁহারা ধর্মরাজ্যের উচ্চতর অনূভূতি ও জাঁটল দার্শীনক 
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তত্ব সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃস্ত হইতেন, তখন, উহা এরূপ অবস্থায় উপনীত 
হইত যে, উপাস্থত অন্যান্য ব্যান্তবর্গের মধ্যে কেহই উত্ত কথোপকথনের মর্ম- 
গ্রহণ করিতে সমর্থ হইতেন না। 

স্বামজীর গাজীপুরে আগমনের পর হইতেই প্রাত রাঁববার গগনচন্দ্র রায় 
মহাশয়ের ভবনে একটি ক্ষুদ্র ধর্ম-সভা বাঁসত। স্থানীয় 'শাঁক্ষত ভদ্রলোকগণের 
আঁধকাংশই স্বামিজীর সঙ্গ-সৃখ ও মধুর সঙ্গীত শ্রবণ কারবার আঁভপ্রায়ে 
তথায় একত্র হইতেন। স্বামজী রাধাকৃফের লীলাবিষয়ক সঙ্গীত গাঁহতেন 
বলিয়া গাজীপুরের সকলেই তাঁহাকে 'বাবাজন' বাঁলিয়া ডাঁকতেন। একাঁদন 
এই সভায় সমাজসংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঞ্গে স্বাঁমজনী বাঁলয়াছিলেন 
যে, সমাজের মস্তকে আঁগ্নময় আভিশাপ বর্ষণ কাঁরয়া এবং প্রত্যেক আচার- 
ব্যবহারের তীব্র বিরুদ্ধ সমালোচনা কাঁরয়া কোনপ্রকার সংস্কার সম্ভব নহে। 
অসম প্রেম ও অনন্ত ধৈর্যের সহত শিক্ষাবিস্তারের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে 
ভিতরের দিক হইতে জাতিকে উন্নত কারতে হইবে। হিন্দুধর্মের মহান্‌ 
সার্বভোঁমিক আদর্শসমূহের প্রাতি লক্ষ্য রাঁখয়া শিক্ষা-প্রচার কাঁরতে হইবে 
এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে ষে, হিন্দুধর্ম একটা 
ভ্রম-প্রমাদের সমাষ্ট নহে। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার দৃষ্টি দয়া বিচার না 
কারয়া, গভীর অধ্যবসায়ের সাহত সনাতন ধর্মের মহত্ব অনুধাবন কাঁরতে 
চোঁষ্টত হইতে হইবে। এই সনাতন শহন্দুজাতির উদ্দেশ্য কি এবং ইহার প্রকৃত 
জীবনীশান্ত কোথায়, তাহা অন্বেষণ কাঁরতে হইবে। ইহা অতীব দুঃখের 
বিষয় যে, আমরা অনেকেই পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহে অন্ধ হইয়া মনে মনে কম্পনা 
কার, ভারতবর্ষ তাহার জাতীয় জীবনাদর্শ হইতে বহুদূরে সরিযা পাঁড়য়াছে, 
অথবা উহার এমন কোন সর্বজনীন আদর্শ নাই, যাহার দ্বারা 'বাভন্ন প্রকার 
সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে একটা সমন্বয়সূত্র আবিজ্কার করা যায়। বর্তমান সমাজ- 
লংস্কারকগণের ইহাই প্রধান দৈন্য -আধ্যাত্মক 1ভাত্তর উপর প্রাতিঙ্ঠিত হিন্দ্‌- 
সভ্যতার প্রকৃত রূপ দোঁখবার মত দৃম্টি তাঁহারা হারাইয়াছেন। যখন আমরা 
ইহা সম্যকৃরূপে বুঝিয়া বৈদেশিক-ভাববহুল সংস্কারের হস্ত হইতে সমাজকে 
রক্ষা কারবার জন্য চোম্টত হইব, তখাঁন আমাদের বর্তমান জাতায়-সমস্যার 
সমাধান হইবে। 

মহাতপস্বী ও জ্ঞানী পওহারীবাবার সাঁহত ঘাঁনম্ঠ পাঁরচয়ে স্বামিজশী 
মুগ্ধ হইলেন। ভাবলেন, “ভগবান শ্রীরামকৃফের অহেতুক কপার আঁধিকারী 
হইয়াও আজ পর্যন্ত শান্তি পাইলাম না কেন? হয়তো এই ব্র্গজ্ঞ পুরুষের 
সাহাযো আম শান্তিলাভ কাঁরতে পাঁরিব।” 

কে বাঁলবে, এই কালে প্রবলতম ব্যাকলতায় 'তিনি শ্রীগুরুব আদেশবাণী 
শীবস্মৃত হইয়াছলেন কি নাঃ অথবা শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন তাঁহাকে বাঁলয়াছিলেন, 
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“তোর 'নার্বকজ্প সমাধ চাঁব দেওয়া রইল, কাজ শেষ হ'লে তবে পাঁব।” ইহা 
ক তান ক্ষাণক দৌর্বল্যে ভুলিয়া 1গয়াছলেন 2 
স্ধামিজী শুনিয়াছিলেন, পওহারীবাবা যোগ-মার্গ সাধনায় “সাঁদ্ধলাভ 
কারয়াছিলেন। পওহারীবাবার সাঁহত আলাপ-পারচরে তাঁহার হৃদয়ে যোগ- 
শিক্ষার বাসনা বলবতণী হইল। তিনি বাবাজীকে ধাঁরয়া বাঁসলেন, তাঁহাকে 
যোগাঁশিক্ষা দিতে হইবে। আগ্রহাতিশয়ে পওহারীবাবাও তাঁহাকে আশ্বাস 
প্রদান করিলেন। স্বামজী শন্ভাঁদনের প্রতীক্ষা করিতে লাগলেন। 
গভীর নিশীথে স্বামিজী পওহারীবাবার গুহায় যাইবার জন্য প্রস্তুত 
হইলেন। '্রীরামকৃষ্ণ না পওহারীবাবা? এই কথা মনে উদয় হইবামাব্র তাঁহার 
হৃদয় দমিয়া গেল। বিহবল হৃদয়ে সংশয়-ম্বন্বালোঁড়িত "চত্তে বিবেকানন্দ 
ভূমিতলে বাঁসয়া পাঁড়লেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অসীম কৃপা, গভশীর ভালবাসা, 
সস্নেহ ব্যবহার, পর্যায়ক্রমে স্মৃতিপথে উাদত হইয়া তাঁহার ব্যাথতচিত্ত আত্ম- 
ধক্কারে ভাঁরয়া উঠিল! সহসা তাঁহার অন্ধকারময় কক্ষ দিব্যালোকে উদ্ভাঁসত 
হইয়া উাঠল। স্বাঁমজী অশ্রু-সজল নেন্র তুলিয়া দেখিলেন, তাঁহার জীবনের 
আদর্শ দক্ষিণেন্বরের সেই অদ্ভুত দেব-মানব সম্মুখে দাঁড়াইয়া! তাঁহার 
উজ্জ্বল আয়তনেব্রদ্বয়ে স্নেহ-সকরুণ-ব্যাথত-ভর্থসনা, বিবেকানন্দের বাক্য- 
স্ফূর্ত হইল না, প্রহরকাল প্রস্তরমৃর্তির মত ভূঁমিতলে বাঁসয়া রাঁহলেন। 
প্রভাতে শ্রীরামকৃষ্ণের এই অন্ভুত দর্শন তান মাঁস্তম্কের দৌর্কল্য বাঁলয়া 
উড়াইয়া দিতে চেস্টা কাঁরয়া আগামী রজনীতে পুনরায় পওহারীবাবার নিকট 
যাইবার সঙ্কজ্প করিলেন। সেদিনও সেই পূব্দ্ট জ্যোতির্ময় মুর্তি তেমান- 
ভাবে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া!! এইরূপে সম্তাঁবংশতিদিবস আতবাহত 
হইলে পর, একদিন তাঁন মর্মবেদনায় ভূম্যবলুশ্ঠিত হইয়া আর্তস্বরে বাঁলয়া 
উঠিলেন, “না, আম আর কাহারও নিকট গমন করিব না। হে রামকৃষ্ণ! তুমিই 
আমার একমান্র আরাধ্য, আমি তোমার ক্লীতদাস! আমার এ আত্মহারা দৌর্বল্যের 
অপরাধ ক্ষমা করো প্রভো!» 
এতৎসম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করিলেই স্বামিজীর অব্্ত-বেদনা-রিস্ট- 
মুখমণ্ডল গম্ভীর হইয়া উাঠত। বিশেষ কোন উত্তর কাঁরতেন না, কাঁরতে 
পারিতেন না। বহাাদন পরে রচিত “গাই গত শুনাতে তোমায়” শীর্ষক 
কাঁবতাটর নিম্নোদ্ধৃত অংশে আমরা এই ঘটনার কিং আভাস পাই-_ 
“কভু ছেলেখেলা করি তোমা সনে, 
কভু ক্রোধ কার তোমা 'পরে যেতে চাই দূরে পলাইয়ে, 
শিয়রে দাঁড়ায়ে তুমি রেতে_নরবাক আনন, ছলছল আঁখি 
চাহ মম মৃখপানে; 
অমান যে ফিরি. তব পায়ে ধার, কিন্তু ক্ষমাভিক্ষা নাহ মাগি। 
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তুমি নাহ কর রোষ। 
পুত্র তব-_অন্য কে সাহিবে প্রগল্‌ভতা ? 
প্রভু তুমি--প্রাণসখা তুমি মোর! 
কভু দেখি, তুমি আমি, আঁম-তুমি!! 
কাশীধাম হইতে স্বামী অভেদানন্দজীর পড়ার সংবাদ পাইয়া স্বামিজী 
গাজীপুর পাঁরত্যাগ কঁরিলেন। কাশীধামে উপাস্থিত হইয়া অভেদানন্দজণীর 
চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত কারলেন। তান অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইলে স্বামী 
প্রেমানন্দজশীকে তাঁহার সেবা-শশ্রুষায় নিযুস্ত কাঁরয়া স্বামিজ বাব প্রমদাদাস 
মিত্র মহাশয়ের বাগানবাটীতে অবস্থান কাঁরতে লাগিলেন। এই সময় একাঁদন 
শ্রীরামকৃষ্দেবের অন্যতম গ্‌হী ভভ্ত বাব বলরাম বসু মহাশয়ের পরলোক- 
গমনের সংবাদ পাইয়া স্বামিজী শোকে মৃহামান হইলেন। গুরু-ভ্রাতৃ-বিয়োগ- 
ব্যথায় কাতর স্বামিজীকে বিলাপ কারিতে দেখিয়া প্রমদাবাবু বাঁললেন, “এ 'কি 
স্বামিজী! আপাঁন সন্্যাসী, আপনার শোকার্ত হওয়া শোভা পায় না।? 
স্বামজী গম্ভশীরভাবে উত্তর কাঁরলেন, “আপনি কি মনে করেন, সন্ন্যাসীর 
হৃদয় বাঁলয়া একটা 'জানিসও থাকিতে নাই? প্রকৃত সন্ন্যাসী পরের জন্য 
সাধারণ অপেক্ষা আঁধক অনুভব করেন। বশেষ আম মানুষ ব্যতীত আর 
িছুই নাহ। সর্বোপার তান যে আমার গুরুভাই। আমরা যে একক্রে 
শ্রীবামকৃষের পদতলে বাঁসয়া শিক্ষান্রহণ করিয়াছ্ি। তাঁহার 'বয়োগে যে আমি 
কাতর হইব, ইহাতে আর বিচিত্র কি? প্রস্তরের ন্যায় অনুভূতিহশন সন্নযাস- 
জীবন আমার স্পৃহনীয় নয় ! 
বলরামবাবুর মৃত্যুর পর শোকার্ত বস-পাঁরবারকে সাল্ববনা দিবার জন্য এবং 
আসিলেন। ইতোমধ্যে ২৫শে মে মঠের অন্যতম পৃঞ্ঠপোষক ঠাকুরের গৃহ 
শষ্য সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের পরলোকগমনে মঠের ব্যয়-নির্বাহের জন্য স্বামিজশী 
চান্তিত হইলেন। দুইমাস কাল কলিকাতা ও বরাহনগরে অবস্থান করিয়া 
স্বামজী মঠের খরচ চঁলিবার উপযোগী ব্যবস্থা করিলেন। আবার তাঁহার 
চিত্তে ভারত ভ্রমণের ইচ্ছা বলবতাঁ হইযা উীঠিল। একাদকে নবগাঁঠত রামকৃষ- 
সঙ্ঘের প্রাত তীব্র মমত্ববোধ, অন্যাদকে সত্যকাম সন্ন্যাসীর নিঃসঙ্গ সাধনার 
আবেগ, এই দুই বিরুদ্ধ ভাব-সংঘাতে বিচলিত বিবেকানন্দ মনে মনে সঙ্কজ্প 
করিলেন, সমস্ত বন্ধন, এমন কি, গুরুভাইদের স্বার্থলেশহণন প্রেমবন্ধন পযন্ত 
ছিন্ন করিতে হইবে । ষে শীন্তবলে শ্রীরামকৃষেব মহান আদর্শ প্রচার করা যাষ, 
সেই শান্ত অজজন কারব অন্যথা সেই চেষ্টায় প্রাণ দিব, এই সঙ্কজ্প তাঁহাকে 
বিচলিত করিয়া তুলিল। 
তখন রামকৃষফ-ভন্ত-জননী ল্ীশ্রীসারদাদেবী ভাগীবথীর পশ্চিম তারে 
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ঘুষুড়ী গ্রামে বাস কারতেছিলেন। স্বাঁমিজ মঠ পাঁরতয়গ কাঁরয়া যাত্রার 
প্রাক্কালে তাঁহার আশীর্বাদ লাভাকাঙ্ক্ষায় তথায় আগমন কাঁরলেন। শ্রীশ্রীমাতা- 
ঠাকুরাণনর পাঁবভ্রচরণষুগল বন্দনা কারয়া তিনি গভনর শ্রদ্ধার সাহত বাঁললেন, 
“মা! যে পধন্ত শ্রীগুরুর ঈপ্সত কার্য সম্পন্ন কারতে না পার, সে পরক্তি 
আর 'ফাঁরয়া আসব না; তুম আশীর্বাদ কর, যাহাতে আমার সঙ্কঙ্প 'সদ্ধ 
হয়।” 
নাম গ্রহণপূর্বক আশীর্বাদ কারলেন। সে পূণ্যস্পর্শে স্বামিজীর হৃদয় এক 
দিব্যভাবে পূর্ণ হইল। তাঁহার মনে হইল, তিন এমন এক মহাশান্তবলে 
বলীয়ান হইলেন, যাহা বাধা, বিপাত্ত, সংশয়দ্বন্দে তাঁহার হৃদয় আবচালিত 
রাখিবে; এমন কি, মৃত্যুর বিভীষিকা পর্যন্তি তাঁহাকে সঙ্কল্পচ্যুত কাঁরিতে 
পারিবে না। 

১৮৯০-এর জুলাই মাসে মঠবাটশ পারত্যাগ কারবার পর স্বাঁমজী প্রথম 
ভাগলপুরের উকীল মথরানাথ সিংহ মহাশয়ের ভবনে কয়েকাঁদন যাপন 
কাঁরলেন। সেখান হইতে বিদায় লইয়া স্বীয় গুরুজ্রাতা অখণ্ডানন্দজীর সাঁহত 
দেওঘরে আসলেন। এখানে স্বামিজী শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণ বসুর সাহত সাক্ষাং 
কাঁরয়া একাঁদন তাঁহার সহিত ধর্মালোচনা করেন। দেওঘর হইতে কাশীতে আঁসয়া 
[তান প্রমদাদাস বাবুর আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। হিমালয় তাঁহাকে তখন 
আকর্ষণ কারতেছে, আধকাঁদন তিনি কাশনীতে ছিলেন না। বিদায়ের প্রাক্কালে 
তিনি প্রমদাদাস বাবুকে বাঁলয়া গেলেন, "যখন আমি ফারিয়া আসিব, তখন 
সমাজের উপর বোমার মত ফাটিয়া পাঁড়ব এবং সমাজ আমার অনুবতাঁ হইবে” 
তার পর অযোধ্যা ও নৈননতাল হইয়া তিনি বদরী, কেদারের পথে আলমোড়ায় 
উপস্থিত হইলেন। স্থানীয় বিখ্যাত ব্যবসায়ী লালা বদরা সাহা সন্যাসীদ্বয়ের 
বাসের জন্য একটি উদ্যান-বাঁটকা ছাঁড়য়া দিলেন। কয়েকাঁদন পব সংবাদ পাইষা 
স্বামী সারদানন্দ ও কৃপানন্দজ আসিয়া তাঁহাদের সাহভ 'ীমলিত হইলেন। 
এইকালে বরাহনগর মঠের অধিকাংশ সন্ন্যাসসই তীশর্থভ্রমণে বহির্গত হইয়া- 
ছিলেন। কেহ কেহ হৃষাঁকেশ, হরিদ্বার ইত্যাঁদ স্থানে কুটির নির্মাণ করিয়া 
অথবা গিরগুহায় বাস করিয়া কঠোর তপশ্চর্যায় রত হইয়াছিলেন। 

হিমালয়ের বৈরাগ্যোদ্দীপক মনোহর গম্ভীর শ্রী স্বাঁমজীর সমাধালপ্স্‌ 
মনকে অন্তর্মখনন করিয়া তুলিল। তিনি প্রত্যহ রজনীযোগে গোপনে 'গাঁর- 
গুহায় ধ্যান কারতেন। 


ববেকানন্দেব ধ্যান-স্তিমিত-লোচনে সত্যধর্ম মৃর্তমান হইযা উঠিল। 
আগতপ্রায় নবযূগের সম্মুখে শ্রীরামকৃষ্ণের বার্তা বহন কাঁরতে হইবে, ভবিষ্যং 
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ভারতের উদ্বোধনকলঞ্পে সত্বরজের মিলনবেদীর উপর সেবাধর্ম প্রাতিষ্ঠা কারতে 
হইবে, ইহার পূর্বে নার্বকম্প সমাধিলাভ হইবে না। এ দাঁত্বপর্ণ কর্মভার 
হইতে 'নিম্কীতি পাইবার জন্য তিনি প্রবল সচেষ্ট ষুদ্ধঘোষণা কাঁরলেন। কিন্তু 
পুনঃ পুনঃ অকৃতকার্য হইয়া অবশেষে বিরান্তর সাঁহত গাঁরগূহা ত্যাগ করিয়া 
আলমোড়ায় ফিরিয়া আসিলেন এবং স্বজ্পকাল পরেই গুরুজাতৃুগণসহ উত্তরা- 
খণ্ড পারভ্রমণে বাহর্গত হইলেন। 

এই সময় স্বামী তুরায়ানন্দজী কর্ণপ্রয়াগে, অলকানন্দাতীরে আশ্রম রচনা 
করিয়া তপস্যা রত 'ছিলেন। স্বাঁমিজী গুরদ্রাতৃগণসহ তাঁহার সাহত মালিত 
হইয়া হৃ্ট হইলেন। তথা হইতে বদরানারায়ণ আঁভম.খে প্রস্থান কাঁরবেন 
এমন সময় স্বামী অখণ্ডানন্দজী পাড়ত হইয়া পড়ায় তানি বাধ্য হইয়া তাঁহার 
চাকংসার্থ দেরাদুনে ফারিয়া আসিলেন। অখন্ডানন্দজী সুস্থ হইলে স্বামিজী 
গুরুভ্রাতৃগণসহ হৃষীকেশে আসিয়া বাস কারতে লাগিলেন। বেদান্তাদি শাস্্- 
চর্চা, ধ্যান, জপ ইত্যাঁদতে দন আতবাহত হইতে লাগিল। হৃষীকেশ 
স্বামিজীর অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ বোধ হইত। এই সময়ের আনন্দময় দিনগুলির 
স্মৃতি তিনি শেষ দিবস পর্যন্ত ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহার 'পারব্রাজক' 
নামক পুস্তকে মর্মস্পর্শ ভাষায় 'লাখয়াও 'গিয়াছেন :_ 


“হৃষীকেশের গঙ্গা মনে আছে? সেই 'ীনর্মল নীলাভ জল--যার মধ্যে দশহাত 
গভখরের মাছের পাখনা গোণা যায়, সেই অপূর্ব সংস্বাদ হিম-শীতল 'গাঞ্গ্যং বাব 
মনোহারী', আর সেই অদ্ভুত 'হর্‌ হর্‌ হর্‌ তরঙ্গোথ ধনি, সামৃনে গাঁব-নিরবেল 
'হর- হর প্রাতিধান। সেই 'বাঁপনে বাস, মাধুকরা ভিক্ষা, গঞ্গাগর্ভে ক্ষুদ্র দবীপাকার- 
ধশলাখন্ডে ভোজন, করপুটে অঞ্জাল অঞ্জলি সেই জলপান, চারাদকে কণপ্রত্যাশশী 
মৎস্যকুলের নিভয় বিচরণ! সে গঞ্গাজলপ্রীত, গঙ্গার মাহমা, সে গাঙ্গযবাঁবর 
বৈরাগাপ্রদ স্পর্শ !! *** গেলবারে আম একটু নিয়ে গিয়োছলুম-কি জানি। 
বাগে পেলেই এক আধ বন্দু পান করৃতাম। পান কল্পেই কিন্ত সে পাশ্চাত্য জন- 
স্রোতের মধ্যে, সভ্যতার কল্লোলের মধ্যে, সে কোটী কোটন মানবের উন্মত্তপ্রায দ্রুতপদ- 
সণ্চারের মধ্যে, মন যেন স্থির হয়ে যেত। সে জনল্লোত, সে রজোগুণেব আস্ফালন, 
সে পদে পদে প্রাতিদ্বদ্ঘবীসংঘর্ষ, সে 'বিলাসক্ষেত্র, অমরাবতীসম প্যারিস, 'িনউইয়র 
বার্লন, রোম, সব লোপ হয়ে যেত; আর শুনতাম-সেই 'হব্‌ হর, দেখতাম-_ 
সেই 'িমালয়ক্রোডপ্ণ বিজন 'বাঁপন, আর কল্লোলিনণ সুরতরাঙ্গনশ যেন হাদযে 
মাস্তম্কে শিরায় শিরায় সণ্তার করছেন, আর গর্জে গর্জে ডাকছেন-হর্‌. হব. 
হর্‌?!" 


স্বামিজশীর দীর্ঘপথভ্রমণ-শ্রান্ত দেহ উগ্র তপস্যার ভার সহ্য কারতে পারিল 
না। প্রবল জবর ও ভিপাঁথারয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া তান শয্যাগ্রহণ কারলেন। 
তাঁহার অবস্থা দিন দিন মন্দ হইতে লাঁগল। অবশেষে একাঁদন নাড়ীর গাঁত 
কমশঃ ক্ষীণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ঘর্ম আরম্ভ হইল; তাঁহার গুরুদ্রাতগণ 
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অন্তিম সময় 'ননিকউবতর্ণ ভাবিয়া শোকে ও উদ্বেগে অধীর হইয়া উঠিলেন। 
উপায়ান্তর না দেখিয়া সকলে 'মাঁলয়া কাতরভাবে ভগবচ্চরণে তাঁহার প্রাণ- 
[ভন্না করতে লাগলেন। এমন সময়ে এক অজ্ঞাতনামা অপাঁরাঁচিত সন্ন্যাস 
দৈবযোগে তথায় উপাস্থত হইলেন। তান সকলকে ব্লন্দনপরায়ণ দৌঁখয়া 
কৌতূহলের সাঁহত কুটির অভ্যন্তরে প্রবেশ কারলেন। রোগীর অবস্থা বিশেষ- 
ভাবে পর্যবেক্ষণ কারয়া সন্যাঁসগ্ণকে অভয় দিয়া একটা ওষধ খাওয়াইয়া "দয়া 
প্রস্থান করিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, স্বামিজী কিয়ংকাল পরে চক্ষু মোলয়। 
চাঁহলেন এবং কথা বাঁলবার চেস্টা করিতে লাঁগলেন। একজন সন্মযাসী তাঁহার 
মুখের নিকট কান লইয়া শুনিলেন, তিনি বাঁলতেছেন, “ভাই, তোমরা ভয় পাইও 
না, আমি মারব না।” ক্রমে স্বামিজী সংস্থ হইয়া উঠিয়া বাঁসলেন এবং বলিলেন, 
“অজ্ঞানাবস্থায় আমি অনুভব করিলাম এখনও আমার বহু কর্ম অবাঁশম্ট আছে, 
তাহা শেষ না হওয়া পর্ন্তি দেহত্যাগ হইবে না।” 

[হমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে পূর্ণ 
আভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য কৃতসঙ্কষ্প হইয়া স্বামজী হিমালয়ের 'চির- 
পণ্চনদে অবতীর্ণ হইলেন। এঁদকে তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণ তাঁহাব অনুসরণ 
কারতে লাগলেন এবং স্বামিজণ মীরাটে অবস্থান কারতেছেন জানিতে পাঁরিয়া 
একে একে স্বামী রহ্গানন্দ, অখন্ডানন্দ, তুরীয়ানন্দ, সারদানন্দ, কৃপানন্দ ও 
অদ্বৈতানন্দজশী আসিয়া তাঁহার সাঁহত 'মালত হইলেন। শেঠজীব উদ্যানবাটিকা 
দ্বিতীয় বরাহনগর মঠ হইয়া উঠিল। কীর্তন, ধ্যান, জপ, বেদান্তচ্চা, শাস্তালাপ, 
উপাস্থত জিজ্ঞাস্গণকে ধর্মোপদেশ দান আবরাম চলিতে লাগিল। গরভ্রাতৃ- 
বৃন্দের স্নেহমোহে ভুলিয়া তিনি অযথা সময নম্ট করিতেছেন না তো? 
এইর্‌প চিন্তা মনে ডীঁদত হইবামান্ন স্বামজী সকলকে ডাকিয়া বাঁললেন, 
“আম সত্বরই এস্থান পারিত্যাগ করিব এবং একাকণ ভ্রমণ করাই আমার আঁভিপ্রায় ; 
অতএব তোমরা কেহ আমার অনুসরণ করিও না।” স্বামী অখণ্ডানন্দজশ 
লাগিলেন। স্বামিজী উত্তর দিলেন, “আম লক্ষ্য কাঁরতোছ, তোমাদের স্নেহ- 
বন্ধনও কর্ম কাঁববার পথে প্রবল অন্তবায়স্বরূপ। অতএব যাহাকে দোৌখলে 
স্নৈহমায়ার উদ্রেক হইবে, তাহাকে সঙ্গী করা কর্তব্য নহে। গর ভ্রাতৃপ্রীতও 
মাধা কিম্বা তদপেক্ষাও বেশী” এইব্‌পে নানা প্রকারে তাঁহাঁদগকে সান্ত্বনা 
দিয়া স্বামিজী মীরাট পাঁরত্যাগ কারিলেন। 

এতাঁদন পরে শ্রীগরুর ইঞঙ্গত সম্ক্রূপে হূদয়শ্গম কারযা পরিরাজক 
সন্ন্যাসী শিক্ষাদাতা আচার্যরূপে ভারতদ্রমণে বহির্গত হইলেন এবং ক্রমে পণ্- 
নদ আঁতক্রম কাঁরয়া “সাধুর পাঁবন্ন অস্থি, সতীর শোিত' 'মাশ্রত 'প্রতাপের 
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দেশ-পাঁদ্মনীর ভূমি" বীরপ্রসাঁবনী রাজপ্তানায় প্রবেশ কাঁরলেন। 

১৮৯১, ফেব্রুয়ারী মাস। স্বামিজী আলোয়ার স্টেশনে অবতরণ করিয়া 
নগর মধ্যে প্রবেশ কারলেন। রাজকীয় দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভারপ্রাপ্ত ডান্তার 
বাবু গুরুচরণ লস্কর মহাশয় এবং তাঁহার বন্ধুস্থানীয় উচ্চাবদ্যালয়ের মৌলবা- 
সাহেব আনন্দের সহিত স্বামিজীর থাকিবার স্থানের বন্দোবস্ত কারয়া দিলেন। 
স্বামজী বাজারের উপরে যে ক্ষুদ্র ঘরখাঁনিতে থাকতেন, প্রচুর লোকসমাগম 
নিবন্ধন তথায় স্থানাভাব ঘটিতে লাগিল। ইহা লক্ষ্য করিয়া অবসরপ্রাপ্ত 
ইঞ্জনিয়র পাঁণ্ডত শম্ভুনাথজী আগ্রহের সাঁহত তাঁহাকে স্বালয়ে লইয়া 
আ[সলেন। 

প্রত্যহ বেলা নয়টা হইতে 'দ্বপ্রহর পর্যন্ত, 'হিন্দ-মৃুসলমান উভয় শ্রেণীর 
[শাক্ষত ভদুযুবকগণ একাগ্রাচত্ত হইয়া তাঁহার উদার ধর্মমতসমূহ শ্রবণ কারতেন। 
দার্শানক আলোচনা অথবা কোন কটটপ্রশ্নের উত্তর 'দতে 'দতে স্বামিজী সহসা 
ভাবোন্মত্ত হইয়া জ্ঞানদাস, সুরদাস, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপাঁতি প্রভাতি প্রাসম্ধ ভত্ত- 
কাঁবগণের রাঁচত সঙ্গীত মধুর কণ্ঠে গাঁহয়া শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয় ভান্তিতে 
আপ্লুত করিয়া তুলিতেন। ধর্মান্ধতা ও গোঁড়ামীর তীব্র সমালোচক স্বামিজীর 
যাক্তপূর্ণ উত্তরগাল শ্রবণে জিজ্ঞাসুমাত্রেই সন্তুষ্ট হইতেন। সাজাইয়া গুছাইয়া 
অথবা অগ্রপশ্চাৎ ভাঁবয়া বা লোকের মনরক্ষা কারয়া কথা বাঁলতে সম্পূর্ণ 
অনভ্যস্ত স্বামজী 'জজ্ঞাঁসত হইবামান্ তৎক্ষণাৎ উত্তর দিতেন; তাঁহার মধ্যে 
পাণ্ডিত্য বা আত্মপ্রাতষ্ঠা লাভ করিবার কোন প্রয়াস পাঁরলাক্ষত হইত না। 
এই প্রমেনাত্তরসভায় নানাপ্রকার আলোচনার মধ্যে একজন হঠাৎ প্রশ্ন কারয়া 
বাঁসলেন, “বাবাজী! আপনি গেরুয়া পারধান করিয়াছেন কেন?” 

“কারণ, গেরুয়া ভিক্ষুকের বসন।” স্বামিজী সকরুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ 
কারয়া বাঁললেন, “্যাঁদ আম সাধারণের মত বস্তাদ পারধান কাঁরয়া ভ্রমণ কারি, 
তাহা হইলে দারদ্রু ভক্ষ:কগণ আমাকে অর্থশালশ মনে কাঁরয়া ভিক্ষা চাঁহবে। 
আম নিজেই একজন ভিক্ষুক, বিশেষ আমার হাতে এক পয়সাও নাই প্রার্থীকে 
[নিরাশ কারতে আম হৃদয়ে বড়ই ব্যথা পাই; কিন্তু আমার গোরকবসন দেখিয়া 
তাহারা তাহাদেরই মত একজন ভিক্ষুক মনে কাঁরয়া আমার নিকট আর ভিক্ষা 
চাহিবে না।» স্বামিজীর এই উত্তরাঁটির মধ্যে দাঁরদ্রের প্রাতি কি গভীর সমবেদনার 
আকুল উচ্ছ্বাস লঃব্বায়ত! কি সুন্দর, কি হৃদয়গ্রাহশী !! 

এই অদ্ভূত শান্তশালী সমন্ব্যাসীর বিষয় অবগত হইয়া, একাঁদন আলোয়ার 
রাজ্যের দেওয়ান বাহাদুর তাঁহাকে স্বালয়ে আহবান কারিলেন। স্বামিজশর 
সাহত পাঁরচিত হইয়া দেওয়ান বাহাদুর অতীব আনান্দত হইলেন এবং তাঁহাকে 
স্বালয়ে রাখিয়া পরাদনই মহারাজ বাহাদুরের নিকট এক পর ধলাঁখলেন, “এখানে 
একজন মহাপাণ্ডিত সন্ন্যাসী আঁসয়াছেন, ইংরেজী ভাষায় ত্বীহার অদ্ভুত 
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আঁধকার দোৌঁখয়া বাঁস্মত হইয়াছ। মহারাজ বাহাদুর ইহার সাহত আলাপ 
কাঁরলে সন্তুষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই।” মহারাজ মঞ্গলাঁসংহ তখন রাজধানন 
হইতে দুই মাইল দূরবতাঁ এক প্রাসাদে বাস কারতোছলেন। ঘটনাক্রমে তংপর 
দিবসই তিনি রাজধানীতে 'ফারয়া আঁসলেন। দেওয়ান বাহাদুরের ভবনে 
স্বামজীর সাঁহত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। মহারাজ স্বামজীকে ভান্তভরে প্রণাম 
কারয়া আসন পরিগ্রহ করিতে অনুরোধ করিলেন। দুই এক কথার পরই 
মহারাজ জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, “ক্বামিজী মহারাজ! আম শ্ানয়াছি, আপাঁন 
একজন বিদ্বান ও মহাপাণ্ডত ব্যান্ত। আপনি ইচ্ছা কাঁরলেই প্রচুর অর্থ 
উপার্জন করিতে পারেন, তথাপি 'ভক্ষাবৃত্ত অবলম্বন করিয়াছেন কেন 2 

স্বামিজী বলিলেন, “মহারাজ ! অগ্রে আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করুন। 
আপিন রাজকার্য অবহেলা করিয়া কেন সাহেবদের সাঁহত মৃগয়া ইত্যাঁদ বৃথা 
আমোদ-প্রমোদে কালক্ষেপ করেন?” 

রাজানুচরগণ স্পান্দঘত-হৃদয়ে এই অসমসাহাসিক সাধুর অমঙ্গল আশঙুকা 
কারতে লাগিলেন। কিয়ংকাল চিন্তা করিয়া মহারাজ উত্তর করিলেন, “হ্যাঁ, 
1িন্তু কেন কার, তাহা বাঁলতে পার না। তবে উহা আমার ভাল লাগে, ইহা 
নিঃসন্দেহে বালিতে পার ।” 

স্বামজী হাসিয়া বাঁললেন, “ভাল লাগে বাঁলয়া আঁমও ফকণরের বেশে 
ইতস্ততঃ ঘ্ুরিয়া বেড়াই।» 

কিছুকাল বাক্যালাপের পরই মহারাজ বুঝতে পারলেন যে, এই কৃতাঁবদ্য 
সন্ন্যাসী কেবলমান্র সুপশ্ডিত নহেন, নিভর্ঁক ও স্পম্টবাদী। কৌতূহলবশেই 
বাবাজী মহারাজ! মূর্তিপৃজায় আমার 'কছমান্্র বিশ্বাস নাই, ইহার জন্য 
আমার কি দুর্গত হইবে?” মহারাজকে হাস্য করিতে দৌঁখয়া স্বাঁমজী 
সন্দিগ্ধ দৃণ্টতৈ চাহিয়া বাললেন, “মহারাজ কি আমার সহিত রহস্য 
করিতেছেন 2 

মহারাজের মুখমণ্ডল সহসা গম্ভীর হইল, তিনি আগ্রহের সাঁহত বাঁললেন, 
“না না স্বাঁমজী! প্রকৃতই আম কাঠ, মাটি, পাথর বা ধাতুর মর্তিগুলিকে 
সাধারণের ন্যায় ভন্তিশ্রদ্ধা কারতে পাঁর না; ইহার জন্য কি আমাকে পরকালে 
নিগ্রহ ভোগ কাঁরতে হইবে ?৮ 

_পনজের ' বিশবাসানুষায়ী উপাসনা কারলে পরকালে শাস্ত পাইতে 
হইবে কেনঃ মৃতিপিজায় আপনার বিশ্বাস নাই, মন্দ কি?” স্বামিজীর 
উত্তর শুনিয়া উপাস্ধত অনেকেই বিস্ময়ের সাহত ভাবতে লাগিলেন, যাঁহাকে 
গাঁহতে ভাবাবেশে অশ্রুবিগালত নেত্রে সাল্টাঙ্গে পাঁতিত হইতে দেখিয়াছেন, 
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1তাঁন কেন মৃর্তিপৃজার সমর্থনকক্ণে যাস্তপ্রদর্শন কারলেন না? স্বভাবতঃই 
তাঁহাদের হৃদয় নানা সন্দেহে পূর্ণ হইয়া উঠিল। 

সহসা কক্ষাবলাম্বত মহারাজের একখান আলোক-চিন্রের উপর স্বামিজীর 
দৃম্টি পাঁতত হইল। স্বামিজীর ইচ্ছাক্রমে চিত্রখাঁন আনত হইলে, তান 
উহা হস্তে লইয়া দেওয়ান বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করলেন, “এখান বোধ 
হয় মহারাজ বাহাদুরের প্রাতিকৃতি ৯” দেওয়ান বাহাদুর সম্মাতসূচক 
মস্তকান্দোলন কাঁরলেন 

“উত্তম,”-স্বামিজী চিন্রখান ভূমিতলে রাখিয়া দেওয়ান বাহাদুরকে 
বাঁললেন, “আপনি ইহার উপর 'নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করুন।” কংকর্তব্যবিমূঢ় 
দেওয়ান বাহাদুর শঙকাবামশ্র-বাস্মত-দযাষ্টতে স্বামজীর প্রতি চাঁহলেন। 
উপস্থিত সকলেই স্বামিজীর অদ্ভূত কার্ধের কারণ নির্ণয়ে অক্ষম হইয়া 
রুদ্ধবাসে চিন্রার্পতবৎ দাঁড়াইয়া রাহলেন। স্বামিজী উচ্চকণ্ঠে সকলকে 
লক্ষ্য কারয়া বালিতে লাগিলেন, “আপনাদের মধ্যে যে-কেহ ইহার উপর 
নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করূন। ইহা তো একখণ্ড কাগজ ব্যতত আর কিছুই 
নহে? আপনারা অগ্রসর হইতেছেন না কেন?” সকলেই একবার স্বাঁমজীর 
একবার মহারাজের মুখের দিকে চাঁহতে লাগলেন। দেওয়ান বাহাদুর 
অবশেষে বাঁলয়া উঠিলেন, “আপনি বলেন কি স্বামিজী! মহারাজের চিত্রের 
উপর আমরা কি থুৎকার প্রদান করিতে পারি 2” 

“মহারাজের চিত্র হউক, তাহাতে ক আসে যায়ঃ ইহাতে তো আর 
মহারাজ স্বয়ং উপাস্থিত নাই, এ একটুকরা কাগজ মান্র। ইহা মহারাজের 
মত নাড়তে চাঁড়তে অথবা কথা বালিতে পারে না; তথাপি আপনারা অসম্মত 
হইতেছেন কেন?” স্বামিজলী হাসিয়া বাললেন, “আপনারা থুৎকার প্রদান 
কাঁরতে পারবেন না, তাহা জান, কারণ আপনারা মনে কাঁরতেছেন ইহার 
উপর নিম্ঠীবন নিক্ষেপ করিলে মহারাজের প্রতি অসম্মান প্রকাশ করা হইবে। 
কেমন ঠিক কি না?” সমবেত জনসঙ্ঘ কুশ্ঠিত-আনন্দে নীরবদ্ষ্টভঙ্গীতে 
স্বামিজীর উীন্ত সমর্থন করিলেন। তখন স্বামিজী মহারাজকে লক্ষ্য করিয়া 
বাঁললেন, “দেখুন মহারাজ! একাঁদক দয়া 'িচার কাঁরলে ইহা আপানি 
নহেন, অপর 'দক দিয়া দৌখলে এই চিত্রের মধ্যেও আপনার আস্তিত্ব আছে, 
সেই কারণেই কেহ নম্ীবন নিক্ষেপ কাঁরতে অগ্রসর হইলেন না; কারণ 
ইহারা আপনার অনূরন্ত ও বিশ্বস্ত সেবক, মহারাজের অসম্মানজনক কোন 
কার্ষ কাঁরতে ইহাদের পক্ষে সঙ্কুচিত হওয়া স্বাভাবক। ইস্হারা আপনাকে 
ও চিত্রখাঁনকে তুল্য সম্দ্রমদ্ন্টিতে দেখিতেছেন। সেইরূপ প্রস্তর বা ধাতুর 
প্রাতমাগ্লও শ্রীভগবানের বিশেষ গুণবাচক মার্ত। এগুঁল দৃষ্টিপথে 
পাঁতিত হইবামান্র ভক্তের মনে সেই ভগবানের কথাই উদয় হয়। ভস্ত মৃর্তর 
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1ভতর দিয়া ভগবানেরই উপাসনা করেন, ধাতু বা প্রস্তর পূজা করেন না। 
আমি বহনস্থান ভ্রমণ কারয়াছি, কিন্তু কখনও কোন 'হন্দুকে বাঁলতে শান 
নাই, 'হে ধাতু! হে প্রস্তর! আমি তোমাকে পূজা কাঁরতেছি, আমার প্রাত 
প্রসন্ন হও । মহারাজ! একই অনন্ত ভাবময় ভগবান-_যাঁন সর্বজনোপাস্য ও 
সচ্চিদানন্দর্প- ভন্তগণ তাহাকেই স্ব স্ব ভাবানুষায়ী 'বাভন্ন প্রকার ভাবে 
উপাসনা কাঁরয়া থাকেন।” বলতে বাঁলতে স্বামিজীর বদনমণ্ডল এক 'দব্য- 
বিভায় উদ্ভাঁসত হইয়া উঠ্িল। মহারাজ কৃতজ্ঞৃষ্টিতে চাঁহয়া যুন্তকরে 
বাললেন, “্বামজী! আপনার কৃপায় মার্তপ্জা সম্বন্ধে এক আভনব 
অভিজ্ঞতা লাভ করিলাম। বাস্তাঁবকই আপনার দৃম্টি দিয়া বিচার কাঁরলে 
আমিও এ পর্যন্ত একজনও কাণ্ঠ বা প্রস্তরাদির উপাসক দোঁখ নাই। এতাঁদন 
আম মৃতিপূজার প্রকৃত রহস্য বুঝ নাই বা বুঝতে চেষ্টা কার নাই। 
অদ্য আপাঁন আমার জ্ঞানচক্ষু খীলয়া দিলেন।” স্বাঁমজশী বিদায় হইবেন 
এমন সময় মহারাজ তাঁহার পদধূলি গ্রহণপূর্বক বলিলেন, “স্বাঁমজী! কৃপা 
করিয়া আমাকে আশীর্বাদ করুন ।” 

স্বামিজী 'স্নগ্ধহাস্যে কল্যাণ বর্ষণ কাঁরয়া বাঁললেন, “একমান্র ভগবান্‌ 
ব্যতত আর কাহারও কৃপা কারবার আধকার নাই। আপাঁন সরলভাবে 
তাঁহার চরণে শরণাগত হউন, তিনি নিশ্চয়ই আপনাকে কৃপা করিবেন ।” 

স্বামজী প্রস্থান করিলে মহারাজ বাঁললেন, “দেওয়ানজী, আমি কখনও 
এরুপ একজন মহাপ্রুষের দর্শনলাভ কার নাই। ইহাকে আরও 'কিছাাদন 
আপনার আলয়ে রাখিতে চেষ্টা করুন।” দেওয়ানজী বালিলেন, “এই অপ্নিতুল্য 
তেজস্বী ও স্বাধীনচেতা সন্ন্যাসী কোনপ্রকার অনুরোধ শুনিবেন কি না 
সন্দেহ, তবে চেষ্টার শ্রাট করিব না।” 

দেওয়ান বাহাদুরের আগ্রহাতিশষ্যে তানি তাঁহার আলয়ে অবস্থান কারিতে 
স্বীকৃত হইলেন বটে, কিন্তু কথা রহিল, সর্বদা সকল অবস্থায় নির্বিচারে 
সকলেই তাঁহার সাঁহত প্রয়োজন হইলে সাক্ষাৎ কারবার সুযোগ প্রাপ্ত 
হইবেন। বলা বাহুল্য, দেওয়ানজী আনন্দের সাঁহত স্বাঁমজীর প্রস্তাবে 
সম্মত হইলেন। 

আলোয়ারবাসী কয়েকজন 'বশ্বাসী ও পাঁবত্রহদয় ষুবক ইতোপূবেই 
স্বামজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ কাঁরয়াছিলেন। স্বামজীর উপদেশে উৎসাহত হইয়া 
তাঁহারা সংস্কৃত'অধায়ন কারতে লাগিলেন। এইর্‌্পে কিছাদন ভন্ত ও শিষ্য- 
বূন্দের সাহত মহানন্দে যাপন কাঁরয়া স্বামিজী সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ 
কাঁরয়া ভ্রমণে বাহর্গত হইলেন। গুর্গতপ্রাণ শিষ্যবৃন্দ নিষেধ সর্তেও তাঁহার 
অনুগমন করিতে লাগিলেন; অগত্যা তাঁহাদিগের সহিত স্বামিজী আলোয়ার 
হইতে আঠার মাইল দূরবতর্ণ পাশ্ডুপোল গ্রামে উপাস্থিত হইয়া হনৃমানজীর 
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মন্দিরে রান্রিযাপন কারিলেন। প্রভাতে শ্রীন্্রীমহাবীরজীর পৃজ্জা করিয়া শিষ্য- 
বৃন্দকে আলোয্নারে ফিরিয়া যাইতে আদেশ দিলেন; স্বয়ং একাকী যদচ্ছা 
ভ্রমণ কারতে কারতে জয়পুরে উপনীত হইলেন । 

এদিকে স্বামী অখণ্ডানন্দ স্বামিজীর বিরহে কাতর হইয়া তাঁহার অন্বেষণে 
বাহর্গত হইয়াছিলেন। তান জয়পুরে উপনীত হইয়া শুনিলেন, রাজপ্রাসাদে 
একজন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়াবধ দর্শনশাস্তে আভজ্ঞ সাধু বাস কারতেছেন, 
[যিনি ইংরেজী ও সংস্কৃতে অনর্গল কথা বাঁলতে পারেন। স্বামিজী ব্যতীত 
আর কেহই নহেন, ইহা মনে মনে স্থিরানিশ্য় করিয়া অখন্ডানন্দজী তাঁহার 
সাঁহত সাক্ষাৎ কাঁরলেন। স্বামিজী তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দপ্রকাশ করা দুরে 
থাকুক বরং ক্রুদ্ধ হইলেন এবং নানাপ্রকার ভয় প্রদর্শন কাঁরয়া কাঁহলেন, “তুমি 
আমার অনুসরণ কারয়া ভাল কর নাই, সত্বর এস্থান হইতে প্রস্থান কর।” 
অখণ্ডানন্দজ” দ22খতাল্তঃকরণে জয়পুর পাঁরত্যাগগ করিলেন । মনে মনে ভাবলেন, 
গুর্ভ্রাতগণের প্রাত এরুপ নির্মম হওয়ার 'িশ্যয়ই কোন মহৎ উদ্দেশ্য আছে। 

জয়পুররাজের জনৈক সভাপশ্ডিত অসাধারণ ব্যাকরণাঁবদ 'ছিলেন। 
স্বামিজী তাঁহার নিকট পাঁণিনি অল্টাধ্যায়ী পাঠ করিতে আরম্ভ কারলেন। 
পণশ্ডিতজী 'বাঁবধ প্রকারে বুঝাইয়া দিলেও ক্রমাগত তন দিবস চেম্টা করিয়াও 
স্বাঁমজী প্রথম সূন্রটির ভাষ্য আয়ত্ত কাঁরতে পারলেন না। চতুর্থ দিবস 
পাঁণ্ডিতজী বাঁললেন, “স্বাঁমজী! আমার নিকট পাঠ গ্রহণ কাঁরয়া আপনার 
বিশেষ লাভ হইবে না, যেহেতু 'তিন 'দিবস ক্রমাগত চেম্টা করিয়াও আপনাকে 
একটি সূত্র বুঝাইতে পারলাম না।” স্বাঁমজী পাঁণ্ডতজীর বাক্যে লাঁজ্জত 
হইয়া মনে মনে সঙ্কল্প কারলেন, যে পর্যন্ত না সত্রার্থ আয়ত্ত করিতে সমর্থ 
হইতেছি, ততক্ষণ আহার, পানীয় ইত্যাদি গ্রহণ কারব না। 

একপ্রহর পরেই স্বামজী পণ্ডিতজীর নিকট ফিরিয়া আসিলেন। তানি 
স্বাঁমজীর মূখে উত্ত সত্রের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা শ্রবণ কাঁরয়া 'বাঁস্মত হইলেন। 
অনন্তর অনন্যাচত্ত হইয়া স্বামিজী অধ্যয়নে রত হইলেন এবং দুই সপ্তাহ 
মধ্যেই অন্টাধ্যায়ীর সমস্যাগ্রালর নিরসন কাঁরয়া অধ্যাপক সমীপে বিদায়গ্রহণ 
কারলেন। কেহ যেন না মনে করেন, মান্র দুই সপ্তাহের মধ্যেই তিনি সমগ্র 
পাঁণাঁন অধ্যয়ন শেষ কাঁরয়াছিলেন। আমরা পূর্বে উল্লেখ কাঁরয়াছি, বরাহনগর 
মণে তাঁন দুই বংসরকাল পাঁণাঁন অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, জয়পুরে পশ্ডিতজীর 
নিকট কোন কোন অংশের বাখ্যা আয়ত্ত করিয়াছিলেন মান্ন। এই ঘটনা 
শ্রবণ করিয়া উত্তরকালে অনেকেই সান্দিশ্ধাচত্তে প্রশ্ন কাঁরতেন। তানি উত্তর 
দিতেন, “যোগণীর পক্ষে ইহা আশ্চর্যের 'বিষয় নহে। আত্মার সমস্ত শাস্ত 
সংহত কাঁরয়া এক বিষয়ে নিয়োগ করিলে ভ্রিলোকে এমন কি রহস্য আছে 
যাহা অবগত না হওয়া যায় 2 
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জয়পুরের প্রধান সেনাপাঁতি সরদার হরাঁসংহেব্র সাঁহত স্বামিজীর ঘনিষ্ঠ 
পরিচয় ঘটঁটয়াছিল। তাঁহার আলয়ে স্বামজী প্রায়ই ধর্মালোচনা কারতেন। 
কথত আছে, সরদার সাহেব মৃূর্তিপৃজায় বিশ্বাসী ছিলেন না। একাঁদন 
রাজপথে শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহসহ শোভাযান্রা চলিয়াছে, স্বামজী সহসা তাঁহাকে 
স্পর্শ কাঁরয়া বাললেন, “দেখুন, শ্রীভগবানের জীবন্ত বিগ্রহ।” সরদারজীর 
ভাবান্তর হইল, অশ্রুসিন্ত নয়নে [তিনি মন্্রমুগ্ধবৎ দাঁড়াইয়া রাহলেন। অবশেষে 
স্বাভাবিক অবস্থা ফারিয়া পাইয়া বিগ্কালত কণ্ঠে বাঁললেন, “স্বামিজী, 
বহুবার তর্ক কারয়া যে বিষয় বুঝিতে পাঁর নাই, আজ আপনার কৃপায় 
সেই অপূর্ব দর্শন লাভ হইল ।” 

স্বামজী পরিহাস-রসিক ছিলেন। অবিশ্বাসী অথচ তাঁকিকিদিগকে জব্দ 
করিয়া তিনি সর্বদাই আমোদ পাইতেন। একাঁদন 'তাঁন কাঁতিপয় ব্যান্তর 
সহিত ধর্মালোচনা করিতেছেন, এমন সময় জয়পুরের বিখ্যাত পণ্ডিত সূরষ 
নারায়ণ সেখানে আসিলেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, “আমি একজন 
বেদান্তী। আম অবতার পুরুষদের বিশেষ আধ্যাত্মিক শান্ততে বিশবাস করি 
না। পৌরাণিক অবতারেও আমার বিশ্বাস নাই। আমরা সকলেই ত্রহ্গ। 
আমার সাঁহত একজন অবতারের পার্থক্য কি?” স্বামজী উত্তর 'দিলেন, 
“আপনার কথাই সত্য। তবে হিন্দুরা মৎস্য কচ্ছপ বরাহকেও অবতার বলে। 
তাহার মধ্যে আপনি কোনূটি 2” সভায় হাসির রোল উঠিল, পঁণ্ডিতজী 
অপ্রস্তুত হইয়া 'নিরস্ত হইলেন। 

জয়পুর হইতে 'বিদায় লইয়া স্বাঁমজণ আজমশীঢ়ে আসলেন এবং মনোহর 
আবু পর্বতে এক গৃহায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। কোটা-দরবারের 
একজন মুসলমান উকীল স্বামজীকে তদবস্থায় দোঁখয়া স্বালয়ে লইয়া 
গেলেন। এই ধর্মপ্রাণ উদারহদয় মুসলমান ভদ্রলোক স্বাঁমজীর গুণাবলীর 
পাঁরচয় পাইয়া কোটার প্রধান মল্মী ঠাকুর ফতে 'সংহ প্রভাত বহু 'বাঁশজ্ট 
ব্যান্তর সহিত তাঁহার আলাপ করাইয়া দেন। একদিন মোৌলবাঁ সাহেবের 
আহ্বানে, খেতারর রাজা বাহাদুরের সেক্রেটারী মুন্পী জগমোহন লাল 
তাঁহাকে দর্শন করিতে আসেন। কেবল মাত্র কৌপীন পরিহিত স্বামিজী 
তখন একখান খাটিয়ায় শুইয়া মাাদতনেত্রে বিশ্রাম কাঁরতোছিলেন। মৃল্পীজী 
মনে মনে ভাবিতেছেন, “অতি সাধারণ ভবঘুরে সাধু, ভেকধারী চোর জযয়া- 
চোরও হইতে পারে ।” এমন সময় স্বামিজী উঠিয়া বাসলেন। আলাপ আরম্ভ 
হইল। জগমোহন প্রশ্ন কারলেন, “্বামিজী, আপান 'হন্দু-সন্ন্যাসী হইয়া 
মুসলমানের বাঁড়তে আছেন; আপনার খাদ্য পানীয় মাঝে মাঝে এই মুসলমান 
ভদ্রলোক ছ*ইয়া ফোৌঁলতে পারেন।” স্বামিজশ উত্তর দিলেন, “মহাশয়, আপনার 
একথা বালবার অর্থ কি? আমি স্র্যাসী; আম সমস্ত সামাজিক আচার 
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নিয়মের উধের্য। আম একজন মেথরের সাঁহত বাঁসয়া আহার করিতে পারি। 
ইহা ঈশ্বরের নরেশ, অতএব আমি নিভয়। শাস্মেও আমার ভয় নাই কেননা 
শাস্্ ইহা সমর্থন করিয়া থাকেন। কিন্তু আমার ভয় আপনাদের মত 
সবজান্তা ইংরাজীনাবশাঁদগকে। আপনারা শাস্ত ও ভগবানের ধার ধারেন 
না। আম সর্বভূতে বক্ষ জ্ঞান করি। আমার নিকট আবার উচ্চ-নীচ 
স্পশ্যাস্পৃশ্য গদি 2৮ শব শিব" উচ্চারণ কাঁরয়া স্বাঁমজী তন্ময় হইলেন, 
তাঁহার বদনমণ্ডল স্বগাঁয় বিভায় উদ্ভাঁসত হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ আলাপের 
পরই জগমোহন মুগ্ধ হইলেন। রাজা বাহাদুর সেক্রেটারীর নিকট স্বামিজীর 
বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহার দর্শন কামনায় ব্যাকুল হইয়া পাঁড়লেন। 

স্বামিজী মুন্পীজীর সাঁহত রাজভবনে আসিলেন। রাজা গভীর শ্রদ্ধার 
সাহত অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে আসন পাঁরগ্রহ করাইলেন এবং স্বয়ং তাঁহার 
সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রথমেই প্রশ্ন কাঁরলেন, « | জীবনটা কি?” 

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর আসিল, “একটা অন্তার্নীহত শান্ত যেন ব্লমাগত স্ব 
স্বরূপে ব্যস্ত হইবার জন্য আবরাম চেষ্টা করিতেছে, আর বাঁহঃপ্রকীতি তাহাকে 
দাবাইয়া রাঁখতেছে; এই সংগ্রামের নামই জীবন ।” 

রাজা আরও কয়েকটি প্রশ্ন করিলেন, স্বামিজীও তাহার যথাযথ উত্তর 
িলেন। রাজা তাঁহার সক্ষনদৃন্টি ও গভীর আধ্যাত্মক শান্তর পারচয় 
পাইয়া মুগ্ধ হইলেন এবং কয়েকাঁদন পর তাঁহাকে অনুরোধ কাঁবয়া স্বরাজ্যে 
লইয়া গেলেন। ধর্মপ্রাণ রাজা আঁজত'সিংহ ও তাঁহার সেক্রেটারী মুন্সপীজী 
স্বামিজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। গুরুভন্ত 'শিষ্যের ব্যাকুল আগ্রহ উপেক্ষা 
করিতে না পারিয়া স্বামিজীকে কিছাদন রাজপ্রাসাদে বাস কারিতে 
হইল । 

রাজার সভাপাণ্ডিত নারায়ণ দাস তৎকালে সমগ্র রাজপূতানায় সর্বশ্রেম্ত 
পাণ্ডত ছিলেন। স্বামিজী এই সুযোগে তাঁহার নিকট পতঞ্জালর মহাভাষ্য 
অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সমন্ব্যাসীর অলৌকিক প্রাতিভায় 'বাস্মিত 
হইয়া পাঁণ্ডিতজণ একদিন তাঁহাকে বাঁললেন, “স্বামিজী! আমার যাহা 'শখাইবার 
ছিল, তাহা শেষ হইয়াছে। এরুপ প্রাতিভা মানবে সম্ভব, ইহা আপনাকে না 
দৌখলে বিশ্বাস কাঁরতাম না।» স্বামিজণী এই পাঁণ্ডিতজীকে চিরাঁদন অধ্যাপকের 
মত শ্রদ্ধা করিতেন। 

খেতাঁরর রাজা অপূত্রক ছিলেন। একাদন গুরুসদনে স্বীয় দুঃখ নিবেদন 
কিয়া প্রার্থনা করিলেন, “যাহাতে আমার একটি পাত্রসন্তান হয়, আপাঁন 
দয়া কারয়া আমাকে সেই আশীর্বাদ করুন।” রাজার প্রার্থনা শুনিয়া 
স্বামিজী চিন্তিত হইলেন। অবশেষে কাতর আবেদন উপেক্ষা কারতে না 
পাঁরয়া বলিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় আপনার মনোরথ পূর্ণ হইবে ।” 
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কিয়াদ্দবস পর স্বামজী পুনরায় ভ্রমণে বাহর্গত হইবার জন্য ব্যস্ত 
হইলেন। রাজা বাহাদুর দহ£খতান্তঃকরণে নিতান্ত আনচ্ছার সাঁহত তাঁহাকে 
বিদায় দিলেন। 
গলম্বাড, জুনাগড়, ভোজ, ভেরাওল, প্রভাস ও সোমনাথের 1বশাল মান্দরের 
ধ্বংসাবশেষ দর্শন কাঁরয়া স্বামিজী পোরবন্দরে উপনীত হইলেন। 'লিম্বাঁডর 
মহারাজা বাহাদুর ইতোমধ্যে স্বামজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ কাঁরয়াছিলেন। একাঁদন 
স্বামজীকে পোরবন্দরের রাজপথে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া মহারাজা তাঁহাকে 
স্বীয় প্রাসাদে লইয়া আঁসিলেন। 

পোরবন্দরের খ্যাত পাণ্ডিত শুকর পাশ্ডুরঙ্গ মহোদয়ের সাঁহত পাঁরিচিত 
হইয়া তাঁহার পুনরায় পাঠস্পৃহা জাগিয়া উঠিল। সন্যাঁস-ছাত্রের সূক্ষমবৃদ্ধির 
পরিচয় পাইয়া পাঁণ্ডিতজীও তাঁহাকে মহাভাষ্য পড়াইতে লাগিলেন। পণ্ডিত 
নারায়ণ দাসের নিকট স্বামিজী উহার আঁধকাংশই পাঠ কাঁরয়াছলেন; এক্ষণে 
অবাঁশস্টভাগ শেষ কারয়া উৎসাহের সাঁহত বেদান্তের ব্যাসসনত্র অধ্যয়ন ও 
আলোচনা কাঁরতে প্রবৃত্ত হইলেন। 

ঘটনাক্রমে এই সময় গোবর্ধন মঠের জগদ্‌গুর শ্রীশ্লীমংশঙ্করাচার্য মহারাজ 
পোরবন্দরে আগমন করেন। তদ্‌পলক্ষে তাঁহার সভাপাঁতত্বে লম্বা রাজভবনে 
স্থানীয় পশ্ডিতমন্ডলণীর এক বিচারসভা আহত হয়। পাঁণ্ডত শঙ্কর পাশ্ডুরগ্গ 
মহোদয় স্বামিজী সমভিব্যাহারে সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন। 

স্বামজীর প্রতিভার খ্যাতি ইতোপূর্বেই পাণ্ডিতমন্ডলণী শ্রবণ কাঁরয়া- 
ছিলেন, সেজন্য অনেকেই তাঁহাকে পরনক্ষা করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উাঠলেন। 
দুই একজন বয়োবৃদ্ধ পাঁণডত অন্যান্য পাঁণডতগণের দ্বারা পৃন্ঠপোঁষত হইয়া 
তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহা মহা পশ্ডিতমণ্ডলশর সম্ম:খে 
সহসা বাদে আহৃত হইয়া সম্দ্রম-সঙ্কৃচিত লক্জায় স্বামিজীর বদনমন্ডল 
আর্তিম হইল। অবশেষে স্বীয় অধ্যাপকের সম্মতি গ্রহণ করিয়া তিনি 
ধীরভাবে উত্থাপত ক.টপ্রশ্নগ্ঁল একে একে মীমাংসা কাঁরয়া দিতে লাগিলেন। 
স্বামিজীর বিনয়, পশ্ডিত্য ও তৈজস্বিতা প্রত্ীতি সন্দর্শনে পাঁণডতমন্ডলী 
মুগ্ধ হইয়া মু্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতে লাগলেন। শ্রীশ্রীশগ্করাচার্য মহারাজও 
তাঁহাকে সাল্নকটে আহবান কাঁরয়া হর্ষোচ্ছবল কণ্ঠে আশীর্বাদ এবং সদ্নেহ 
ব্যবহারে আপ্যায়িত করিলেন। 

স্বামিজীর অসাধারণ ধীশান্ত ও পাঁবন্ন চারত্রের সাঁহত ঘাঁনষ্ঠভাবে পাঁরচিত 
হইয়া একাঁদন তাঁহার অধ্যাপক পাঁণ্ডত শঙ্কর পাশ্ডুরঙ্গজী বাঁললেন, 
এস্বামিজী! এদেশে ধর্মপ্রচার করিয়া আপানি বিশেষ সুবিধা করিতে পারিবেন 
বলিয়া মনে হয় না। আপনার উদারভাবসমূহ আমাদের দেশের লোক অনেক 
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বিলম্বে বুঝিবে। বুথা শাল্তক্ষয় না করিয়া আপনি পাশ্চাত্যদেশে গমন করুন। 
সেখানকার লোক মহত্বের ও প্রাতভার সম্মান কারতে জানে। আপান নিশ্চয়ই 
পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার উপর সনাতন ধর্মের অপূর্ব জ্ঞানালোক নিক্ষেপ 
কারিয়া এক আভনব যুগান্তর আনয়ন কাঁরতে সক্ষম হইবেন।” 

স্বামিজী 'কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া উত্তর করিলেন, “একাঁদন প্রভাসে সমদৃদ্র- 
দোঁখতে ছিলাম; সহসা যেন মনে হইল এই বিক্ষোভিত 'সিম্ধ আতন্রম কারয়া 
আমাকে কোন সুদূর দেশে যাইতে হইবে; কিন্তু তাহা কি প্রকারে সম্ভব হইবে 
বুঝিতে পারি না।” 

এই সময় ঘটনাচক্রে স্বামী ন্রিগুণাতীত হিগগুলাজ তঁর্থে যাইবার পথে 
তথায় উপনীত হন। 'িম্বাড রাজপ্রাসাদে একজন মহাপাঁণ্ডিত প্পরমহংস' 
অবস্থান করতেছেন শুনিয়া দর্শনার্থে উপাস্থিত হইয়া দেখেন যে, পরমহংস 
আর কেহই নহেন, তাঁহাদের 'প্রয়তম নেতা নরেন্দ্রনাথ। কথাপ্রসঙ্গে স্বামিজী 
বলিলেন, “ভাই সারদা! ঠাকুর যেসব কথা বাঁলতেন, যাহা আম চপলতাবশতঃ 
তখন হাসিয়া উড়াইয়া দিতাম, এক্ষণে সেগ্লর সত্যতা ব্লমে কমে অনুভব 
কারতেছি। আমার মনে হয়, আমার ভিতর যে শীস্ত আছে, তাহা দ্বারা জগৎ 
ওলট-পালট করিয়া দিতে পাঁর।” স্বাম ব্রিগ্ণাতশত প্রস্থান কারলে পাছে 
অন্যান্য গুরুভাইগণ তাঁহার সংবাদ জানিয়া 'বিরন্ত করেন, এই আশঙ্কায় স্বামিজশী 
পোরবন্দর পরিত্যাগ কাঁরিয়া দ্বারকা, মান্ডবাঁ, পাঁলিটানা ইত্যাদ স্থান পাঁরদর্শন 
করিয়া বরোদায় আসিয়া বরোদারাজ্যের দেওয়ান বাহাদুর মণিভাই-এর আঁতাঁথ 
হইলেন। এখানে তান তন সপ্তাহ ছিলেন এবং মাঝে মাঝে দুই-এক দিনের 
জন্য মধ্যভারতের কয়েকটি স্থান দর্শন করেন। এইকালে ভারতের 'বাভন্ন 
প্রদেশের জনসমা্টির পাঁরচয় লাভের জন্য তাঁহার আগ্রহ যেন শতগুণ বার্ধত 
হইয়াছিল। গুজরাট, কাথিয়াবাড় এবং বোম্বাই অণ্টলের বহ ছোট বড় দেশীয় 
নৃপাতি ও শাসকমণ্ডলীর সাঁহতও তান ইচ্ছা করিয়া পাঁরচিত হন। 
জনসাধারণের দারিদ্র, দুঃখ ও অজ্ঞতার প্রাতিকারকজ্পে ধনী রাজা মহারাজারা 
অগ্রসর হইলে কার্ধ অধিকতর সহজ হইবে, তৎকালে এই ধারণা তাঁহার ছিল। 
বরোদা হইতে খান্ডোয়া হইয়া একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের পারিচয়পন্রসহ 
তান বোম্বাইয়ের ব্যারিষ্টার শেঠ রামদাস ছাবিলদাসের আঁতাঁথ হন। এই সময় 
বোম্বাইয়ের একজন খ্যাতনামা রাজনৌতিক নেতা, কলিকাতার একখানি ইংরেজশ 
খবরের কাগজে প্রকাঁশত সহবাস-সম্মাতর বয়স নির্ধারণ আইন সম্পর্কে 
বাদানুবাদের প্রাত স্বামিজীর দাঁন্ট আকর্ষণ করেন। বাঙ্গলার শিক্ষিত ভদ্র- 
লোকেরাও যে নিলকঞ্জভাবে এমন একটা আইনের প্রাতবাদ কাঁরতে পারেন, 
ইহা দেখিয়া স্বামিজী মরমে মরিয়া গেলেন এবং কথাপ্রসঙ্গে বাল্যাববাহের 
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অসামঞ্জস্য ও কুফলের তীব্র সমালোচনা কাঁরলেন। গোরকধারী একজন [হন্দু- 
সন্ন্যাসীর উদারভাব দর্শনে বোম্বাইয়ের বিখ্যাত রাজনীতিক 'বাস্মত হইয়া- 
1ছলেন সন্দেহ নাই। 

€১৮১২, সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বাই হইতে পুণাগামী ছ্রেণের "দ্বিতীয় শ্রেণীর 
গাঁড়তে স্বামজণ বাঁসয়া আছেন, গ্রাঁড়তে আরও তনজন মারাঠী যুবক যাত্রী 
ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ঘোর তর্কযুদ্ধ চলিয়াছে। তর্কের বিষয় 'ছিল- সন্ব্যাস। 
দুইজন যুবক, রাণাডে ইত্যাদি সংস্কারকগণের প্রাতধবাঁন কাঁরয়া সন্্যাসের 
অকর্মণ্যতা ও নানা দোষ প্রদর্শন কারতোছিলেন, অপর একজন তাঁহাদের মত 
খণ্ডন কারয়া ভারতের স:প্রাচীন সন্ন্যাসের মাঁহমা কীর্তন করিতোছিলেন। এই 
যুবকই লোকমান্য বালগঞঙ্গাধর তিলক । পা্বে উপাবিষ্ট সন্্যাসী বিবেকানন্দ 
তর্করত যুবকগণের যুৃন্তি ও ডীন্ত মনোযোগ দিয়া শুনিতোছিলেন; অবশেষে 
লোকমান্য তিলকের পক্ষাবলম্বন কাঁরয়া তিনিও তরযুদ্ধে যোগ দিলেন। এই 
ইংরেজ-জানা” সন্যাসীর প্রখর প্রাতিভায় যফুবকগণ বশেষভাবে তাঁহার প্রাতি 
আকৃষ্ট হইয়া পাঁড়িলেন। স্বামিজী ধীরভাবে বুঝাইয়া দিলেন যে, সন্্যাসীরাই 
ভারতের প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে ভ্রমণ করিয়া জাতীয় জীবনের উচ্চাদর্শ সমগ্র 
ভারতে এতাবংকাল প্রচার কাঁরয়াছে। ভারতায় সভ্যতার সর্বোচ্চ আঁভব্যন্তি 
এই সন্নযাসই জাতণয় জীবনের আদর্শকে নানা বিপর্যয়ের মধ্য 'দিয়াও এতকাল 
শিষ্য পরম্পরায় রক্ষা করিয়া আসিয়াছে । ভণ্ড স্বার্থপর ব্যান্তর হাতে মাঝে 
মাঝে সন্ন্যাস লাগ্কিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু ভারতের সমগ্র সন্ন্যাস-সম্প্রদায়কে 
ব্যন্তবশেষের ভন্ডামীর জন্য দায়ী করা অসঙ্গত। এই সুপণ্ডিত সন্ন্যাসীর 
বাকৃবিভীত ও গভীর পাণ্ডিত্য দর্শনে লোকমান্য তিলক মহারাজ মৃন্ধ হইলেন 
এবং পুণা স্টেশনে অবতরণ করিয়া স্বামিজীকে স্বালয়ে লইয়া গেলেন। 
স্বামজীও 'তলক মহারাজের প্রখর প্রাতভা ও বেদাদ শাস্মে পাণ্ডিত্য দেখিয়া 
সানন্দে তাঁহার আলয়ে অবস্থান করিতে লাঁগলেন। উভয়ে পরাধীন ভারতের 
সমস্যাগুলির আলোচনায় তৃপ্ত হইয়াছিলেন। 'কিয়াদ্দবস পুণায় তিলক-ভবনে 
যাপন কাঁরয়া স্বামিজী মহাবালেশবর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।) একাদন 
তাঁহাকে স্বালয়ে লইয়া আসিলেন এবং বলিলেন, “এইরূপ অনর্থক ভ্রমণক্রেশ 
সহ্য কারতেছেন কেনঃ আর আপনাকে ছাঁড়য়া দিব না। দয়া করিয়া আমার 
সঙ্গে চলুন, লিম্বডিতে আপনার স্থায়ীভাবে থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া 
[দিব ।” 

স্বামিজী উত্তর করিলেন, “মহারাজ! একটা অদ্ভূত শান্ত আমাকে জোর 
কাঁরয়া ঘূরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে। ঠাকুর আমার ্কন্ধে এক মহান কার্ফভার 
অর্পণ কাঁরয়া গিয়াছেন। ষে পর্যন্ত না উহা শেষ হইবে, ততাঁদন 'বশ্রাম 
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নিয়মের উধ্র্যে। আম একজন মেথরের সাহত বাঁসয়া আহার কাঁরতে পারি। 
ইহা ঈশবরের দেশ, অতএব আম 'নিভ'য়। শাস্তেও আমার ভয় নাই কেননা 
শাস্ত ইহা সমর্থন কাঁরয়া থাকেন। কিন্তু আমার ভয় আপনাদের মত 
সবজান্তা ইংরাজঈীনবিশাদগকে। আপনারা শাস্ত ও ভগবানের ধার ধারেন 
না। আমি সর্বভূতে রহ্ধগ জ্ঞান কীর। আমার নিকট আবার উচ্চ-নণচ 
স্পৃশ্যাস্পৃশ্য কি 2৮ পশব শিব উচ্চারণ কাঁরয়া স্বামজী তন্ময় হইলেন, 
তাঁহার বদনমণ্ডল স্বর্গঁয় বিভায় উদ্ভাসত হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ আলাপের 
পরই জগমোহন মুগ্ধ হইলেন। রাজা বাহাদুর সেক্রেটারীর নিকট স্বাঁমজীর 
বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহার দর্শন কামনায় ব্যাকুল হইয়া পাঁড়লেন। 

স্বামিজী মুন্পীজীর সাঁহত রাজভবনে আসলেন। রাজা গভীর শ্রদ্ধার 
সাঁহত অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে আসন পারগ্রহ করাইলেন এবং স্বয়ং তাঁহার 
সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রথমেই প্রশ্ন কারলেন, “্বামিজী! জীবনটা কি?” 

সঙ্গে স্গে উত্তর আসিল, “একটা অন্তার্নাহত শান্ত যেন র্লমাগত স্ব 
স্বর্পে ব্যস্ত হইবার জন্য আবরাম চেষ্টা করতেছে, আর বাঁহঃপ্রকীত তাহাকে 
দাবাইয়া রাখতেছে; এই সংগ্রামের নামই জীবন।” 

রাজা আরও কয়েকটি প্রশ্ন করিলেন, স্বাঁমজীও তাহার যথাযথ উত্তর 
দিলেন। রাজা তাঁহার সুক্ষমদ্ষ্টি ও গভীর আধ্যাত্বক শান্তর পরিচয় 
পাইয়া মুগ্ধ হইলেন এবং কয়েকাঁদন পর তাঁহাকে অনুরোধ কাঁরয়া স্বরাজ্যে 
লইয়া গেলেন। ধর্মপ্রাণ রাজা অজিতাঁসংহ ও তাঁহার সেক্রেটারী মুন্সীজী 
স্বামজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ কাঁরলেন। গুরুভন্ত শিষ্যের ব্যাকুল আগ্রহ উপেক্ষা 
করিতে না পারিয়া স্বামিজীকে কিছীদন রাজপ্রাসাদে বাস কারিতে 
হইল। 

রাজার সভাপাঁণ্ডিত নারায়ণ দাস তৎকালে সমগ্র রাজপুতানায় সর্বশ্রেষ্ঠ 
পঁশ্ডিত ছিলেন। স্বামিজী এই সুযোগে তাঁহার নিকট পতগঞ্জীলির মহাভাষ্য 
অধ্যয়ন কাঁরতে প্রবৃত্ত হইলেন। সন্ন্যাসার অলৌকিক প্রাতভায় 'বাঁ্মত 
হইয়া পণ্ডিতজা একদিন তাঁহাকে বাঁললেন, “দ্বাঁমজী! আমার যাহা খাইবার 
ছিল, তাহা শেষ হইয়াছে । এর্‌প প্রাতভা মানবে সম্ভব, ইহা আপনাকে না 
দখলে বি*বাস কাঁরতাম না।” স্বামিজী এই পাঁণ্ডতজীকে চিরাঁদন অধ্যাপকের 
মত শ্রদ্ধা করিতেন। 

খেতরির রাজা অপূত্রক ছিলেন। একাঁদন গূরসদনে স্বীয় দুঃখ 'নাবেদন 
করিয়া প্রার্থনা কাঁরলেন, “যাহাতে আমার একটি পূত্রসন্তান হয়, আপান 
দয়া কাঁরয়া আমাকে সেই আশীর্বাদ করুন।” রাজার প্রার্থনা শুনিয়া 
স্বামজী চিন্তিত হইলেন। অবশেষে কাতর আবেদন উপেক্ষা করতে না 
পাঁরয়া বলিলেন, শ্্রীপ্রীঠাকুরের কৃপায় আপনার মনোরথ পূর্ণ হইবে ।” 
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কিয়াদ্দবস পর স্বামজী পুনরায় ভ্রমণে বাহিগ্গত হইবার জন্য ব্যস্ত 
হইলেন। রাজা বাহাদুর দ:ঃখতান্তঃকরণে নিতান্ত আনচ্ছার সাঁহত তাঁহাকে 
1বদ।য় 'দিলেন। 
লম্বাড, জুনাগড়, ভোজ, ভেরাওল, প্রভাস ও সোমনাথের বিশাল মান্দিরের 
ধ্বংসাবশেষ দর্শন কাঁরয়া স্বাঁমজণী পোরবন্দরে উপনীত হইলেন। 'লিম্বাঁডর 
মহারাজা বাহাদুর ইতোমধ্যে স্বামিজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ কাঁরয়াছলেন। একাঁদন 
স্বাঁমজীকে পোরবন্দরের রাজপথে ভ্রমণ করিতে দোঁখিয়া মহারাজা তাঁহাকে 
স্বীয় প্রাসাদে লইয়া আসলেন। 

পোরবন্দরের বিখ্যাত পাঁণ্ডিত শঙ্কর পাশ্ডুরগ্গ মহোদয়ের সাঁহত পাঁরচিত 
হইয়া তাঁহার পুনরায় পাঠস্পৃহা জাগয়া উঠিল। সন্যাসি-ছাত্রের সুক্ষমবনাদ্ধর 
পাঁরচয় পাইয়া পাঁণ্ডতজণ+ও তাঁহাকে মহাভাষ্য পড়াইতে লাগলেন। পাশ্ডিত 
নারায়ণ দাসের নিকট স্বামজী উহার আঁধকাংশই পাঠ কারিয়াছিলেন; এক্ষণে 
অবাঁশম্টভাগ শেষ কাঁরয়া উৎসাহের সাঁহত বেদান্তের ব্যাসসূন্র অধ্যয়ন ও 
আলোচনা কাঁরিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 

ঘটনারুমে এই সময় গোবর্ধন মঠের জগদ্‌ুর? শ্রীশ্রীমংশঙ্করাচার্য মহারাজ 
পোরবন্দরে আগমন করেন। তদুপলক্ষে তাঁহার সভাপাতিত্বে 'লিম্বাঁড রাজভবনে 
স্থানীয় পশ্ডিতমন্ডলীর এক 'িচারসভা আহৃত হয়। পণ্ডিত শঙ্কর পাশ্ডুরগ্গ 
মহোদয় স্বামিজী সমাভব্যাহারে সভামধ্যে প্রবেশ কারলেন। 

স্বাসিজপর প্রাতভার খ্যাতি ইতোপূবেই পাঁণ্ডিতমন্ডলণ শ্রবণ কারিয়া- 
গিলেন, সেজন্য অনেকেই তাঁহাকে পরাঁক্ষা কারবার জনা ব্যন্র হইয়া উঠিলেন। 
দুই একজন বয়োবৃদ্ধ পাঁণ্ডত অন্যান্য পাঁণডতগণের দ্বারা পৃন্ঠপোষিত হইয়া 
তাঁহাকে প্রশ্ন কারতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহা মহা পাঁশ্ডতমণ্ডলীর সম্মূখে 
সহসা বাদে আহৃত হইয়া সম্দ্রম-সঙ্কুচিত লজ্জায় স্বামজীর বদনমণ্ডল 
আরান্তম হইল। অবশেষে স্বীয় অধ্যাপকের সম্মাত গ্রহণ করিয়া তিনি 
ধীরভাবে উত্থাপিত কপ্র্নগুলি একে একে মীমাংসা করিয়া দিতে লাঁগলেন। 
স্বামিজীর বিনয়, পাণ্ডিত্য ও তেজস্বিতা প্রতি সন্দর্শনে পাঁণ্ডতমন্ডলণ 
মৃশ্ধ হইয়া মুস্তকণ্ঠে প্রশংসা কারিতে লাগলেন। শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য মহারাজও 
তাঁহাকে সা্নকটে আহবান কারয়া হর্ষোচ্ছবল কণ্ঠে আশীর্বাদ এবং সস্নেহ 
ব্যবহারে আপ্যায়িত কারিলেন। 

স্বামজশর অসাধারণ ধাঁশান্ত ও পাঁবিন্র চাঁরত্রের সাঁহত ঘাঁনভ্ঠভাবে পাঁরচিত 
হইয়া একাঁদন তাঁহার অধ্যাপক পশ্ডিত শঙ্কর পাশ্ডুরগ্গজী বাঁললেন, 
“বামিজ! এদেশে ধর্মপ্রচার করিয়া আপান শেষ স্াবধা কাঁরতে পারিবেন 
বলিয়া মনে হয় না। আপনার উদারভাবসমূহ আমাদের দেশের লোক অনেক 
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বিলম্বে বুঝবে । বৃসা শাল্তক্ষয় না করিয়া আপান পাশ্চাত্যদেশে গমন করুন। 
সেখানকার লোক মহত্বের ও প্রাতভার সম্মান কাঁরতে জানে। আপাঁন নিশ্চয়ই 
পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার উপর সনাতন ধর্মের অপূর্ব জ্ঞানালোক নিক্ষেপ 
করিয়া এক অভিনব যুগান্তর আনয়ন করিতে সক্ষম হইবেন ।” 

স্বামজী 1কয়ংকাল "চন্তা করিয়া উত্তর করিলেন, “একাঁদন প্রভাসে সমদদ্র- 
তারে দাঁড়াইয়া দূর দিকচক্রবালে আলোকমশ্ডিতশীর্য তরঞ্গমালার নৃত্যভঙ্গী 
দোঁখতোছলাম; সহসা যেন মনে হইল এই বিক্ষোভিত 'সম্ধ্য আতক্রম করিয়া 
আমাকে কোন সুদূর দেশে যাইতে হইবে; কিন্তু তাহা 'কি প্রকারে সম্ভব হইবে 
বুঝিতে পারি না।» 

এই সময় ঘটনাচক্রে স্বামী ন্রিগ্ণাতীত 'হিঙ্গুলাজ তশর্থে যাইবার পথে 
তথায় উপনীত হন। 'িম্বডি রাজপ্রাসাদে একজন মহাপান্ডত “পরমহংস' 
অবস্থান করিতেছেন শুনিয়া দর্শনার্থে উপাস্থত হইয়া দেখেন যে, পরমহংস 
আর কেহই নহেন, তাঁহাদের 'প্রয়তম নেতা নরেন্দ্রনাথ। কথাপ্রসহ্গে স্বামজী 
বলিলেন, “ভাই সারদা! ঠাকুর যেসব কথা বাঁলতেন, যাহা আমি চপলতাবশতঃ 
তখন হাসিয়া উড়াইয়া দিতাম, এক্ষণে সেগ্াঁলর সত্যতা ব্লমে রূমে অনুভব 
কাঁরতেছি। আমার মনে হয়, আমার ভিতর যে শান্ত আছে, তাহা দ্বারা জগৎ 
গলট-পালট করিয়া দিতে পাঁর।” স্বামী ব্রিগুণাতীত প্রস্থান কারলে পাছে 
অন্যান্য গুরুভাইগণ তাঁহার সংবাদ জানিয়া বিরন্ত করেন, এই আশঙ্কায় স্বামিজী 
পোরবন্দর পরিত্যাগ কাঁরয়া দ্বারকা, মাশ্ডবী, পালিটানা ইত্যাঁদ স্থান পারিদর্শন 
করিয়া বরোদায় আসিয়া বরোদারাজ্যের দেওয়ান বাহাদুর মাঁণভাই-এর আতাঁথি 
হইলেন। এখানে তিনি তিন সপ্তাহ ছিলেন এবং মাঝে মাঝে দুই-এক  দনের 
জন্য মধ্যভারতের কয়েকটি স্থান দর্শন করেন। এইকালে ভারতের 'বাভন্ন 
প্রদেশের জনসমঞ্টির পারিচয় লাভের জন্য তাঁহার আগ্রহ যেন শতগদণ বাধতি 
হইয়াছিল। গুজরাট, কাঁথয়াবাড় এবং বোম্বাই অণ্চলের বহ্‌ ছোট বড় দেশীয় 
নৃপাঁতি ও শাসকমণ্ডলীর সাঁহতও 'তনি ইচ্ছা কাঁরয়া পাঁরচিত হন। 
জনসাধারণের দারিদ্য, দুঃখ ও অজ্ঞতার প্রাতকারকল্পে ধনী রাজা মহারাজারা 
অগ্রসর হইলে কার্য আঁধকতর সহজ হইবে, তৎকালে এই ধারণা তাঁহার ছিল। 
বরোদা হইতে খাণ্ডোয়া হইয়া একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের পাঁরচয়পন্রসহ 
1তাঁন বোম্বাইয়ের ব্যাঁরম্টার শেঠ রামদাস ছবিলদাসের আঁতাঁথ হন। এই সময় 
বোম্বাইয়ের একজন খ্যাতনামা রাজনোতিক নেতা, কলিকাতার একখানি ইংরেজ 
খবরের কাগজে প্রকাশিত সহবাস-সম্মাতির বয়স নির্ধারণ আইন সম্পর্কে 
বাদানুবাদের প্রাত স্বামিজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বাগ্গলার শিক্ষিত ভদ্র- 
লোকেরাও যে নিলজ্জভাবে এমন একটা আইনের প্রাতিবাদ কাঁরতে পারেন, 
ইহা দোঁখয়া স্বাঁমজণ মরমে মায়া গেলেন এবং কথাপ্রসঙ্গে বাল্যাববাহের 
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অসামঞ্জস্য ও কুফলের তীর সমালোচনা করিলেন। গোরকধারী একজন 'হিন্দু- 
ছিলেন সন্দেহ নাই। 

€১৮৯২, সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বাই হইতে পুণাগামী ট্রেণের দ্বিতীয় শ্রেণীর 
গাঁড়তে স্বামিজী বাঁসয়া আছেন, গাঁড়তে আরও তিনজন মারাঠী যুবক যাত্রী 
ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ঘোর তর্কযুদ্ধ চলিয়াছে। তকের বিষয় 'ছিল- সন্যাস। 
দূইজন যুবক, রাণাডে ইত্যাঁদ সংস্কারকগণের প্রাতিধনি করিয়া সন্ন্যাসের 
অকর্মণ্যতা ও নানা দোষ প্রদর্শন কারতে ছিলেন, অপর একজন তাঁহাদের মত 
খণ্ডন কারিয়া ভারতের সংপ্রাচীন সন্যাসের মাহমা কীর্তন করিতেছিলেন। এই 
যূবকই লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক । পার্ে উপাবিম্ট সন্ন্যাসী িবেকানন্দ 
তরক্কররত যুবকগণের যান্ত ও উীন্ত মনোযোগ 'দিয়া শুনিতোছলেন; অবশেষে 
লোকমান্য তিলকের পক্ষাবলম্বন কাঁরয়া তিনিও তর্কষুদ্ধে যোগ দিলেন। এই 
'ইংরেজী-জানা' সন্ন্যাসীর প্রখর প্রাতিভায় যুবকগণ বিশেষভাবে তাঁহার প্রাত 
আকৃষ্ট হইয়া পাঁড়লেন। জ্বামিজী ধাীঁরভাবে বৃঝাইয়া দিলেন যে. সন্ন্যাসীরাই 
ভারতের প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে ভ্রমণ করিয়া জাতণয় জীবনের উচ্চাদর্শ সমগ্র 
ভারতে এতাবংকাল প্রচার করিয়াছে । ভারতীয় সভ্যতার সর্বোচ্চ আভব্যান্ত 
এই সম্্যাসই জাতীয় জীবনের আদর্শকে নানা বিপর্যয়ের মধ্য 'দিয়াও এতকাল 
শিষা পরম্পরায় রক্ষা করিয়া আসয়াছে। ভণ্ড স্বার্থপর ব্যান্তর হাতে মাঝে 
মাঝে সন্াস লাঞ্ছিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু ভারতের সমগ্র সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়কে 
ব্যন্তিবিশেষের ভণ্ডামীর জন্য দায়ী করা অসঙ্গত। এই সুপণ্ডিত সন্ন্যাসীর 
বাকবিভূতি ও গভীর পাঁণ্ডিত্য দর্শনে লোকমান্য তিলক মহারাজ মখ্ধ হইলেন 
এবং প্ণা স্টেশনে অবতরণ করিয়া স্বামিজকে স্বালয়ে লইয়া গেলেন। 
দ্বামিজীও তিলক মহারাজের প্রখর প্রতিভা ও বেদাঁদ শাস্মে পাণ্ডিত্য দেখিয়া 
সমস্যাগলির আলোচনায় তৃপ্ত হইয়াছিলেন। কিয়াদ্দবস পুণায় তিলক-ভবনে 
যাপন করিয়া স্বামজী মহাবালে*বর আভমুখে যাত্রা কারলেন।) একাঁদন 
লিম্বডির ঠাকুর সাহেব স্বীয় গুরুকে রাজপথে দীীনবেশে দেখিতে পাইয়া 
তাঁহাকে স্বালয়ে লইয়া আসিলেন এবং বলিলেন, “এইরূপ অনর্থক ভ্রমণক্রেশ 
সহ্য কারতেছেন কেন? আর আপনাকে ছাঁড়য়া দিব না। দয়া করিয়া আমার 
সঙ্গে চলুন, লিম্বাডতে আপনার স্থায়ীভাবে থাকবার সুবন্দোবস্ত কারয়া 
দিব।” 

স্বামিজী উত্তর কারলেন, “মহারাজ! একটা অদ্ভুত শাস্ত আমাকে জোর 
কারয়া ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে। ঠাকুর আমার স্কম্ধে এক মহান: কার্যভার 
অর্পণ করিয়া গ্িয়াছেন। যে পর্যন্ত না উহা শেষ হইবে, ততদিন বিশ্রাম 


১০৮ 1াববেকানন্দ চাঁরত 


কারবার আশা বৃথা : যাঁদ জীবনে কখনও বিশ্রাম কারবার অবসর পাই, তাহা 
হইলে আপনার সাঁহত আঁসয়া বাস করিব 1 

বিবেকানন্দ আবার পথে বাঁহর হইলেন। মারমাগোয়া হইয়া বেলগামে 
উপস্থিত হইয়া একজন মারাঠী ভদ্রলোকের আঁতাঁথ হইলেন। তাঁহার পূত্র 
অধ্যাপক জি. এম. ভাটে তাঁহাদের আভনব আতাঁথ সম্পর্কে যে সুদীর্ঘ বিবরণ 
িখিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা দোঁখ যে, সরল, উদার, অকপট স্বামিজীর 
পাশ্ডিত্য, নিরাভমান বিনয় এবং তীর জাতীয়তাবোধে স্থানীয় 'শাক্ষত ও 
1বশিষ্ট ব্যান্তমাত্রেই তাঁহার প্রাতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। 

বেলগামের বন-বিভাগের কর্মচারী হারপদ মিত্র মহাশয় বাঙ্গালী সন্যাসীর 
পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে স্বালয়ে লইয়া আসেন এবং তাঁহার পাণ্ডিত্য ও 
ধর্মানুরাগে মুগ্ধ হইয়া সম্ত্ীক শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এইখানে স্বামিজী 
আমেরিকায় গিয়া শিকাগো-ধর্মসভায় যোগদানের আঁভিপ্রায় হারপদবাবুর নিকট 
ব্ন্ত করিয়াছিলেন। "কিন্তু হারপদবাব্য যখন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য চাঁদা সংগ্রহ 
কারবার প্রস্তাব কারলেন, তখন স্বামিজী তাঁহাকে নিরস্ত কারলেন। কয়েকাঁদন 
পর মিন্র-দম্পতির নিকট 'বদায় লইয়া স্বামিজী বেলগাম হইতে বাগ্গালোরে 
উপস্থিত হইলেন। 

মহীশূর রাজ্যের দেওয়ান আর কে শেষাঁদ্র বাহাদুর স্বামিজীর সাহত 
আলাপ কাঁরয়া এতাদৃশ মুগ্ধ হইলেন যে, তাঁহাকে মহারাজা চামরাজেন্দ্ 
ওয়াডয়ারের সহিত পারিচয় করাইয়া দিলেন। মহারাজা তরুণ সন্ব্যাসীর 
অলোকিক প্রাতিভা ও পাশ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া আনান্দত হইলেন। বলা 
বাহুল্য, স্বামিজী শ্রদ্ধাস্পদ আতাঁথর্‌পে রাজভবনে বাস কাঁরতে লাগলেন। 
মহীশরাধিপ অত্যন্ত সরল ও উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। স্বামিজী সময় 
সময় বালকের মত সরলভাবে মহারাজার কোন কার্ষে শ্রাট দেখলে তৎক্ষণাৎ 
তীব্র সমালোচনা করিতেন; মহারাজা তাহাতে বড়ই আনন্দানূভব কাঁরতেন। 
একদিন স্বামিজীর সস্নেহ ভর্খসনায় মহারাজা কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া 
কাঁহলেন, “সবামিজী! আম এত বড় একজন মহারাজা, আমাকে আপনার ভয় 
করা উচিত, খোসামোদ করা উচিত। ভবিষ্যতের জন্য আপাঁন সাবধান হইবেন, 
নতুবা আপনার জীবন সন্কটাপন্ন হইতে পারে ।” 
গম্ভীরভাবে উত্তর কাঁরলেন, “আপনার অসঙ্গত কার্য ও উীন্ত সমর্থন কারবার 
জন্য তো বহু পারষদ আছেন। আম সন্ন্যাসী সত্যই আমার তপস্যা। সামান্য 
জড়দেহের অনিল্টাশঙ্কায় সত্যকে পাঁরত্যাগ কাঁরব? আপাঁন 'হন্দূরাজা হইয়া 
একজন 'হিন্দুসন্ন্যাসীর নিকট কি এইরূপ হণনোচিত কার্য প্রত্যাশা করেন?” 

এইরূপ 'নিভর্ঁক স্পম্টবাদিতার জন্যই স্বামজী মহশশূরাধিপের বন্ধু 
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হইতে পাঁরিয়াছিলেন। মহারাজা একাদকে যেমন তাঁহার সাঁহত পাঁরহাস ও 
রহস্যালাপ করিতেন, অপরাঁদকে তেমনি গুরুবৎ শ্রদ্ধা কারতেন; এমন কি, 
একাঁদন মহারাজা স্বামিজীর পাদপৃজা করিবার আঁভপ্রায় প্রকাশ কাঁরলেন, 
কিন্তু স্বামজ' এমন প্রবল আপান্ত উত্থাপন কাঁরলেন যে, মহারাজাকে বাধ্য 
হইয়া উত্ত সঙ্কল্প পরিত্যাগ কাঁরতে হইল। এই পার্থিব যশ-সম্মান ও এশবর্ষের 
আকাতক্ষাহীন সন্ন্যাসী যে স্বীয় অমল চাঁরন্রের প্রভাবে রাজাধরাজ হইতে 
দারদ্ধু মেথরের পর্যন্ত হূদয় জয় কাঁরয়া লইয়াছিলেন, ইহা আর 'বাচন্র ক? 

একাঁদন দেওয়ানজীর সভাপাঁতিত্বে রাজপ্রাসাদে এক দার্শীনক 'বিচারসভা 
আহূত হয়। বাঙ্গালোর নগরের প্রায় সমস্ত পাণ্ডতবর্গ এই 'বিচারসভায় 
যোগদান করেন। স্বামিজীও মহারাজার অনুরোধে সভায় যোগদান কারলেন। 
বেদান্তের বিচার আরম্ভ হইল । পাণ্ডতবর্গ বেদান্তের 'বাঁভন্ন প্রকার মতবাদ 
সমর্থন করিয়া বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। স্বমত প্রাতিষ্ঠার আকাঙক্ষায় অপরের 
সমার্থত মত ভ্রান্ত বলিয়া প্রাতপাদন করবার জন্য তুমুল তের ঝড় বাঁহল-- 
কিন্তু বহুক্ষণেও তাঁহারা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পাঁরয়া নিস্তব্ধ 
হইলেন। 

অবশেষে দেওয়ানজীর অনুরোধে স্বামজী দণ্ডায়মান হইয়া সমবেত 
পাণডতমণ্ডলীকে শ্রদ্ধা সহকারে আভিবাদন করিলেন। তাঁহার স্বর্গীয় লাবণা- 
মণ্ডিত মুখশ্্রী ও বিদ্যুত্বষাঁ উজ্জবল নেব্রদ্বয় অনাতাবলম্বেই বয়োবৃদ্ধ সুবিজ্ঞ 
পণ্ডিতমশ্ডলীর হৃদয় আঁধকার কাঁরয়া লইল । স্বামিজী স্বভাব-সূমধুর-কন্ঠে 
সুলালত সংস্কৃতে, সর্বসংশয়চ্ছেদী 'বাভন্ন প্রকার মতবাদগুঁল যে পরস্পর- 
বিরোধী নহে, পরন্তু একে অন্যের পারপুরক, ইহা অপূর্ব যান্তিবলে প্রমাণ 
করিয়া বুঝাইলেন। বেদান্তশাস্ত্র কতকগুলি দার্শনিক মতবাদের সমাম্টি নহে, 
উহা সাধক-জীবনের বিভিন্নাবস্থায় অনুভূত সত্যসমূহ। অতএব একটিকে সত্য 
বাঁলয়া প্রাতপাদন কারতে হইলে আপাতাবিরুদ্ধ অপরটিকে মিথ্যা প্রমাণ কারবার 
কোনই প্রয়োজন নাই। স্বামিজীর আভনব বেদান্তের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া 
সমবেত পণ্ডিতমন্ডলন চমতকৃত হইলেন এবং সমস্বরে তাঁহাকে সাধ্‌বাদ প্রদান 
করতে লাঁগিলেন। 

একাঁদন কথাগ্রসঞ্ঞে মহাব্লাজা বাঁললেন, “স্বামিজী! আপনার জন্য কিছু 
কারতে পারিলে বড়ই সন্তুন্ট হইতাম; আপাঁন তো কিছুই গ্রহণ করিবেন না।” 
বর্ণনা করিয়া বাঁললেন, “আমাদের বর্তমান প্রয়োজন পাশ্চাত্যাবন্ান সহায়ে 
আর্ক ও সামাজিক অবস্থা উন্নত কাঁরতে চেষ্টা করা; কিন্তু ইউরোপীয়াদগের 
দ্বারে দাঁড়াইয়া কেবলমান্ন ক্ুন্দন ও ভিক্ষা প্রার্থনা কারলে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ 
হইবে না। উহারা যেমন বর্তমান উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষি, শিল্প 
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ইত্যাঁদ শিক্ষা 'দিবে, 'বানময়ে আমাদেরও উহাঁদিগকে ছু 'দিতে হইবে। 
ভারতবর্ষে বর্তমানে দিবার মত এক আধ্যাত্মক জ্ঞান ব্যতীত আর দি আছেঃ 
সেইজন্য সময় সময় আমার ইচ্ছা হয় যে, বেদান্তের অতুযুদার ধর্ম প্রচার কাঁরতে 
পাশ্চাত্যদেশে গমন কাঁরব। যাহাতে এই আদান-প্রদান সম্বন্ধ স্থাঁপত হয়, 
তঞ্জন্য প্রত্যেক ভারতবাসীরই স্বজাতি ও স্বদেশের কল্যাণ-কামনায় চেস্টা করা 
কর্তব্য। আপনার ন্যায় মহাকুলপ্রসূত শান্তশালী রাজন্যবর্গ চেম্টা কারলে 
অঙ্পায়াসেই কার্য আরম্ভ হইতে পারে। আপাঁনই এই মহৎকার্ষে অগ্রসর 
হউন, ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা 1৮ 

মহারাজা আভনিবেশ সহকারে স্বামিজীর বাক্য শ্রবণ কাঁরয়া বাঁললেন যে, 
স্বামিজশ যাঁদ পাশ্চাত্যদেশে হিন্দুধর্ম প্রচার কারতে গমন করেন, তাহা হইলে 
তিনি সমগ্র ব্যয়ভার বহন করিবেন; এমন কি, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে কয়েক 
সহত্র মুদ্রা প্রদান কারতে উদ্যত হইলেন। স্বামিজ প্রত্যাখ্যান কারয়া কহিলেন, 
“মহারাজ, আমি এখনও 'স্থরাসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পার নাই। আঁম 
হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ভ্রমণ কারবার সঙ্কজ্প কাঁরয়াছি। এই 
পরিব্রাজররত উদযাঁপত না হওয়া পর্যন্ত অন্য কোন কার্ষে হস্তক্ষেপ কারব 
না-এমন কি, তাহার পর ক করিব, কোথায় যাইব, তাহার কিছুই 'স্থরতা 
নাই।” 

অবশেষে একাঁদন স্বাঁমজীকে বিদায় লইতে উদ্যত দোঁখয়া মহারাজা 
তাঁহাকে বিবিধ বহুমূল্য দ্রব্য উপহার প্রদান করিলেন। স্বামজণ উহার মধ্য 
হইতে বহু অনুরোধে বন্ধৃত্বের স্মাতিচিহ্বরূপ একটি ধাতবদ্রব্যের সংস্রবহীন 
ক্ষুদ্র চন্দনকাণ্ঠের হকা গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট দুব্য গ্রহণে অস্বীকৃত হইলেন। 
দেওয়ানজী স্বামজীর ক্ষুদ্র পঃটলীর মধ্যে একতাড়া নোট গ'াজয়া ধদবার 
জন্য বহু চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হইলেন। তাঁহাকে বিমর্ষ দোখিয়া স্বামিজী 
অগত্যা তাঁহার 'নকট হইতে কোঁচন পর্যন্ত একখান 'দ্বতীয় শ্রেণীর রেলওয়ে 
[টাকিট লইলেন। দেওয়ানজী কোঁচন রাজ্যের দেওয়ানজীব নিকট একখানি 
পরিচয়-পন্র দিয়া বীললেন, “স্বামিজী! আমার একি অনুরোধ দয়া কারিয়া 
রাখিবেন। আপানি পদব্জে ভ্রমণ কাঁরয়া কম্টভোগ কাঁরবেন না; কোচিন 
রাজ্যের দেওয়ানজী আপনার শ্রীপ্রীরামে*বর পর্যন্ত যাইবার স্‌বন্দোবস্ত 
করিয়া দিবেন।” 

মহীশরের দেওয়ান স্যার শেষাদ্দ আয়ারের সাঁহত স্বামজীর প্রগাঢ় 
বন্ধত্য আমরণ অক্ষুপ্ 'ছিল। স্বামজী আমোরকা হইতে স্বীয় মনের ভাব 
ব্ন্ত কাঁরয়া এবং ভবিষ্যৎ কার্ধপ্রণালী সম্বন্ধে দেওয়ানজগর সাহত পন্নালাপ 
কাঁরতেন। স্বামিজী আমেরিকায় সাফল্যলাভ কারবার পর কয়েকজন 'বাশিষ্ট 
ভারতীয় ধর্মপ্রচারক তাঁহার কুস। রটনা কাঁরতে আরম্ভ করেন। বিবেকানন্দ 
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প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, ভারত হইতে ইহার প্রাতবাদ হইবে। কিন্তু তাহা 
হইতেছে না দেখিয়া তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া দেওয়ানজনীকে একখান পনর 
লেখেন। দেওয়ানজীর উত্তর পাইবার পর স্বামজী (২০শে জুন, ১৮৯৪) 
শিকাগো হইতে তাঁহাকে যে পত্র লেখেন, তাহার 'কয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত 
কারতোছ। 

প্রয় দেওয়ানজী সাহেব, আপনার সহদয় পন্রখাঁন আজই পাইলাম। 
আমি হঠকারিতার সাঁহত কন কথা 'লখিয়া আপনার মহৎ হৃদয়ে ব্যথা 
দয়াছি, তজ্জন্য দুখ বোধ কাঁরতোঁছ। আপনার মৃদুভাষায় সংশোধনগলি 
িরোধার্য কাঁরলাম। পশষ্যস্তেহহং শাধ মাং ত্বাং প্রপনম৮ গীতা । কিন্তু 
আপাঁন ভাল কাঁরয়াই জানেন, আম ভালবাসার প্রেরণা হইতেই এরূপ 
লাখয়াঁছ। নিন্দুকেরা পরোক্ষভাবেও আমার কোন উপকার করে নাই, 
অন্যাদকে আমার গুরুতর ক্ষতি করিয়াছে। একথা তো সত্য যে হিন্দুরা, 
আম যে তাহাদের প্রাতানাধ একথা আমোরকানদের জানাইবাব জন্য একটি 
অঙ্গুলীও উত্তোলন করে নাই। আমার প্রাতি সদয় বাবহারের জন) আমোরিকান- 
দের ধন্যবাদ দিয়া এবং আমি যে তাহাদের প্রাতানাধ একথা জানাইবার জন্য 
আমার স্বদেশবাসী ক করিয়াছে 2 * * * তাহারা আমোরকানদের বাঁলতেছে, 
আমি আমোরকায় আ'সয়া সন্্যাসী সাঁজয়াছ, আসলে আম একজন প্রতারক 
ছাড়া কিছুই নই। ইহাতে আদর অভ্যর্থনার দিক হইতে কোন ইতরবিশেষ হয় 
নাই, কিন্তু আমার কাজের জন্য অর্থসংগ্রহ ব্যাপারে অনেকে ইহার ফলে 
হাত গুটাইয়া লইতেছেন। আম এক বংসর হইল এখানে আসিয়াছি, অথচ 
ভারতের একজন বিশিম্ট ব্যন্তও আমেরিকানদের একথা বাঁলবার প্রয়োজন 
বোধ কাঁরলেন না যে, আম প্রতারক নাহ। ইহা ছাড়া এখানকার পাদ্রীরা 
আমার বিব্দ্ধে প্রচারিত মতামত সংগ্রহ করিতেছে, ভারতের খস্টান কাগজ- 
গুল হইতে আমার 'নিন্দাস্‌চক উীন্তগ্রীল উদ্ধৃত কাঁরয়া প্রচার কাঁরতেছে। 
আপনি ভাল করিয়াই জানেন যে এখানকার লোকেরা ভারতে খস্টান ও 
হিন্দুর মধ্যে পার্থক্য কতখানি তাহা অজ্পই বুঝে। 

«আমি প্রধানতঃ এদেশে আমার স্বদেশের কাজের জন্য অর্থসংগ্রহ কারতে 
আসিয়াছি। * * * দেওয়ানজী সাহেব, ইহার জন্য সঙ্ঘ ও অর্থ দুইই আবশ্যক 
_প্রথম দিকে কাজ আরম্ভ করিবাব জন্য কিছু অর্থ চাই। “কল্তু ভারতে 
আমাদের কে টাকা দিবে 2 * * * এই কারণেই আম আমেরিকায় আঁসিয়াছ। 
আপনার মনে আছে, আমি দারদ্রদের নিকট ভিক্ষা কাঁরয়া অর্থসংগ্রহ 
কাঁরয়াছি, ধনীদের টাকা লই নাই, কেননা তাঁহারা আমার ভাব ও আদর্শ 
বুঝে না। *** এক বংসর চলিয়া গেল, কিন্তু আমার স্বদেশবাসীরা 
আমোরকানদের এটুকু পর্্ত বাঁলতে পারল না যে, আম প্রতারক নাহ, 
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সত্যসত্যই সন্ন্যাসী এবং 'হন্দুধর্মের প্রাতনিধি। ইহাতে কয়েকাঁট কথা মান্ন 
খরচ- ইহাও তাহারা কাঁরল না। বাহবা, আমার স্বদেশবাসগণ! দেওয়ানন্কী 
সাহেব, আমি ইহাদের ভালবাসি। * * * আমার দীর্ঘ পত্রে আমার কর্ম- 
প্রণালী বিস্তারত 'লাখলাম। * * * প্রিয় বন্ধ, আপাঁন আমাকে কম্পনা- 
বিলাসী ব। স্বপ্নাতুর ভাবিতে পারেন, কিন্তু অন্ততঃ এট.ুকু গিব*বাস করিবেন, 
আমি অকপট এবং আমার সর্বপ্রধান দোষ এই আমি আমার স্বদেশকে 
সর্বহৃদয় দিয়া ভালবাঁস-_গ্রভীরভাবে ভালবাসি।” 

কোঁচিনের রাজধানী ভ্রিচ্ড়ে কয়েকদিন বিশ্রাম কারয়া রমণণয় মালবার 
প্রদেশের মধ্য দিয়া স্বামিজী ভ্রিবাঙ্কুর রাজ্যের রাজধানী 'ন্রবান্দ্রমে উপাস্থত 
হইলেন। '্রিবাঞ্কুরের মহারাজার হ্রাতুষ্পৃত্রের গৃহশিক্ষক অধ্যাপক সুন্দরম্‌ 
আয়ার তাঁহাকে সমাদরের সাঁহভ আঁতাঁথরূপে গ্রহণ কারলেন। স্বাঁমজী 
তাঁহার মধ্যস্থতায় ব্রিবাঙ্কুরের মহারাজা. দেওয়ান বাহাদুর এবং "প্রন্স মার্তশ্ডি 
বর্মার সাহত আলাপ করেন। উত্ত রাজকুমারের সাহত কথাপ্রসঞ্জো স্বাঁমজী 
উত্তর ভারত, রাজপুতানা এবং পশ্চিম ভারতের দেশীয় নৃপাঁতদের বিষয় 
আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, দেশীয় নৃপাঁতদের মধ্যে বরোদার গাইকোয়াড়ের 
বিদ্যাবন্তা, কর্মকুশলতা ও দেশপ্রণীতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । স্থানীয় 
কয়েকজন পণ্ডিত ব্যাস্ত স্বামিজীর পাশ্ডিত্য ও প্রাতিভায় মৃশ্ধ হন। এইকালের 
কথা স্মরণ করিয়া ন্রিবাগ্কুরের এস. কে. নায়ার লীাখয়াছেন _ 


“শীবখ্যাত পণ্ডিত মহারাজা-কলেজের রসায়ন শাস্তের অধ্যাপক রঙ্গচাঁরয়ার 
এবং স্বামিজী উভয়েই ইংরাজী ও সংস্কতে সৃপণ্ডিত; তাঁহারা পরস্পবের সাঁহত 
নানা বিষয়ে আলোচনা কাঁরয়া সুখী হইতেন। স্বাঁমজীর সীহত কিছুকাল আলাপ 
করিলেই তাঁহার প্রখর ব্যান্তত্বে আকৃষ্ট হইত না এমন ব্যান্ত বিরল। সম্মিলিত 
বা পৃথকভাবে বহু ব্যাঞ্তর 'বাভন্ন শ্রেণীর প্রশ্নের যুগপৎ উত্তর দিবার তাঁহার 
পরমাশ্চর্য দক্ষতা ছিল। কখনো স্পেনসার, কখনো সেক্সপণয়র, কখনো কালিদাস, 
কখনো বা ডারউইনের আঁভব্যন্তিবাদ, ইহুদী জাতির হীাতহাস, আর্ধসভ্যতার 
কমাভব্যান্ত, বেদ, ইসলাম ধর্ম অথবা খৃজ্টান ধর্মযে কোন বিষয়েই প্রন্ন 
হউক না কেন. স্বামিজী সঙ্গত উত্তর 'দিবার জন্য সর্বদাই প্রস্তৃত। তাঁহার 
সর্বাবয়ব মহত্ব ও সরলতা মশ্ডিত। পাঁবত্র হৃদয়, অনাড়ম্বর জীবন, উদার ও 
প্রাণখোলা ব্যবহার, দূরপ্রসারী জ্ঞান ও গভশর সহানুভূঁতিই তাঁহার চারন্রের বিশেষত্ব” 


সূপ্পাণ্ডিত রাজা স্বাঁমজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। জনসাধারণের অবস্থার 
উন্নতির জন্য শিক্ষা বিস্তার ও কার উন্নাত বিষয়ে সংসারাবরাগী সন্ন্যাসীকে 
আগ্রহ ও উৎসাহের সাহত আলোচনা কারতে দোৌঁখিয়া রাজা বাস্মত হন। 
স্বামজী বাঁললেন, মোক্ষ সন্ন্যাসীর লক্ষ্য হইলেও ভারতবর্ষের জনমণ্ডলর 


পারব্রাজক 'ববেকানন্দ ১১৩ 


উন্নাতি সাধনের চেস্টাও যে মোক্ষ লাভের সোপান, আম গুরুর নিকট এই 
আদর্শই পাইয়াছি। মাদনরায় কয়েকাঁদন কাটাইয়া বন্ধনমূস্ত ?সংহের ন্যায় 
স্বামিজী দাক্ষণ ভারতের বারাণসী রামে*বরে, ভগবান শ্রীরামচন্দ্র প্রাতিষ্ঠিত 
শিব এবং সুবৃহৎ মন্দিরাঁদ দর্শন করিয়া কন্যাকুমারী আভমুখে প্রস্থান 
কারলেন। 

স্বামজীর অপূর্ব ভারত-ভ্রমণ-কাহনী যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা এই 
ক্ষুদ্র পুস্তকে অসম্ভব বিধায় সংক্ষেপে সমাপ্ত কারতে বাধ্য হইলাম। 
কখনও বা রাজাধরাজের শতল মর্মর-হর্ম্যে বিশ্রামরত স্বামিজী- পারে 
নরপাঁত আদেশ পালনের জন্য যুস্তকরে দণ্ডায়মান; কখনও বা রোদ্রুদীপ্ত 
গ্রচণ্ড-মরুর তপ্তবালুকাপূর্ণ বক্ষে ক্ষুতপপাসায় কাতর স্বামজী--সম্মুখে 
সামান্য বাঁণক খাদ্য-পানীয়ের লোভ দেখাইয়া ব্যঙগপরায়ণ। কখনও বা রাজা, 
মহারাজা, উচ্চবংশজাত ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যান্তগণের আগ্রহপূর্ণ আমন্্রণ 
অগ্রাহ্য কাঁরয়া দরিদ্র চর্মকার-গৃহে ভিক্ষা গ্রহণপূর্বক তাহাকে কৃতার্থ 
কারতেছেন; আবার কখনও বা ক্লমাগত পচি ছয় দিবস 'নয়মিত আহার- 
পানীয় বিবার্জত হইয়া তরুূতলে বাঁসয়া প্রসন্নহাস্যে, ধর্মের সূক্ষততত্্ ব্যাখ্যা 
করিতেছেন। আদর, সম্মান, ভান্ত, উপেক্ষা, তাড়না কিছুতেই তাঁহার "চন্ত 
িচালত কাঁরিতে সমর্থ হয় নাই। সে অপূর্ব তাতিক্ষা, অসীম ধৈর্য, অলৌকিক 
ত্যাগশান্ত, অপার পবদু$খকাতরতা মানবীয় ভাষায় ব্যন্ত করা অসম্ভব। আমরা 
যাহাকে দুঃখকম্ট বাল, যাহার সামান্য স্পর্শে আমরা ব্যাথত চিত্তে আর্তনাদ 
কাঁরয়া “ভগবানেব বিচার নাই” বাঁলয়া ধিক্কার দেই, মৃর্তিমান সন্ন্যাস এই 
মহাপুরুষ আবিচালিতভাবে তাহা সহ্য করিয়াছেন-কেবল সহ্য নয়_এগ্যাল 
লইয়া তিনি যেন আনন্দে উন্মত্ত। তানি দুঃখকম্ট হইতে পলায়নের চেষ্টা 
কোনাদন করেন নাই, বরং স্বীয় সমগ্র যোগৈশ্বর্য গোপন কাঁরয়া মানবজাতির 
সমশ্র দুর্বলতা সমগ্র পাপভার সমগ্র দুঃখকম্ট নিজস্কন্ধে বহন করিয়া, 
আমাদের মত মানুষ সাঁজয়া, জগতের কল্যাণ কামনায় নবজাগরণের পূণ্যবারতা 
লইয়া প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে যাচিয়া গিয়াছেন। ইহাপেক্ষা আধিক স্বার্থ- 
ত্যাগ, আঁধক তপস্যা বর্তমান ঘুগে কদাচিৎ দেখা গিয়াছে । স্বামিজী ভারত- 
ভ্রমণে বহির্গত হইবার প্রাক্কালে জনৈক ভান্তভাজন বন্ধৃূকে এক পরে 
হয় এবং সকল প্রকার মায়া আমা হইতে দূরাপহত হইয়া যায়__ 101: 5 
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কারণ-_«“আমরা জগতের দুঃখকন্টর্প ক্লুশ ঘাড়ে করিয়াছি, হে 'পিতঃ, 
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১১৪ গববেকানন্দ চারত 


তুমিই আমাদগকে বল দাও, যেন আমরা উহা আমরণ বহন করিতে পারি।» 

এই অশান্ত ভ্রমণের মধ্য দিয়া ভারতের 'বাভন্ন প্রদেশের আচার-ব্যবহার 
রীত-নীতর পরিচয় পাইয়া স্বামিজী যে আভজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা 
সামান্য নহে। কিন্তু সর্বোপাঁর জনসাধারণের দারিদ্র্য, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের 
ফলস্বরূপ দ?ঃখই তাঁহার বিশাল হৃদয়কে ব্যাথত করিয়া তুলিয়াছিল। আমরা 
দোঁখতে পাই, তাহার পাঁরব্রাজক জীবনে তান প্রায় সর্বদাই রাজ-রাজড়াদের 
আতাঁথ হইয়াছেন, যাচিয়া তাঁহাদের সাঁহত দেখা করিয়াছেন। এই কালে 
তাঁহার ধারণা ছিল, পাশ্চাত্যভাবে উন্মত্ত, অপাঁরামিত বিলাসী এবং আমতব্যয়ন 
দেশীয় রাজাদিগের চিত্তে জাতির প্রাতি সহানুভূতি সণ্টারত হইলে জন- 
সাধারণের কল্যাণ হইবে ।* তান মনে করিতেন, ইহারা বিলাসে যে অর্থ 
ব্যয় করে তাহার কিয়দংশ শিক্ষা বিস্তার ও কাষর উন্নাততে নিয়োগ কাঁরলে 
জনসাধারণের স্মানশ্চিত কল্যাণ হইতে পারে, এবং ইহারা পাশ্চাত্য বিলাসের 
অনুকরণ না কারলে, ইহাদের দেখাদোখ সাধারণ ধনীরাও স্বজাতির সাঁহত 
সামাজিকতা ছিন্ন কাঁরয়া সাহেবীয়ানায় অভ্যস্ত হইবে না। কিন্তু পরবতর্ঁ- 
কালে তাঁহার এই ধারণা পাঁরবার্তত হইয়াছল। দেশের কল্যাণের জন্য রাজা 
মহারাজা ধনী অপেক্ষা তানি চীরত্রবান শাক্ষত যুবকদের প্রাতই আধিক 
নিভভরশীল হইয়াঁছলেন। যুবক সন্র্যাসী বিবেকানন্দের চিন্তা ও চাঁরত্রের আঁত 
দ্রুত পাঁরবর্তন এই কালে হইয়াছিল। ১৮৮৮-তে যে অশান্ত পাঁরব্রাজক 
বরাহনগর মঠ ছাড়িয়া নিরুদ্দেশ যাত্রায় বাহির হইয়াছিল, আর ১৮১৯২ সালের 


* ১৮৯৪ সালের ২৩শে জুন শিকাগো হইতে স্বামজনী মহশীশরের মহারাজাকে এক 
পন্ে 'লাখয়াছিলেন__“* * * ভারতের সর্বাবধ দুর্গাতর মূল কারণ দাঁরদ্রু জনসাধারণের 
দুরবস্থা । পাশ্চাত্যদেশের দাঁরদ্ররা বর্বর, তুলনায় আমাদেব দেশের দরিদ্ররা দেব-প্রকীতি; 
এই কারণে আমাদের দেশের দাঁরদ্রের উন্নাতাঁবধান সহজে সম্ভবপর। আমাদের 'নিম্নশ্রেণণ- 
গাঁলব প্রাতি একমান্র কর্তব্য তাহাদের শিক্ষা দেওয়া, তাহাদের প্রনষ্ট ব্যান্তত্বকে বিকাঁশত 
করা। তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া যে, তোমরাও মানুষ; চেম্টা করলে সকলের মত তোমরাও 
উন্নাতিলাভ কাঁরতে পার। এই বোধ তাহারা হারাইয়া ফোঁলয়াছে। আমাদের জনসাধারণ 
এবং নৃপতিবৃন্দেব সম্মুখে সেবার এই 'শীবস্তৃত কর্মক্ষেত্র। এ-পর্যন্ত এঁদক দিয়া ছুই 
করা হয় নাই। গ্‌রু-প্বোহিতক্ল এবং 'িদেশগ রাজশীন্ত দ্বারা শত শত শতাব্দী পদদলিত 
হওয়ার ফলে, তাহারা ভুলিযা গিয়াছে যে, তাহারাও মানুষ । 

“তাহাদগকে আদর্শ 10599 দিতে হইবে; তাহাদের চক্ষু খুলিয়া দিতে হইবে যাহাতে 
জগতে কোথায় 'কি ঘাঁটতেছে, তাহা ব্যাঁঝতে পারে, তাহা হইলে তাহারা 'নিজেবাই ম্যান্তর 
পথ বাছয়া লইতে পাঁরবে। প্রত্যেক জাত, প্রত্যেক পুরুষ ও নারী প্রত্যেকেই স্ব চ্ব 
মুন্তবধানের পথ করিয়া লইতে হয। তাহাদের কেবল এইটুকু সাহাধ্য কবিতে হইবে যে 
কতকগুলি কার্যকরী আদর্শ দেওয়া,-অবশিম্ট যাহা কিছ তাহাব ফলস্বরপ আপানই 
আঁসবে। আমাদেব কাজ হইল রাসাযাঁনক উপাদানগগল একন্র সমাবেশ করা, প্রাকীতিক নিয়মেই 
সেগুলি দানা বাঁধয়া উঠিবে। আমাদের কর্তব্য তাহাদের মাথায় কতকগুলি ভাব ঢূকাইয়া 
দেওয়া। বাদ বাকী যা কিছু তাহারাই কাঁরয়া লইবে। ভারতেব জন্য ইহাই প্রয়োজন। 
অনেকাঁদন হইল, আমার মনে এই কার্যপ্রণালশীব ভাবগ্বল রাঁহয়াছে। ভারতে তাহার 
ার্থকতার উপায় না দেখিয়া আমি এদেশে আসয়াছি। 


পারত্রাজক ?ববেকানন্দ ১১৫ 


গডসেম্বর মাসে যে বিবেকানন্দকে আমরা দাক্ষিণাত্যের পথে পথে ভ্রমণ কাঁরতে 
দোঁখলাম, এই দুই সম্পূর্ণ না হইলেও পৃথক ব্যান্ত। এমন আশ্চর্য মানাঁসক 
বিকাশ আত অজ্প মানবেই সম্ভব। ভগবান শ্রীরামকৃষের মঙ্গলহস্ত যেন 
আবরণের পর আবরণ উন্মোচন করিয়া, তাঁহাকে ভারত ভ্রমণের ছলে জাতীয় 
দরবনের মর্মান্তিক সমস্যার সাহত মুখোমুখি করিয়া দলেন। 

সম্মুখে আনিলান্দোলিত বাচ-ীবক্ষোভময়ী উচ্ছবাসত সৃনীল জলাধ; 
পশ্চাতে মরু-াগরি-কাল্তার-পরিশোভিতা শস্যশ্যামলা ভারতবর্ষ-আর তাহার 
সবশেষ প্রস্তরখানির উপর ষোগাসনে সমাসীন নব্য ভারতের মন্গুর-- 
পরিব্রাজকাচার্য বিবেকানন্দ! কি মাহমময় দৃশ্য! 

স্বামিজী ভাবিতেছেন, শ্রীগুরুর আদেশবাণী শিরোধার্য কাঁরয়া সমগ্র 
ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়াছি; ধনী, 'নির্ধন, উচ্চ, নীচ, রাজা, মহারাজা, পান্ডিত, 
মূর্খ প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে গিয়াছ; অপরোক্ষানুভূতিলব্ধ সত্য প্রচার করিতে 
যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছ; পাঁরব্রাজক ব্রত উদযাঁপত হইয়াছে। এক্ষণে আম 
কি কারব? আরও ক কর্ম অবশিম্ট রাঁহয়াছে 2 

কন্যাকুমারীর শ্রীমান্দর পার্বে প্রস্তরাসনে উপবিষ্ট যোঁগবর ধ্যানস্থ 
হইলেন। মহাপুরুষের তপোমাঁজত নির্মল পাঁবন্র "চত্ত-দর্পণে মাতৃভূমির 
অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ চিন্রসমূহ একে একে প্রতিফালত হইতে লাগল। 
আশা-আনন্দ-উদ্বেগ-অমর্ষ-স্তাম্ভত-হদয় বীর সন্ষ্যাসীর ধ্যানদৃষ্টর সম্মুখে 
“বর্তমান ভারত” দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল। “এই আমার ভারতবর্ষ_আমার 
প্রয় মাতৃভাঁম”- ভাবতে ভাবিতে তাঁহার নেত্রদ্বয় অশ্র্াসন্ত হইল। 


সাল 


“আমাদের দেশের দাঁরদ্রদের শিক্ষাদানের পথে 'বিঘ প্রচুর। ধাঁরয়া লওয়া যাক, মহারাজা 
গ্রামে গ্রামে অবৈতাঁনক বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন, কিন্তু তাহাতেও কোন উপকার হইবে না। 
কেননা, ভারতে দাঁরিদ্য এত ভয়াবহ যে গরীবের ছেলেরা পিতার সাহায্যের জন্য কৃষিক্ষেত্ে 
যাইবে, অথবা অন্যন্ন কিছ উপার্জন কারবার চেষ্টা কাঁরবে। বিদ্যালয়ে আসা তাহার পকুরর 
কথা।'যাঁদ দাঁরদ্র বালক "ৃশক্ষাকেন্দ্রে না আসতে পারে, তাহা হইলে 'শক্ষা তাহার গৃহে 
লইয়া যাইতে হইবে। আমাদের দেশে হাজার হাজার একাগ্রলক্ষ্য আত্মত্যাগণী সন্ত্যাসী আছেন, 
যাহারা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গিয়া ধর্মপ্রচার কাঁরয়া থাকেন। ইহাদের একটা অংশকে হাদ 
লোঁককবিদ্যা-শিক্ষকবপে সঙ্ঘবদ্ধ করা যাষ, তাহা হইলে তাঁহারা গ্রামে গ্রামে, গহে গৃহে 
গিয়া ধর্মপ্রচারের সহিত শিক্ষাও দিতে পাঁরিবেন। 

“মনে করুন এমন দুইজন শিক্ষক ম্যাঁজক লশ্ঠন, ভূগোলক, মানাচন্ন প্রভাতি লইয়া 
অপরাহ্রে কোন গ্রামে গিয়া উপাস্থত হইলেন। ই*্হারা অজ্ঞলোকদের জ্যোতির্বজ্ঞান, 
ভূগোল প্রভাতি বিষয়ে শিক্ষা দিতে পারেন, বিভিন্ন দেশ ও জাতির গল্প শুনাইতে পারেন। 
সাধারণ লোক এক জশবনে বই পাঁড়যা বাহা না শিখিতে পারে, কানে শুনি তার চেয়ে 
বেশশ 'শাখিতে পাঁরবে। ইহার জন্য প্রয়োজন একটি সগ্ঘের এবং সঙ্ঘ গঠন কাঁরতে অর্থের 
আবশ্যক। এই পাঁরকজ্পনা কার্যে পাঁরণত কারবার মত মানুষ ভারতে যথেষ্ট রহিয়াছে, 

তাহাদের অর্থ নাই। চাকা ঘুরানই কঠিন, একবার ঘুরাইয়া দিতে 
পারলে রমশঃ তাহার গাঁতবেগ বার্ধত হয়। আমি আমার স্বদেশে সাহায্য পাইবার চেষ্টা 
করিয়াছি, ধনীদের সহানুভূতি উদ্রেক কারতে পারি নাই।” 


১১৩ ববেকানন্দ চারত 


তিনি দোখলেন, ধর্মক্ষেত্র ভারতবর্ষ দৃভিক্ষ, মহামারী, দৈন্য-দঃখ, রোগ- 
শোকে জর্জীরত। একাঁদকে প্রবল বিলাসমোহে উন্মত্ত, ক্ষমতামদগার্বত 
ধনিকগণ দাঁরদ্রগণকে 'নিম্পোষত করিয়া বিলাসতৃষ্ণা পাঁরতৃপ্ত কাঁরতেছে, 
অপরাদকে অনাহারে জীর্ণশীর্ণ পছল্লবসন, যৃগযুগান্তের নিরাশাব্যঞ্জতবদন 
নরনারী, বালকবালিকাগণ'- হা অন্ন, হা অন্ন রবে গগন বিদীর্ণ করিতেছে। 
শিক্ষাদীক্ষার অভাবে নম্নজাতীয়গণ, পুরোহিত সম্প্রদায়ের হদয়হীন নিষ্ঠুর 
ব্যবহারে সনাতন ধর্মের প্রাত বাতশ্রম্থ; কেবল তাহাই নহে, সহম্ত্র সহমত 
ব্যান্ত হিন্দুধর্মকেই অপরাধী স্থির কাঁরয়া ধর্মান্তর গ্রহণে উদ্যত, কোটী 
কোটী লোক দন দিন অজ্ঞানান্ধকারে ডুবিতেছে, তাহাদের হৃদয়ে উচ্চাশা 
নাই, বিশ্বাস নাই, নোৌতিক বল নাই। শাক্ষত নামধেয় অপূর্ব শ্রেণীর 
জীবগণ তাহাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা দূরে থাকুক, পাশ্চাত্য 'শক্ষায় 
স্বেচ্ছাচারী হইয়া ইহাদিগকে পরিত্যাগ করতঃ নব নব সমাজ ও সম্প্রদায় 
প্রতিজ্ঞাপূর্বক হিন্দুধর্মের মস্তকে অখ্নিময় অভিশাপ বর্ষণে নিরত। ধর্ম 
কেবল প্রাণহণন আচার-নয়মের সমাম্ট ও কুসংস্কারের লীলাভূমি। ফলে 
বর্তমান ভারত প্রায় 'আশা-উদ্যম-আনন্দ-উৎসাহের কঙ্কালপারিপ্লূত মহা- 
শমশানে পাঁরণত'। কাম-কাণ্নত্যাগণী আজন্মসমাধালপ্স সন্্যাসীর বজ্ুকঠোর 
বিশাল হৃদয় করুণায় দ্ব হইল। 

বোঁধদ্ুমমুলসমাসন শাক্যকুমার গৌতমবৃদ্ধের ন্যায় তাঁহার প্রাণ সহমত 
সহত্র অক্জ, মোহান্ধ, অত্যাচারপ্ণীড়ত, উপোক্ষত 'দেবখাঁষর বংশধরগণের' 
জন্য কাঁঁদয়া উাঠল। ভাবতে লাগলেন, “আমরা লক্ষ লক্ষ সন্ন্যাসী ইহাদেরই 
অন্নে জীবনধারণ করিয়া ইহাদের জন্য করিতেছি কি? তাহাদিগকে দর্শন- 
শাস্ন শিক্ষা 'দিতোছ! ধিক্‌!! ভগবান শ্রীরামকৃফ্ণ বাঁলতেন, "খালি পেটে 
ধর্ম হয় না, মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের বন্দোবস্ত চাই।, ক্ষধত ব্যান্তকে 
ধর্মোপদেশ প্রদান করতে অগ্রসর হওয়া মূঢ়তা মাব্র। ধর্ম তাহাদের যথেষ্ট 
আছে, এক্ষণে প্রযোজন শিক্ষাবিস্তার, চাই অশন-বসনের সংস্থান; কিন্তু 
কেমন কাঁরয়া ইহা সম্ভব হইবে? এ কার্ষে অগ্রসর হইতে হইলে প্রথমতঃ 
চাই মানৃষ; দ্বিতীয়তঃ অর্থ।৮ 

কাঁটর কৌপীন-মান্র-সম্বল, কপর্দকহাীন সন্ন্যাসী তান, তান কি কারতে 
পারেনঃ নিবিড় নৈরাশ্যে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া উাঠল। গভর-গভশরত 
ঘনান্ধকার ভেদ কাঁরয়া আশার 'দব্যজ্যোতিঃ স্ফারিত হইল! প্রগাঢ় অনুভূতিতে 
আঁভভূত হইয়া তান ভাবতে লাগিলেন, '্রীশ্রীগরুমহারাজের আশশর্বাদে 
এ মহাকার্যভার আমি গ্রহণ কারব। তাঁহারই ইচ্ছায় অদূর ভাঁবষ্যতে ভারতের 
নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে সহম্র সহস্র নরনারী জন্মগ্রহণ কাঁরবে, যাহারা 


পারব্রাজক 'ববেকানন্দ ১১৫ 


গতানুগাঁতিকভাবে স্বার্থান্ধ হইয়া ভোগলালসার পশ্চাতে ধাঁবত হইবে না- 
যাহারা নরনারায়ণসেবায় সর্বস্ব অর্পণ করিয়া এই মহান্‌ যুগচক্র বিবর্তনের 
সহায়ক হইবে । কিন্তু অর্থ কোথা হইতে আসিবে £ এই ছিন্তাভার মস্তিজ্কে 
লইয়া হৃদয়ের রন্তু মোক্ষণ করিতে কাঁরতে সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ কাঁরয়াছি; 
ধনী, রাজা, মহারাজা প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে গয়াছি, দাঁরদ্রের জন্য সাহায্য 
প্রার্থনা করিয়াছি; কিন্তু কেবল মোঁখিক সহানুভূঁতিলাভ কাঁরয়াছ মান্র। 
কেবল মান্র হিন্দুস্থানের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকা অনর্থক সময় নম্ট করা 
সাব্র। এই বিস্তরর্ণ জলধি উত্তীর্ণ হইয়া ভারতের লক্ষ লক্ষ দারদ্রগণের 
প্রাতিনীধস্বরূ্প আম পাশ্চাত্যদেশে গমন কারব। সেখানে মাস্তজ্কবলে অর্থ 
উপার্জন কাঁরয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিব এবং অবাশম্ট জীবন মাতৃভূমির 
উন্নতিকজ্পে ব্যয় করিব, অথবা এই চেষ্টায় প্রাণত্যাগ করিব।”» 
সং সঃ সঃ রং 

মোক্ষকামী সন্ন্যাসী মনৃষ্যত্ব ও মাতৃভূমির সেবকরূপে ধ্যানাসন হইতে 
উত্খিত হইলেন। "দ্বিধা রাঁহল না, সংশয় সঙ্চকোচ কাটিয়া গেল, মহান গুরু 
শ্রীরামকৃষ্ণের নিদেশ ও নিয়োগ [তিনি সর্বান্তঃকরণে স্বীকার কাঁরলেন। 
অদ্বৈত-বেদান্তের ভেরীনিনাদে ভারতের প্রসুগ্ত মনুষ্যত্বের জাগরণ, সমা্টি- 
মুন্ডি ব্যতিত নিজের ম্যান তুচ্ছ, ইহা তান উপলাব্ধ করিলেন। প্রত্যেক 
মহৎ জীবনে যাহা ঘটে, এক্ষেত্রেও তাহাই ঘাঁটিল, উদ্দাম অশান্ত জীবনের 
ম্রোতাবর্তে নৃতন তরঙ্গ উীগ্িল। বিবেকানন্দের মানাঁসক বিকাশ এক স্তর 
আতিরুম করিয়া অন্য স্তরে উপনীত হইল । সংসারবিমুখ যোগী, লক্ষ কোটি 
নরনারীর কল্যাণকল্পে যোদ্ধূবেশে সত্যের তরবাঁর হস্তে সমরক্ষেত্রের দিকে 
ধাঁবত হইলেন। ভারতবর্ষের দিকে মুখ 'ফিরাইয়া বিবেকানন্দের আঁভনব 
যাত্রার সূচনা হইল। 

কনগকুমারী ত্যাগ করিয়া, রামনাদের মধ্য দিয়া তান ফরাসী আঁধকৃত 
পশ্ডিচেরীতে উপাস্থিত হইলেন। অজ্পক্ষণের মধ্যে কাতিপয় শিক্ষিত যুবক 
তাঁহার অনুরাগী হইয়া পাঁড়লেন এবং ভ্রমণ-শ্রান্ত স্বাঁমজী কয়েকদিন 
শবশ্রাম কারবার সুযোগ পাইলেন। এইখানে, একজন দক্ষিণী গোঁড়া ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিতের সাহত হিন্দুধর্ম ও সংস্কার লইয়া স্বামিজী বাদে প্রবৃত্ত হন। 
স্বামজীর উন্নাতমৃখীন প্রস্তাবগুঁলকে যুক্তি অপেক্ষা গাঁলবর্ধষণ দ্বারা 
অভিসম্পাত কাঁরতে ফাঁরতে পাঁণ্ডিতজী আঁ্নশর্মা হইয়া উঠিলেন। স্বামিজী 
যখন বাঁললেন, সমুদ্রুষাার বিরুদ্ধে শাস্ের কোন সঙ্গত বাধা নাই, তখন 
অপ্নিতে ঘৃতাহুতি পাঁড়িল। স্বামিজী শান্তভাবে যতই বুঝাইবার চেস্টা 
করেন, পণ্ডিতজী ততই অগ্গভঙ্গী করিয়া এবং স্থূল শিখা নাড়িয়া বীলতে 
লাগিলেন, 'কদাপি ন' কদাঁপ ন'। 'বিচারসভার এই পাঁরণাঁত দৌঁখয়া, 
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স্বামিজী সমবেত শিক্ষিত যুবকদের লক্ষ্য করিয়া বাঁললেন, ধর্ম বাঁলয়া 
প্রচলিত আচার-ব্যবহারগুল সত্যই সত্যধর্ম কিনা, তাহা পরাক্ষা কাঁরয়া 
দোখবার দায়িত্ব অদ্যকার শাক্ষিত যুবকদের স্কন্ধে আর্পত হইয়াছে। 
আমাদিগকে অতাঁত ও প্রচাঁলত প্রথার গণ্ডশ হইতে বাঁহর হইয়া বর্তমানের 
উন্নাতশীল জগতের প্রাত দৃষ্টিপাত কাঁরতে হইবে। যাঁদ আমরা দেখি 
বাধাধরা আচার নিয়ম সমাজের বিকাশ ও পাঁরপুস্টির পথে বিঘম সৃষ্টি 
কাঁরতেছে, যাঁদ এগুলি আমাদের 'বশৃদ্ধ জ্ঞানলাভের পক্ষে অন্তরায় হইয়া 
থাকে, তাহা হইলে আমরা ষত শীঘ্র উহা ত্যাগ কার, ততই মগ্গল। 

যুগধর্ম-প্রচারকের স্পম্ট সতেজ কণ্ঠস্বরে যেন প্রত্যাদেশ ধরীনত হইতে 
লাগল। ভারতের অবজ্ঞাত জনসমাম্ট মাথা তুঁলিতেছে, চির-উপোক্ষিত শদ্রে 
তাহার অধিকার ও মন্‌ষ্যত্বের দাবী উপস্থিত কারিবে, সে দিন আসন্ন । আজ 
প্রত্যেক শিক্ষিত যুবকের কর্তব্য অধঃপাতিত জনসমন্টির মধ্যে 'শিক্ষাবিস্তার 
করা, সমাজজীবনে সমানাধিকারের আদর্শ প্রচার করা, গুরু-পুরোহিতের 
অত্যাচার নির্মল করা এবং গুণগত বর্ণবিভাগের বিকাতি যে কৃত্রিম জাঁতি- 
ভেদ, যাহা জাতীয় অধঃপতনের কারণ, বেদান্তের উচ্চতত্তগুলির সহায়তায় 
তাহা দূর করা। 

সং ্ঃ রং গং 

মাদ্রাজ গভর্ণমেন্টের ডেপুটি একাউন্টেন্ট জেনারেল মন্মথনাথ ভট্টাচার্য এই 
সময় সরকারা কাজে পশ্ভিচেরী আ'সয়াছিলেন। তিনি একাঁদন দণ্ডকমণ্ডল.হস্ত 
স্বামিঙ্গীকে রাজপথে দেখিয়া চিনিতে পারলেন -এই কৃতবিদ্য সন্্যাসীই 
ন্িবান্দ্রমে, অধ্যাপক সূন্দরম্‌ আয়ারের গৃহ হইতে আসিয়া কয়েকাঁদন তাঁহার 
সাঁহত একত্র বাস করিয়াছলেন। এই বাঙ্গালন সন্ন্যাসীর সাহত সেই প্রথম 
পাঁরচয় আত সাধারণ ভাবেই হইয়াছিল । মন্মথবাবু শ্রিবান্দ্রমে আঁসয়াছেন 
শুনিয়া স্বামিজী একাঁদন তাঁহার সাহত দেখা করিয়া বলেন মহাশয়, দক্ষিণী 
রান্না খাইতে খাইতে হাঁপাইয়া উঠিয়াছ, বাঙ্গলা দেশের অন্নব্যঞ্জন পাইবার 
আশায আপনার আঁতাঁথ হইতেছি। সেই পাঁরচয় অল্প কয়েক দিনেই ঘাঁনষ্ঠ 
হইয়াছিল। অপ্রত্যাশিত ভাবে সেই অদ্ভূত সন্গ্যাসীকে পাইয়া মন্মথবাবূর 
আনন্দের সীমা রাহল না। কয়েকদিন পরেই কার্য সমাপ্ত কাঁরয়া তান 
স্বামজীকে সঙ্গে লইয়া মাদ্রাজাভমুখে যাত্রা করিলেন। 

মাদ্রাজে উপাস্থিত হইবার কিছাঁদিন পরেই স্বামিজীর প্রতিভা ও পাশ্ডিত্যের 
প্রতিষ্ঠাবান ছাত্র ও অধযাপকগণ প্রত্যহ তাঁহার নিকট ধর্ম ও সাহত্যালোচনার 
জন্য সমাগত হইতে লাগিলেন। অনেক যৃূবক পাশ্চাত্য দার্শীনকগণের যুন্তজাল 
বিস্তার কিয়া তাঁহার সঙ্গে তর্ক করিতেন; কিন্তু চার কিয়দ্দুর অগ্রসর 
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হইলেই তাঁহারা বুঝতেন যে, এই সন্াসীর সমার্থত বেদান্তমতের সাঁহত 
তুলনায় তাঁহাদের যুস্তগুলি বালকের অস্ফুট ডীন্তর মতোই আঁকিংকর। 
ছাত্রজীবনে বিবেকানন্দও বড় কম তাঁক্ক ছিলেন না, তাহা আমরা পূর্ব 
অধ্যায়েই আলোচনা কাঁরয়াছ। পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন কাঁরয়া একজন 
তরুণ যুবকের মনে ধর্ম ও ঈশ্বর সম্বন্ধে যে সমস্ত সন্দেহ আসিয়া উপাঁস্থত 
হয়, সেগুলির সাহত তিনি নিজেও প্রত্যক্ষভাবে পারিচিত ছিলেন; কাজেই 
উত্তর প্রদান কারতে তাঁহাকে বিশেষ বেগ পাইতে হইত না। যাহা হউক, 
মন্মথবাবূর ভবন শীঘ্রই ধর্মালোচনার একাঁট কেন্দ্র হইয়া উাঠল। স্বামজীর 
সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবাঁদ্ধহনীন উদার ধর্মমত মাদ্রাজের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপর 
প্রভাব বস্তার কাঁরয়াছিল সন্দেহ নাই। পাশ্ডিত্য ও প্রাতিভার অন্তরালে তাঁহার 
যে সমবেদনাকাতর বিশাল-হৃদয়, 'নীর্বচারে সকলকেই আলিঙ্গন কারবার জন্য, 
আশ্রয় দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাঁকিত, তাহার সাঁহত প্রত্যক্ষভাবে পারিচিত 
হইয়াই এই যুবকসম্প্রদাম স্বামিজীকে গুরুপদে বরণ কারয়াছিলেন। 

বশ্বাবিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ উপাধিধারী যুবকগণ স্বামিজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ 
করিতেছেন শুনিয়া মাদ্রাজ সহরের সংপ্রাসদ্ধ নাস্তিক, খাম্টয়ান কলেজের 
বিজ্ঞানাধ্যাপক সিত্গরাভেল্‌ মুধাঁলয়র মহাশয় হাস্য সম্বরণ কাঁরতে পারলেন 
না। একদিন সদলবলে সজ্জিত হইয়া স্বামজীকে তর্কে আহ্বান কাঁরলেন। 
তাঁহার দ্‌ঢ় বিশবাস ছিল যে, স্বামিজী কিছহতেই তাঁহার য্যান্তজাল খণ্ডন কাঁরতে 
সমর্থ হইবেন না; কিন্তু িয়ংকাল মধ্যেই তিনি নীরব হইতে বাধ্য হইলেন। 
নেত্রদ্বয় করুণার চিরবিগাঁলত-অমৃতনির্কর, বিস্ময়স্তাম্ভিত মুধালয়র তাঁহার 
মধো কি দোৌখলেন, কি বুঝলেন, তাহা ?তাঁনই জানেন। বাহরের লোক 
দোঁখল, তাঁহার গণ্ডে অশ্রুধারা! নাস্তিকতা অন্তার্হত হইয়াছে । বলা বাহূল্য, 
অনুতপ্ত হূদয়ে তিনি স্বামিজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন । স্বামিজী ইত্হাকে আদর 
করিয়া “কি” বলিয়া ডাকতেন এবং যথেম্ট স্নেহ করিতেন। আজীবন 
সংযমী, দৃঢ়চেতা মুধালয়রের গুরুভান্ত অতুলনীয়! স্বামজী আমেরিকায় 
থাকতেই ইনি শ্রীগুরুর আদেশে নবপ্রাতিষ্ঠিত “প্রবুদ্ধ ভারত” নামক ইংরেজী 
মাসিক পত্রিকা সম্পাদনের ভার গ্রহণ করেন এবং স্বজ্পকাল পরেই সংসারধর্মে 
জলাঞ্জলি দিয়া 'নর-নারায়ণ' সেবায় আত্মসমর্পণ কাঁরয়াছলেন। 

এই সময়ে যুস্তরাজ্যে শিকাগো মহামেলার অঙ্গস্বর্প এক বিরাট ধর্মসভার 
আয়োজন হইতোছিল। পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মসম্প্রদায়ের মুখপান্রর্পে উপয্্ত 
প্রাতিনাধগণ সভায় যোগদান করিতে পারিবেন, এমত ঘোষণা করা হইয়াছল। 
স্বামজীর কয়েকজন উৎসাহৰ মাদ্রাজী শিষ্য তাঁহাকে হন্দুধ্মের প্রাতানধিস্বর্প 
উন্ত সভায় প্রেরণ কাঁরতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন । একদিন সত্যসত্যই তাঁহারা পাঁচশত 
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তিন দেখলেন, ধর্মক্ষেত্র ভারতবর্ষ দুভির্ষ, মহামারী, দৈন্য-দঃখ, রোগ- 
শোকে জরজারত। একদিকে প্রবল বিলাসমোহে উন্মত্ত, ক্ষমতামদগবি'তি 
ধনিকগণ দাঁরদুগণকে নিষ্পেষিত করিয়া বিলাসতৃষ্কা পাঁরতৃ্ত করিতেছে, 
অপরাদকে অনাহারে জীর্ণশনর্ণ ণছন্নবসন, যুগ্ষুগান্তের নিরাশাব্যাঞ্জতবদন 
নরনারী, বালকবালিকাগণ” হা অন্ন, হা অন্ন রবে গগন বিদীর্ণ কাঁরতেছে। 
শিক্ষাদীক্ষার অভাবে 'নম্নজাতীয়গণ, পুরোহিত সম্প্রদায়ের হদয়হশন নিষ্ঠুর 
ব্যবহারে সনাতন ধর্মের প্রাত বাতশ্রদ্ধ; কেবল তাহাই নহে, সহম্র সহমত 
ব্যান্ত হিন্দুধর্মকেই অপরাধী স্থির করিয়া ধর্মান্তর গ্রহণে উদ্যত, কোটী 
নাই, বিশ্বাস নাই, নোতিক বল নাই। 'শাক্ষত নামধেয় অপূর্ব শ্রেণীর 
জাীঁবগণ তাহাদের প্রাতি সহানূভূতি প্রকাশ করা দূরে থাকুক, পাশ্চাত্য শিক্ষায় 
স্বেচ্ছাচারী হইয়া ইহাদিগকে পরিত্যাগ করতঃ নব নব সমাজ ও সম্প্রদায় 
প্রতিষ্ঠাপূবক হিন্দুধর্মের মস্তকে অগ্নিময় আভশাপ বর্ষণে নিরত। ধর্ম 
কেবল প্রাণহখন আচার-নিয়মের সমন্টি ও কুসংস্কারের লীলাভূমি। ফলে 
বর্তমান ভারত প্রায় “'আশা-উদ্যম-আনন্দ-উৎসাহের কঙ্কালপাঁরপ্লুত মহা- 
শ্মশানে পরিণত" । কাম-কাণ্চনত্যাগগী আজন্মসমাধালপ্স সন্ন্যাসীর বজুকঠোর 
বিশাল হৃদয় করুণায় দ্ব হইল । 

বোঁধদ্রুমমৃূলসমাসীন শাক্যকুমার গৌতমবুদ্ধের ন্যায় তাঁহার প্রাণ সহমত 
সহস্র অজ্ঞ, মোহান্ধ, অত্যাচারপশীড়ত, উপোক্ষিত 'দেবখাঁষর বংশধরগণের” 
জন্য কাঁদয়া উঠিল। ভাবতে লাগলেন, “আমরা লক্ষ লক্ষ সন্ন্যাসী ইহাদেরই 
অন্নে জীবনধারণ করিয়া ইহাদের জন্য করিতেছি কিঃ তাহাদিগকে দর্শন- 
শাস্ত শিক্ষা দিতেছি! 'ধকৃ!! ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বাঁলতেন, “খালি পেটে 
ধর্ম হয় না, মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের বন্দোবস্ত চাই । ক্ষধিত ব্যান্তকে 
ধর্মোপদেশ প্রদান করিতে অগ্রসর হওয়া মৃঢ্ুতা মান্র। ধর্ম তাহাদের যথেষ্ট 
আছে, এক্ষণে প্রয়োজন শিক্ষাবিস্তার, চাই অশন-বসনের সংস্থান; কিন্তু 
কেমন কাঁরয়া ইহা সম্ভব হইবেঃ এ কার্ষে অগ্রসর হইতে হইলে প্রথমতঃ 
চাই মানুষ; "দ্বিতীয়তঃ অর্থ।” 

কাঁটর কৌপান-মান্র-সম্বল, কপর্দকহীন সন্ন্যাসী তিনি, তান কি কারতে 
পারেনঃ নিবিড় নৈরাশ্যে তাঁহার হৃদয় ভায়া উঠিল। গভীর-গভশীরতম 
চিন্তায় তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তল আলোঁড়ত হইল। সহসা নৈরাশ্যের 
ঘনান্ধকার ভেদ কাঁরয়া আশার দব্যজ্যোতিঃ স্ফারত হইল! প্রগাঢ় অনুভূতিতে 
আভভূত হইয়া তিনি ভাবতে লাগলেন, '্ীত্রীগরূমহারাজের আশীর্বাদে 
এ মহাকার্যভার আম গ্রহণ কাঁরব। তাঁহারই ইচ্ছায় অদূর ভাঁবষ্যতে ভারতের 
নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে সহম্র সহস্র নরনারী জন্মগ্রহণ কাঁরবে, বাহার 
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গতানুগতিকভাবে স্বার্থান্ধ হইয়া ভোগলালসার পশ্চাতে ধাবিত হইবে না- 
যাহারা নরনারায়ণসেবায় সর্বস্ব অর্পণ কাঁরয়া এই মহান্‌ যুগচন্র বিবর্তনের 
সহায়ক হইবে। কিন্তু অর্থ কোথা হইতে আসিবে £ এই িন্তাভার মস্তিজ্কে 
লইয়া হৃদয়ের রন্ত মোক্ষণ কাঁরতে কাঁরতে সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ কাঁরয়াছ; 
ধনী, রাজা, মহারাজা প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে গিয়াছি, দারদ্ের জন্য সাহায্য 
প্রার্থনা করিয়াছি; কিন্তু কেবল মোঁখক সহানৃভূঁতিলাভ কারিয়াছি মান্র। 
কেবল মান্র হিন্দুস্থানের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকা অনর্থক সময় নস্ট করা 
সান্। এই 'িক্তীর্ণ জলাঁধ উত্তীর্ণ হইয়া ভারতের লক্ষ লক্ষ দারদ্রগণের 
প্রাতানাধস্বরূপ আম পাশ্চাত্যদেশে গমন করিব। সেখানে মাঁস্ত্কবলে অর্থ 
উপার্জন কাঁরয়া স্বদেশে 'ফাঁরয়া আসিব এবং অবাঁশন্ট জীবন মাতৃভূমির 
উন্নীতিকল্পে ব্যয় কারব, অথবা এই চেষ্টায় গ্রাণত্যাগ করিব ।” 
সং সঃ সং স 

মোক্ষকামী সন্ন্যাসী মনষ্যত্ব ও মাতৃভামর সেবকরূপে ধ্যানাসন হইতে 
উাঁথখত হইলেন। দ্বিধা রাহল না, সংশয় সঙ্চকোচ কাটিয়া গেল, মহান গুরু 
ভ্রীরামকষের দেশ ও নিয়োগ 1তাঁন সর্বান্তঃকরণে স্বীকার কাঁরলেন। 
অদ্বৈত-বেদান্তের ভেরীননাদে ভারতের প্রসুপ্ত মনুষ্যত্বের জাগরণ, সমান্টি- 
মান্ত ব্যতত নিজের ম্ব্তি তুচ্ছ, ইহা তিনি উপলব্ধি কারলেন। প্রত্যেক 
মহৎ জীবনে যাহা ঘটে, এক্ষেত্রেও তাহাই ঘাঁটল, উদ্দাম অশান্ত জীবনের 
স্রোতাবর্তে নৃতন তরঙ্গ উাঁঠল। বিবেকানন্দের মানীসক বিকাশ এক স্তর 
আতন্রম করিয়া অন্য স্তনে উপনীত হইল । সংসারাবমূখ যোগাঁ, লক্ষ কোট 
নরনারীর কল্যাণকল্পে যোদ্ধৃবেশে সত্যের তরবাঁর হস্তে সমরক্ষেত্রের দিকে 
ধাবিত হইলেন। ভারতবর্ষের দকে মুখ ফিরাইয়া বিবেকানন্দের আঁভনব 
যান্রার সূচনা হইল। 

কন্ঠাকুমারী ত্যাগ কারয়া, রামনাদের মধ্য 'দিয়া তিনি ফরাসী আধকৃত 
পণ্ডিচেরীতে উপস্থিত হইলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে কতিপয় শিক্ষিত ধূবক 
তাঁহার অনুরাগী হইয়া পাঁড়লেন এবং ভ্রমণ-শ্রান্ত স্বামজী কয়েকদিন 
শবশ্রাম কারবার সুযোগ পাইলেন। এইখানে, একজন দাক্ষণী গোঁড়া ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিতের সাহত হন্দধর্ম ও সংস্কার লইয়া স্বামিজী বাদে প্রবৃত্ত হন। 
স্বামিজীর উন্লাতিমুখান প্রস্তাবগ্ীলকে হ্যান্তি অপেক্ষা গালিবর্ধণ দ্বারা 
আভিসম্পাত কাঁরতে কাঁরতে পাঁণ্ডিতজী আঁগ্নশর্মা হইয়া উঠিলেন। স্বাঁমজণী 
যখন বাঁললেন, সমদ্রযারার শবরুদ্ধে শাস্মের কোন সঙ্গত বাধা নাই, তখন 
অগ্নিতে ঘৃতাহত পাড়িল। স্বামিজী শান্তভাবে যতই বুঝাইবার চেস্টা 
করেন, পণ্ডিতজী ততই অঙ্গভগ্গী করিয়া এবং স্থূল 'শখা নাড়িয়া বলিতে 
লাগিলেন, 'কদাপি ন' 'কদারপি ন'। বিচারসভার এই পাঁরণাঁত দেখিয়া, 
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স্বামিজী সমবেত 'শাক্ষিত যুবকদের লক্ষ্য করিয়া বাঁললেন, ধর্ম বলিয়া 
দেখবার দায়িত্ব অদ্যকার শাক্ষত যুবকদের স্কন্ধে অর্পিত হইয়াছে । 
আমাদিগকে অতাঁত ও প্রচালত প্রথার গন্ডাী হইতে বাহির হইয়া বর্তমানের 
উন্নাতশীল জগতের প্রাত দৃণ্টিপাত করিতে হইবে। যাঁদ আমরা দেখি 
বাঁধাধরা আচার নিয়ম সমাজের বিকাশ ও পাঁরপৃন্টির পথে বিঘ সৃষ্টি 
কারতেছে, যাঁদ এগুলি আমাদের বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভের পক্ষে অন্তরায় হইয়া 
থাকে, তাহা হইলে আমরা যত শীঘ্র উহা ত্যাগ বি, ততই মঙ্গল। 

যুগধর্ম-প্রচারকের স্পন্ট সতেজ কণ্ঠস্বরে যেন প্রত্যাদেশ ধৰানত হইতে 
লাগিল। ভারতের অবজ্ঞাত জনসমন্টি মাথা তুলিতেছে, চির-উপোক্ষিত শু 
তাহার আঁধকার ও মনৃষ্যত্বের দাবী উপস্থিত করিবে, সে দিন আসন্ন । আজ 
প্রত্যেক শিক্ষিত যুবকের কর্তব্য অধঃপাঁতিত জনসমনম্টির মধ্যে শিক্ষাবিস্তার 
করা, সমাজজীবনে সমানাধকারের আদর্শ প্রচার করা, গুরু-পুরোহতের 
অত্যাচার নর্মাল করা এবং গুণগত বর্ণ-বিভাগের 'বকীতি যে কৃত্রিম জাতি- 
ভেদ, যাহা জাতীয় অধঃপতনের কারণ, বেদান্তের উচ্চতত্বগুলির সহায়তায় 
তাহা দূর করা। 


মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্টের ডেপুটি একাউপ্টেন্ট জেনারেল মন্মথনাথ ভভ্রীচার্য এই 
সময় সরকারী কাজে পশ্ডিচেরী আগিয়াছিলেন। তিনি একদিন দণ্ডকমণন্ডল্‌হস্ত 
স্বামিজীকে রাত'পথে দেখিয়া চিনিতে পারলেন -এই কৃতাঁবদ্য সল্যাসীই 
ন্নবান্্রমে, অধ্যাপক সন্দরম্‌ আয়ারের গৃহ হইতে আঁসয়া কয়েকাদন তাঁহার 
সাহত একন্র বাস করিয়াছিলেন। এই বাঙ্গালী সন্াসীর সাহত সেই প্রথম 
পরিচয় আতি সাধারণ ভাবেই হইয়াছিল। মন্মথবাবু ব্রিবান্দ্রমে আঁসিয়াছেন 
শুনিয়া স্বামিজণ একাঁদন তাঁহার সাঁহত দেখা কাঁরয়া বলেন_ মহাশয়, দক্ষিণ 
রান্না খাইতে খাইতে হাঁপাইয়া উঠিয়াছ, বাঙ্গলা দেশের অন্নব্যঞ্জন পাইবার 
আশায আপনার আঁতাঁথ হইতোঁছ। সেই পাঁরচয় অজ্প কয়েক দিনেই ঘানষ্ঠ 
হইয়াছিল। অপ্রত্যাশিত ভাবে সেই অদ্ভূত সম্্যাসীকে পাইয়া মন্মথবাবুর 
আনন্দে সীমা রাঁহল না। কয়েকাঁদন পরেই কার্য সমাপ্ত কাঁরয়া 'তাঁন 
স্বামিতশীকে সঙ্গে লইয়া মাদ্রাজাভমৃখে যাল্লা কারলেন। 

মাদ্রাজজে উপাঁস্থত হইবার কিছাঁদিন পরেই স্বামিজীর প্রাতভা ও পাশ্ডিতোর 
খাতি শিক্ষিত-সমাজের আলোচনার বিষয় হইয়া উাঠল। বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্রাতষ্ঠাবান ছান্র ও অধ্যাপকগণ প্রত্যহ তাঁহার 'নকট ধর্ম ও সাহত্যালোচনার 
জন্য সমাগত হইতে লাগিলেন। অনেক যুবক পাশ্চাত্য দারশনকগণের যান্তজাল 
বস্তার করিয়া তাঁহার সঙ্গে তর্ক করিতেন; কিন্তু বিচার 'কয়দ্দুর অগ্রসর 
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হইলেই তাহারা বুঝতেন যে, এই সন্ন্যাসীর সমার্থত বেদান্তমতের সাহত 
তুলনায় তাঁহাদের য্যান্তগুলি বালকের অস্ফুট উীন্তর মতোই আঁকপিংকর। 
ছান্রজীবনে িবেকানন্দও বড় কম তাঁক্ক ছিলেন না, তাহা আমরা পূর্ব 
অধ্যায়েই আলোচনা করিয়াছি। পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত অধ্যয়ন কাঁরয়া একজন 
তরুণ যুবকের মনে ধর্ম ও ঈশ্বর সম্বন্ধে যে সমস্ত সন্দেহ আসিয়া উপাস্থত 
হয়, সেগুঁলর সাঁহত তান নিজেও প্রত্যক্ষভাবে পারাচত ছিলেন; কাজেই 
উত্তর প্রদান কাঁরতে তাঁহাকে বিশেষ বেগ পাইতে হইত না। যাহা হউক, 
মন্সথবাবুর ভবন শীঘ্রই ধর্মালোচনার একাট কেন্দ্র হইয়া উাঠিল। স্বামজীর 
সাম্প্রদায়ক বিদ্বেষবাদ্ধহঈীন উদার ধর্মমত মাদ্রাজের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপর 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল সন্দেহ নাই। পাশ্ডিত্য ও প্রাতিভার অন্তরালে তাঁহার 
যে সমবেদনাকাতর বিশাল-হৃদয়, নির্বিচারে সকলকেই আলিঙ্গন করিবার জন্য, 
আশ্রয় দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকত, তাহার সাঁহত প্রত্যক্ষভাবে পাঁরচিত 
হইয়াই এই যুবকসম্প্রদায় স্বাঁমজীকে গুরুপদে বরণ কারয়াছিলেন। 

বিশ্ববিদ্যালয়ের সবোঁচ্চ উপাধিধারী যুবকগণ স্বামিজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ 
বাঁরতেছেন শুনিয়া মাদ্রাজ সহরের সংপ্রাঁসদ্ধ নাস্তিক, খৃষ্টিয়ান কলেজের 
বিজ্ঞানাধ॥াপক 'সঙগরাভেলু মুধাঁলয়র মহাশয় হাস্য সম্বরণ করিঠে পারলেন 
না। একদিন সদলবলে সাঁজ্জত হইয়া স্বামিজীকে তর্কে আহ্বান করিলেন। 
তাঁহার দ্‌ঢ় বিশ্বাস ছিল ষে, স্বামিজী কিছুতেই তাঁহার য্যাস্তজাল খন্ডন কাঁরতে 
সমর্থ হইনেন না; কিন্তু কিয়ৎংকাল মধ্যেই তিনি নীরব হইতে বাধ্য হইলেন। 

স্বামিজীীর স্বচ্ছ প্রশান্ত ললাটে মাঁহমার 'বচ্ছারত দ্যাত, শান্তোত্জবল 
নেত্রদ্বয় করুণার িরাবগালত-অমৃতানির্ঝর, িস্ময়স্তাম্ভিত মৃধলিয়র তাঁহার 
মধ্যে কি দেখলেন, কি বুঝলেন, তাহা তিনিই জানেন। বাহিরের লোক 
দেখিল, তাঁহার গণ্ডে অশ্রুধারা! নাস্তকতা অন্তরহিত হইয়াছে । বলা বাহুল্য, 
অনুতপ্ত হৃদয়ে [তানি স্বামিজীর শিষ্য গ্রহণ কাঁরলেন। স্বামিজন ইহাকে আদর 
করিয়া “কিডি” বালিয়া ডাকতেন এবং যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। আজীবন 
সংযমী, দ্‌ঢুচেতা মুধাঁলয়রের গুরূভান্ত অতুলনীয়! স্বাঁমজী আমেরিকাষ 
থাকিতেই ইনি শ্রীগ্রুর আদেশে নবপ্রাতান্ঠিত প্প্রবুদ্ধ ভারত” নামক ইংরেজী 
মাসিক পান্রকা সম্পাদনের ভার গ্রহণ করেন এবং স্বজ্পকাল পরেই সংসারধর্মে 
জলাঞ্জলি দিয়া 'নর-নারায়ণ' সেবায় আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। 

এই সময়ে যুক্তরাজ্যে শিকাগো মহামেলার অগ্গস্বর্প এক বিরাট ধর্মসভার 
আয়োজন হইতেছিল। পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মসম্প্রদায়ের মুখপান্রর্‌পে উপয্স্ত 
প্রাতীনাধগণ সভায় যোগদান কারতে পারবেন, এমত ঘোষণা করা হইয়াছিল। 
স্বামজীর কয়েকজন উৎসাহশ' মাদ্রাজ শিষ্য তাঁহাকে হিন্দুধর্মের প্রাতানাধস্বরূপ 
উত্ত সভায় প্রেরণ করিতে কৃতসঙ্কজ্প হইলেন । একাঁদন সত্যসত্যই তাঁহারা পাঁচশত 
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টাকা সংগ্রহ করিয়া স্বামিজীর হস্তে উত্ত অর্থ প্রদান কারলেন। হিন্দুধর্মের 
প্রতিনিধিরূপে বিরাট সভায় উপাস্থত হইবার মত যোগ্যতা তাঁহার আছে কি 
না, ভাবতে গিয়া স্বামিজী মহাসমস্যায় পাঁতত হইলেন। অবশেষে 'শিষ্যবৃন্দের 
হস্তে উন্ত অর্থ প্রত্যর্পণ করিয়া কহিলেন, “বৎসগণ! আমি শ্রীপ্রীজগন্মাতার 
হস্তের যল্ত্রমান্র। তাঁহার ইচ্ছা হইলে 1[তানই আমাকে তথায় প্রেরণ করিবেন। 
এই অর্থ তোমরা দরিদ্রুনারায়ণ সেবায় ব্যয় কর; দেখ মায়ের কি ইচ্ছা ।” বহু 
আয়াসে সংগৃহীত অর্থ কার্ধান্তরে ব্যায়ত হইবার আদেশ পাইয়া তাঁহাদের 
বুক দমিয়া গেল। কিন্তু গুরু-আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়! বিমনায়মান িষ্যবৃন্দকে 
প্রবোধ দয়া স্বামজী বলিলেন, “আম সন্গ্যাসী, সঙ্কল্প করিয়া কোন কাজ 
করা আমার উচিত নহে । যাঁদ ইহা ভগবানের ইচ্ছা হয়, তিনিই উপায় 'নধারণ 
কারবেন, তোমাদের ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই ।” 

সহসা হায়দরাবাদ হইতে মন্মথবাবুর বন্ধ শ্টেট-ইীঞ্জনিয়র মধুসূদন 
চ্যাটার্জর নিকট হইতে স্বামিজীকে তথায় প্রেরণ করিবার জন্য এক পনর আঁসল। 
স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যান্তবর্গ ও শিক্ষিতসমাজ স্বাঁমজশকে তাঁহাঁদগের মধ্যে অল্প 
কয়েকদিনের জন্য পাইবার আশায় উৎকশ্ঠিত হইয়াছেন জানিতে পারিয়া মন্সথ- 
বাবু স্বামিজীর শিষ্যমন্ডলী এবং তাঁহার সম্মাত লইযা মধৃসদনবাবূকে 
জানাইলেন যে, স্বামজী ১০ই ফেব্রুয়ারী হায়দরাবাদে উপাস্থিত হইবেন। 

স্বাঁমজ স্টেশনে অবতীর্ণ হইয়া বিস্ময়ে চাহয়া দেখেন, তাঁহাকে অভ্যর্থনা 
কারবার জন্য বিপুল জনসঙ্ঘ আগ্রহভরে অপেক্ষা করিতেছে । রাজা শ্রীনিবাস 
রাও, মহারাজ রম্ভারাও বাহাদুর, পাশ্ডিত রতনলাল, শাম-সুল-উলেমা সৈয়দ- 
আলী 'িলগ্রামী, নবাব ইমাদজঙ্গ বাহাদুর, নবাব সেকেন্দার নেওয়াজজঙ্গ 
বাহাদুর, রায় হুকুমচাঁদ এম-এ, এল-এল-ডি, শেঠ চতুভূজি, শেঠ মাতিলাল, 
কাযা্টেন রঘ্‌নাথ প্রভাতি হায়দরাবাদ ও সেকেন্দ্রাবাদের গণ্যমান্য ব্যস্তিবর্গও 
প্ল্যাটফর্মে উপাস্থত। কুণ্ঠাস্কুচিত, লাজরীন্তম, আড়ম্টবৎ দণ্ডায়মান দণ্ড- 
কমণ্ডলুহস্ত তরুণ সন্যাসীর দেবদুর্লভ অওগকান্তি দর্শন করিযা সমবেত 
জনতা জয়ধান করিয়া উঠিলেন। সধূসূদ্রন চ্যাটার্জি তাঁহার হাত ধাঁরয়া 
সকলের সঙ্গে পাঁরচয় করাইয়া দিলেন। সম্ভ্রান্ত ব্যান্তুগণ আনন্দের সাঁহত 
তাঁহাকে পুস্পমাল্যে বিভাঁষত কাঁরয়া মধূস্‌দনবাবুর বাঙ্গলোয় লইয়া গেলেন। 

নিজাম বাহাদুরের শ্যালক নবাব স্যার খুরপিদ জঙ্গ বাহাদুর কর্তৃক 
আহত হইয়া স্বামজ ১২ই ফেব্রুয়ারী নিজাম বাহাদুরের প্রাসাদে উপনীত 
হইলেন। নবাব বাহাদঃর হিন্দুধর্মের প্রতি যথেন্ট শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন এবং 
হিমালয় হইতে কুমারকা পর্যন্ত সমগ্র প্রাসদ্ধ তীর্থস্থানসমূহ দর্শন 
করিয়াছিলেন। 
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পারগ্রহ করাইলেন এবং আগ্রহের সাঁহত তাঁহার সঙ্গে ধর্মীবষয়ক কথোপকথন 
করিতে লাঁগলেন। 'হন্দুধর্ম, মুসলমানধর্ম ও খম্টধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা 
কালে স্বামিজন উত্ত ধমন্রয়ের মূল সনত্রগ্ঁীল আলোচনা কাঁরয়া উহাদের সমন্বয়- 
ভামি দেখাইয়া দিলেন এবং কথাপ্রসঙ্গে বললেন যে, তান সভ্যজগতের সম্মুখে 
বেদাল্তশাস্তরসহায়ে ধর্ম-সমন্বয় প্রচার কারবার জন্য কৃতসঙ্ক্প হইয়াছেন। 
তাঁহার বিশবাস যে, দূর ভাবিষ্যতে সর্বপ্রকার ধর্মদ্বন্ঘ অন্তাহ্ত হইবে এবং 
সকলেই 'নার্ববাদে স্ব স্ব ভাবানুষায়ী ঈশবরোপাসনা কারবার সুযোগ প্রাপ্ত 
হইবে। নবাব বাহাদুর স্বামিজীর যুস্তিপূর্ণ বাক্যাবলী শ্রবণ কাঁরয়া অতীব 
আনান্দত হইলেন এবং স্বাঁমজীর পাশ্চাত্যদেশে গমনের ব্যয়স্বর্প একসহস্্র 
মুদ্রা তখান প্রদান কারতে চাহিলেন। স্বামিজী বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়া 
বাললেন, “নবাব বাহাদুর, ইতিপূর্বে আমার পরম বন্ধু মহশশরের মহারাজ 
বাহাদুর এবং শিষ্য রামনাদের রাজা আমাকে পাশ্চাত্যদেশে গমন করিবার জন্য 
অর্থসাহায্য কাঁরতে প্রস্তৃত হইয়াছিলেন; কিন্তু আমার মনে হয়, এখনও সময় 
উপস্থিত হয় নাই। যাঁদ কখনও পাশ্চাত্যদেশে গমন কারবার জন্য ভগবানের 
আদেশ পাই, তাহা হইলে নবাব সাহেবকে নিবেদন কারিব।” 

স্থানীয় শীক্ষিত-ব্যান্তবর্গের আগ্রহে স্বামিজী মহবুব কলেজে প্রায় এক- 
সহম্্র শ্রোতার সম্মুখে পাশ্চাত্যদেশে আমার বার্তা' শীর্ষক একট বন্তৃতা 
প্রদান করেন। পণ্ডিত রতনলাল সভাপাঁতির আসন গ্রহণ করেন। স্বামিজীর 
বন্তুতা অতীব হদয়গ্রাহী ও যাযা্তপূর্ণ হইয়াছিল। 

ফেব্রুয়ারী মাসের শেষভাগে স্বাঁমিজী হায়দরাবাদস্থ বন্ধু ও ভন্তমণ্ডলীর 
নিকট বিদায়গ্রহণ করিয়া মাদ্রাজে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি যাঁদও শিকাগো- 
ধর্মসভায় যাইনার চিন্তা এককালে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার শিষ্য 
ও ভত্তমণ্ডলী সে সঙ্কল্প পাঁরত্যাগ করিতে পারলেন না। তাঁহারা কয়েকজন 
মিলিত হইয়া অর্থসংগ্রহ কারতে রামনাদ, মহীশূর ও হায়দরাবাদে গমন 
কারলেন। মহামাতি আনন্দচার্লদ, মাননীয় জাম্টিস্‌ সবব্রক্ষণ্য আয়ার মহোদয় 
প্রমুখ অনেকেই তাঁহাকে ধম"সভায় প্রেরণকজ্পে বদ্ধপাঁরকর হইয়াছেন দোঁখিয়া 
স্বামজী চিন্তিত হইলেন। একাঁদন তাঁহার অন্যতম 'শিষ্য মিঃ আলাসগগা 
পেরুমলকে ডাকিয়া বাঁললেন, “যাঁদ আমার আমোরিকা গমন একান্তই মায়ের- 
ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে অবশ্যই আমাকে যাইতে হইবে । তোমরা আমাকে হিন্দু 
ধর্মের প্রাতনিধিস্বর্প প্রেরণ কাঁরতে সম্ক্প করিয়াছ। আমিও জনসাধারণের 
মুখপান্রস্বরুপই যাইতে ইচ্ছা কার, কিন্তু এই কার্যে জনসাধারণের সম্মতি 
আছে কিনা, তাহা অবগত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। অতএব কেবলমান্ন রাজা, 
মহারাজাদের নিকট সাহায্য গ্রহণ না কাঁরয়া জনসাধারণের নিকট তোমরা ভিক্ষা 
কাঁরয়া অর্থসংগ্রহ কর।” গুরু-আজ্ঞা 'শিরোধার্য কাঁরয়া তাঁহারা দ্বারে দ্বারে 
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ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। এই নিঃস্বার্থপর, পবিব্রহদয় মাদ্রাজী যুবকগণের 
অসাম গদরদ্ভাস্ত শ্রীরামকৃফসঙ্ঘের ইতিহাসে অমর হইয়া রহিয়াছে। 

ইতিমধ্যে একাঁদন স্বামিজী স্বপ্নে দৌখলেন, শ্তরীশ্রীরামকৃদেব 'দিব্যদেহে 
সমুদ্রকূল হইতে বিস্তীর্ণ সাঁললোপাঁর পদত্রজে অগ্রসর হইতেছেন এবং 
তাঁহাকে অনুসরণ কারবার জন্য হস্ত-সঙ্কেতে হীঁঙ্গত কাঁরতেছেন। এইবার 
সমস্ত দ্বিধা-সঞ্চকোচ-সন্দেহ বিদূরিত হইল, স্বামিজী আমোরকা যাইবার জন্য 
প্রস্তুত হইলেন। সহসা তাঁহার মনে হইল, এ পর্যন্ত শ্রীত্রীমাতাঠাকুরাণীর 
আদেশ লওয়া হয় নাই। তাঁহার আদেশ ও আশীর্বাদ ব্যতীত সুদুর বিদেশে 
যাওয়া কোনক্রমেই কর্তব্য নহে । অনেক ভাঁবয়া ছচিন্তিয়া অবশেষে স্বাঁমজী 
শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর নিকট স্বীয় সঞ্কজ্প বিস্তারিত বর্ণন করিয়া এক পন 
লাখলেন। 

প্রাণাঁধক প্রিয়তম পুত্র নরেন্দ্রনাথের পন্র পাইয়া স্নেহবিহবলা জননী 
তাঁহাকে দোখবার জন্য ব্যাকুলা হইয়া পাঁড়লেন। রামকৃষসঙ্ঘের নেতা, রাজাধি- 
রাজসেবিত বার সন্যাসণ বিবেকানন্দ তাঁহার দৃষ্টিতে সংসারান[ভিজ্ঞ বালকমান্র, 
তাঁহাকে কোন্‌ প্রাণে সুদূর বিদেশ-যাত্রায় অনুমতি দিবেন! কিন্তু ঠাকুরের 
আদেশ সমস্ত সমস্যা মীমাংসা করিয়া দল। অগত্যা স্নেহমুগ্ধ-হৃদয় বাঁধিয়া 
জগতের কল্যাণকামনায় স্বামিজীর সঙ্কল্পে তানি আনন্দে সম্মাত প্রদান 
কাঁরলেন। 

যথাসময়ে পন্রোত্তর আসিল । শ্ত্রীপ্রীমাতাঠাকুরাণী সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। 
গ্ৰখানি পরমভাঁন্তভরে মস্তকে ধারণ কাঁরয়া স্বামী ভাবাবেগে অশ্রাসম্ত- 
নেবে, বালকের মত আনন্দ-বিহবল হইয়া কক্ষমধ্যে নৃত্য কাঁরঠে লাগিলেন। 
এ অবস্থায় লোকে দেখিলে ক মনে করবে ভাবিয়া তান স্বীয় উদ্বেলিত হৃদয় 
শান্ত কারবার জন্য অপরের অলক্ষ্যে সমুদ্রুতীরে চলিয়া গেলেন। মন্মখবাবূর 
ভবনে নিয়মিত সমযে তদীয় শিষ্য ও ভন্তবৃন্দ তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, 
এমন সময় স্বামিজী তথায় উপাস্থত হইয়া বাঁললেন, “বৎসগণ! শ্রীপ্রীমাষের 
আদেশ পাইয়াছি, সমস্ত সংশয়-ভাবনা দূর হইয়াছে, আমি আমোরকা যাইবার 
জন্য প্রস্তৃত। করুণাময় জননী আশীর্বাদ করিয়াছেন, আর চন্তা কি?” 
আনন্দে ও বিস্ময়ে উৎসাহোদ্দীপ্ত শিষ্যবৃন্দ কয়েকদিনের মধ্যেই জ্বামিজীর 
যান্লার সৃবন্দোবস্ত কাঁরয়া ফেলিলেন। সমস্ত প্রস্তুত, এমন সময় খেতাঁর- 
রাজভবন হইতে মুন্সী জগমোহন লাল আসিয়া বন্দোবস্ত ওলট-পালট করিয়া 
দিলেন। 

পাকবর্গের স্মরণ থাকতে পারে যে, প্রায় দুই বৎসর পর্বে স্বাঁমজী 
খেতাঁর-পাঁত রাজা মঞ্গলাসংহকে পত্র হইবার আশীর্বাদ করিয়াছলেন। গুরু 
কৃপায় রাজা পূর্ররত্ব লাভ করয়াছেন। এক্ষণে রাজপত্রের অন্নপ্রাশনে যাহাতে 
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স্বামজাঁ উপাঁস্থত থাকিয়া রাজপাঁরবারের আনন্দবর্ধন করেন, তদুদ্দেশ্যে 
স্বামজীকে খেতাঁরতে লইয়া যাইবার জন্য মুল্সীজী মাদ্রাজে উপাঁস্থত হইলেন। 
স্বামিজী ও তাঁহার মাদ্রুজী শিষ্যবন্দের কোন আপাঁত্ত 'টাকল না। জগমোহন 
বাললেন, “গুরজি! অন্ততঃ একাদনের জন্যও আপনাকে খেতাঁরতে যাইতে 
হইবে, অন্যথায় রাজাজী হৃদয়ে নিদারূণ আঘাতপ্রাপ্ত হইবেন। আমোরকা 
যাইবার বন্দোবস্তের জন্য আপনার ভাববার কোন প্রয়োজন নাই। রাজা সমস্ত 
বন্দোবস্ত করিবেন, আপাঁন আমার সাহত খেতরিতে চলুন ।” 

অবশেষে অনেক বাদানুবাদের পর স্বামিজী বোম্বাই হইতে আমেরিকা 
যাত্রা করিবেন, স্থির হইল। খেতারি-যান্রার আয়োজন প্রস্তুত দেখিয়া স্বামিজী 
উপস্থিত শষ্যবৃন্দের নিকট 'বদায় লইলেন। একে একে বিশ্বাবদ্যালয়ের 
উচ্চতম-উপাঁধধারী যুবকবৃন্দ রাজপথে অশ্রুপূর্ণলোচনে শ্রীশ্ীগরুদেবের 
অভয় চরণে পাঁতিত হইয়া দীনভাবে আশবর্বাদ ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। 
প্রিয়তম শিষ্যবৃন্দকে ছাড়িয়া যাইতে স্বামিজর হৃদয় ব্যাথত হইল, বহুকল্টে 
ভাবাবেগ দমন কাঁরিয়া মল্থরপদে গাড়িতে উঠিয়া বাঁসলেন। 

খেতাঁরতে শুভ অন্প্রাশনোৎসব নীর্বঘে সমাধা হইয়া গেলে স্বামিজ 
রাজাশষ্যের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া মুন্সী জগমোহন লাল সমাভব্যাহারে 
বোম্বাই নগরে উপনীত হইলেন। মিঃ আলাসঙ্গা পেরুমল ইতোপর্কে গুরু- 
দর্শন কামনায় মাদ্রাজ হইতে বোম্বাই আগমন কারয়াছিলেন; তান ম্টেশনেই 
স্বামিজীর সাঁহত মিলত হইলেন। 

দ্রগমোহন লালকে বহুমূল্য পরিচ্ছদ ক্রয় কারতে দেখিয়া স্বামিজী ঘোরতর 
আপান্ত উত্থাপন করিলেন। জগমোহন বুঝাইলেন যে, নি রাজগ্‌রু, অতএব 
সেইভাবে তাঁহার সাঁজ্জত হওয়া কর্তব্য । বন্তৃতা কারবার জন্য মহার্ঘ রেশমের 
আলখেল্লা ও পাগড়ণ প্রস্তুত করা হইল । স্বামজী অনন্যোপায় হইয়া 'শষ্যের 
সাঁদচ্ছায় আর বাধাপ্রদান কারলেন না। দণ্ডকমণ্ডলু ও 'ভিক্ষাপান্ত্রহস্তে 
ভ্রমণাভ্যস্ত স্বামিজী কেমন কারয়া প্রচুর বসন, ভূষণ ও দ্রব্যসম্ভারের তত্বাবধান 
কাঁরবেন ভাবিয়া বালকের ন্যায় অধনীর হইয়া উাঠলেন। 

মে যাত্রার দন নিকটবতর্ঁ হইয়া অবশেষে শৃভম্হূর্ত সমাগত হইল। 
মূল্পী জগমোহন পূর্ব হইতেই স্বয়ং দেখিয়া স্বামিজীর জন্য জাহাজে একটি 
প্রথম শ্রেণীর কেবিন রিজার্ভ কাঁরয়া রাখিয়াছিলেন। স্বামজী অশ্ুপূর্ণ 
লোচনে শিব্যদ্বয়ের নিকট বিদায়গ্রহণ কাঁরয়া বাম্পীয়পোতে আরোহণ করিলেন। 
সহসা তীব্র বংশশধ্বাঁন তাঁহার হৃতপণ্ড আলোড়িত কাঁরয়া স্বদেশের সাঁহত 
আসন্ন বিচ্ছেদের বেদনাময় বার্তা জ্ঞাপন কারল। লৌহানার্মত 'বিরাটকায় কর্ম 
মল্থরগতিতে গন্তব্স্থানাভিমুখে যাত্রা করিল। দেখিতে দেখিতে স্বদেশের 
শ্যামল ছবিখানি অস্পম্ট হইয়া আঁসল--অবশেষে শেষ ধূসর রেখাটি পর্যন্ত 
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দূর দক্‌চক্রবালরেখায় বলীন হইয়া গেল। তাঁহার 'নার্নমেষ নেত্রের সম্মুখে 
ফেনশবদ্র-শির-তরঞ্গমালা ভৈরবকল্লোলে উচ্ছ্বাসত হইয়া নৃত্য কারতে লাগল । 
ডেকের উপর প্রস্তরমর্তর মত দণ্ডায়মান স্বদেশপ্রোমক সন্ন্যাসীর মর্মের 
অন্তস্তল হইতে অসাম ক্ুন্দন হৃদয়ের রল্ধে রল্ধে উদ্বেলিত হইয়া উাঁঠল। 

হে রহস্যময় আত্মারাম গুরো! তুমি তো শনম্কৃতি দিলে না! আজ সত্য- 
সত্যই ত্যাগপৃত ভারতবর্ষ হইতে আমাকে ভোগাঁবলাসের লীলাভূমি পাশ্চাত্য- 
দেশে লইয়া চঁলিলে! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক! 

সঃ রং সঃ সং 

হিন্দুধর্ম সম্বন্ধীয় বিদোশগণের ভ্রান্তবি*বাস দূর করিয়া উহার সর্বজনীন 
উদার ভাবসমূহ আধুনিক মনের উপযোগী বৈজ্ঞানিক যুক্তিমণ্ডিত কাঁরয়া 
প্রচার করিতে, পাশ্চাত্যের ভোগৈকসর্বস্ব জড়বাদের উন্মত্ত-কোলাহল মাঁথত 
কারয়া ত্যাগের পুণ্যবাণী শুনাইতে, স্বদেশীয় পাশ্চাত্য সভ্যঙালোকপ্রাপ্ত, 
সনাতনধর্মে আস্থাহনীন পরমুখাপেক্ষী, বিপথ-পাঁরচাঁলত মৃঢুগণকে অবলম্বনীয় 
কি, তাহা উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিতে, আত্মসম্মানজ্ঞানহীন নির্লজ্জ 'হিন্দগণকে 
বিদেশীয়গণের পদতলে বিয়া ধর্মশিক্ষাগ্রহণ হইতে বিরত কাঁরয়া, আপনার 
ঘরে ধর্মানুসন্ধান করাইতে ভারতের শ্রেষ্ঠতম আধ্যাত্মক-সত্যরত্সমূহ জগতের 
সভ্যতাভাণ্ডারে প্রদান কাঁরতে, একটা আসন্নপ্রায় ধ্বংসের হস্ত হইতে পারিন্রাণ 
পাইবার জন্য পাশ্চাত্যজগংকে ভারতের পদতলে বাঁসয়া ধর্মীশক্ষাগ্রহণকল্পে 
বজ্জরবে আহবান করিতে, সর্বোপাঁর “সকল ধর্মই সত্য এবং ঈ*বরোপলব্ধির 
বিভিন্ন উপায় সকল মান্র”--স্বীয় আচার্য শ্রীপ্রীরামকৃষদেবের এই মৌলিক উপদেশ- 
বাণী, [িংহবিক্রমে সঙ্কীর্ণতা, ধর্মান্ধতা, গোঁড়ামী ও ঘৃণার বিরদ্ধে প্রচার 
করিতে ১৮৯৩ সালের ৩১শে মে, স্বীয় স্বাতন্ত্-গোৌরবে সমূল্নতাঁশর স্বামী 
বিবেকানন্দ শ্রীন্রীগুরুর মণ্গলময়া ইচ্ছায় চাঁলত হইয়া শিকাগো আভিমুখে 
যান্না করিলেন। 


পণ্ম অধ্যায় 
আচার্য বিবেকানন্দ 
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বোম্বাই হইতে জাহাজ ছাঁড়ল। বিষণ্ন বিমর্ষ সন্যাসী বিব্রত হইয়া 
উঠিলেন। দণ্ড, কমন্ডল্‌ এবং গেরুয়া কাপড়ে মোড়া দুচার খানা পশুথর 
বেশী কোন সম্বল ধযাঁহার ছিল না, বাক্স-পেশ্টরা, কাপড়-চোপড় সামলাইতে 
তাঁহার চরাঁদনের অভ্যাসের সাঁহত বিরোধ বাঁধল। “এখন এই সব যাহা 
সঙ্গে লইতে হইয়াছে, তাহার তত্বাবধানেই আমার সব শীন্ত ব্যয় হইতেছে। 
বাস্তবিক, এ এক ঝঞ্কাট।” তব শ্রীরামকৃষ্ণ বাঁলতেন, “যতাঁদন বাঁচি ততাঁদন 
শাঁখ।” স্বামিজী অন্যান্য যাব্রীদের সাহত, বিশেষভাবে জাহাজের কাপ্তেনের 
সাহত ভাব করিয়া লইলেন। আঁভনব খাদ্য, ইউরোপীয় আচার-ব্যবহার ক্লমে 
তিনি আয়ত্ত কারতে লাগিলেন। সাতাঁদন পর কলম্বো । সিংহলের রাজধানী । 
বৌদ্ধধর্মের দেশ। জাহাজ বন্দরে লাগিবামাত্ স্বামিজী গাঁড় কাঁরিয়া সহরাঁট 
দেখিয়া লইলেন। ভগবান বুদ্ধের মন্দিরে গিয়া বুদ্ধদেবের এক বৃহৎ মহানির্বাণ 
মার্ত শয়ান অবস্থায় দোখতে পাইলেন। মান্দরের পুরোহতদের সাঁহত তান 
আলাপ করিতে চেস্টা করিলেন, কিল্তু তাঁহারা 'সংহলা ছাড়া অন্য কোন ভাষা 
জানেন না দেখিয়া, স্বামিজী সে চেষ্টা ত্যাগ করিলেন। ভারত সমুদ্রের নীল 
জলরাশি বিক্ষুত্থ করিয়া আবার জাহাজ চাঁলল। পথে মালয় উপদ্বীপের 
নাং ও সিঙ্গাপুর, দূরে উচ্চশৈল সমন্বিত সুমাতা। সিঙ্গাপুর হইতে 
হংকঙ। হংকঙে তিনদিন জাহাজ ছিল। এই অবসরে স্বামিজী সিকিয়াও 
নদীর মোহনা হইতে ৮০ মাইল দূরবতাঁ দক্ষিণ চীনের রাজধানী ক্যাণ্টন 
সহর দেখিয়া আসিলেন। ক্যান্টনে কতকগুলি বৌদ্ধ মঠ ও সর্ববৃহৎ মান্দিরাঁট 
দর্শন করিলেন। আর দেখিলেন, প্রাচ্যের দারিদ্র্য, পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদ ও 
বণিককুলের শোষণে সর্ববন মানুষ ভারবাহশ পশুতে পরিণত হইয়াছে । ভারতবর্ষ 
ও চীন প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী এই দুই মহাজাঁতর অবস্থা তুলনা 
কাঁরলেন। “চীন ও ভারতবাসী যে সভ্যতা-সোপানে এক পদও অগ্রসর হইতে 
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পাঁরিতেছে না, দারপ্রযই তাহার এক কারণ। সাধারণ হিন্দুর বা চীনার পক্ষে 
তাহার প্রাত্যাহক অভাবই তাহার সময়ের এতদূর ব্যাপৃত কারিয়া রাখে যে, 
তাহাকে আর কিছ? ভাবিবার অবসর দেয় না।” 

(এই দারদ্রযপীঁ়িত প্রাচ্যের মধ্যে অপূর্ব সৌন্দর্যময়ী জাপান দেখিয়া তিনি 
মুগ্ধ হইলেন। চীনের সাঁহত কি বিস্ময়কর ব্যবধান! পাঁরস্কার-পারচ্ছন্ন 
নগরী, বাসগৃহগ্লি ছবির মত, মনোহর উদ্যান, কৃত্রিম জলাশয়। রাস্তাগ্াল 
চওড়া, সিধা। নাগাঁসাক, কোঁবি বন্দর, ইয়াকোহামা, ওসাকা, িয়াটো ও 
টোকিয়ো এই কয়েকটি সহর পরিদর্শন করিয়া স্বামিজী এক পন্রে লাখলেন,_ 
“জাপানীরা বর্তমানকালে ক প্রয়োজন তাহা বুঝিয়াছে_-তাহারা সম্পূর্ণরূপে 
জাগ্রত হইয়াছে ।» জাপানিগণের ক্ষিপ্র উন্নাতি, সাহস ও উদ্যম দর্শনে 
চমৎকৃত হইয়া স্বদেশের দুদশা স্মরণে ব্যাথতহৃদয়ে ইয়াকোহামা হইতে তদীয় 
মাদ্রাজী শষ্যগণকে এক পত্রে (১০ই জুলাই, ১৮১৯৩) লাখয়াছলেন _ 
“জাপানীদের সম্বন্ধে আমার কত কথা মনে উদয় হচ্ছে তা" একটা সংক্ষিপ্ত 
চিঠির মধ্যে প্রকাশ করে বলতে পাঁর না। তবে এইটুকু বলতে পার যে, 
আমাদের দেশের যুবকেরা দলে দলে প্রতিবৎসর চীন ও জাপানে যাক্‌। জাপানে 
যাওয়া আবার বশেষ দরকার; জাপানীদের কাছে ভারত সর্বপ্রকার উচ্চ ও মহৎ 
পদার্থের স্বপ্নরাজাস্বর্প। 

“* * আর তোমরা কি কোরছো? সারাজীবন কেবল বাজে বোকৃছো । 
এস, এদের দেখে যাও; তারপর যাও, গিয়ে লঙ্জায় মুখ ল্‌কোও গে। ভারতের 
| যেন জরাজীর্ণ অবস্থা হ'য়ে ভমরাঁতি ধরেছে! তোমরা দেশ ছেড়ে বাইরে গেলে 
[তোমাদের জাত যায়!! এই হাজার বছরের জমাট কুসংস্কারের বোঝা ঘাড়ে 
ক্ষয় কোরছো! পৌরোহিত্যরূপ আহাম্মীকর গভীর ঘাঁর্ণতে ঘুরপাক: খাচ্ছ! 
শত শত যুগের অবিচ্ছিন্ন সামাঁজক অত্যাচারে তোমাদের সব মনযষ্যত্বটা 
একেবারে নষ্ট হ'য়ে গেছে-তোমাদের কি আছে বল দোখ ঃ আর তোমরা এখন 
কোর্ছোই বা কিঃ আহাম্মক, তোমরা বই হাতে করে সমুদ্রের ধারে পাইচারী 
কোর্ছো! ইউবোপীয-মস্তিজ্ক-প্রসৃত কোন তত্বের এক কণামান্র- তাও খাঁট 
[জানিস নয়- সেই চিন্তার বদহজম খানিকটা ক্রমাগত আওড়াচ্ছো, আর তোমাদের 
প্রাণমন সেই ৩০. টাকার কেরাণীগারর উপরে পড়ে আছে; না হয় খুব জোর 
একটা দুষ্ট উকাঁল হ'বার মতলব কোরছো। ইহাই ভারতীয় যুবকগণের সর্বোচ্চ 
দুরাকাজ্্ষা। আবার প্রত্যেক ছেলের আশেপাশে একপাল ছেলে_তার বংশধর- 
গণ-_বাবা খাবার দাও, খাবার দাও করে উচ্চ চীৎকার তুলছে !! বাল, সমূুছ্ধে 
'ি জলের অভাব হয়েছে যে, তোমাদের বই, গাউন, 'বি"ববিদ্যালয়ের 'িগ্লোমা 
প্রভাত সব ডুবিয়ে ফেলতে পারো নাঃ 


আচার্য 'ববেকানন্দ ১২৭ 


“এস, মানুষ হও । প্রথমে দ্ট পুরুতগ্লোকে দূর করে দাও! কারণ 
এই মস্তিম্কহীন লোকগুলো কখনো ভাল কথা শুনবে না-_তা'দের হৃদয়ও 
শূন্যময়, তা'র কখনও প্রসার হ'বে না। শত শত শতাব্দীর কুসংস্কার ও 
অত্যাচারের মধ্যে তা'দের জন্ম, আগে তা'দের নির্মূল কর। এস, মানুষ হও। 
নিজেদের সঙ্কীর্ণ গর্ত থেকে বোরয়ে এসে বাইরে 'গয়ে দেখ, সব জাত কেমন 
উন্নতির পথে চলেছে! তোমরা কি মানুষকে ভালবাসো? তোমরা কি দেশকে 
ভালবাসোঃ তাহলে এস, আমরা ভাল হ'বার জন্য প্রাণপণ চেস্টা কাঁর। 
পেছনে চেয়ো না- আতাপ্রয় আত্মীয়-স্বজন কাঁদুক, পেছনে চেয়ো না- সামনে 
এগিয়ে যাও। ভারতমাতা অন্ততঃ এইরূপ সহম্্র যুবক বাল চান! মনে রেখো-- 
মানুষ চাই, পশু নয়।») 
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বন্দরে নোঙ্গর ফোৌঁলল। এখান হইতে রেলওয়েযোগে কানাডার মধ্য 'দিয়া 
তনাঁদন পর তিনি শিকাগো সহরে প্রবেশ করিলেন। যে নগর তাঁহার খ্যাত 
দিগ্বিদকে বঘোষত করিবে, সেই নগরীতে অপরিচিত, বিস্ময়াবহহল বালকের 
মত তান বিচরণ কারিতে লাগলেন। জনপূর্ণ রাজপথে গৈোরক পাঁরাঁহত 
সন্ন্যাসী নানাশ্রেণীর কৌতূহল লোকের দ্বারা উত্তন্ত ও আঁস্থর হইয়া 
উঠলেন। বালকের দল বিদ্রুপ করিতে কাঁরতে তাঁহার পাছে পাছে চলতে 
লাগল। এ এক অম্ভূত আভজ্ঞতা। তাহার উপর বঙ্কুবর হইতে প্রতারণা 
চলিয়াছে। যে পারিতেছে, সেই অসম্ভব দাবী করিয়া তাঁহাকে ঠকাইতেছে। 
অর্থাদ ব্যবহারে তান সম্পূর্ণ অনাভজ্ঞ, কুলীরাও অসম্ভব হারে মজুরী 
দাবী করিল। অবশেষে এক হোটেলে উঠিয়া সোঁদনের মত তিনি পরিন্লাণ 
পাইলেন। 

পরাঁদন চাঁললেন, বিখ্যাত 'বিশব-প্রদর্শনী দোখতে। জড়বিজ্ঞানের নব নব 
আবীক্কয়া ক্ষুদ্র বৃহৎ বিবিধ যন্ত্র, কত 'বাচত্র পণ্যসম্ভার, 'শঙ্পকলার কত 
নয়নাঁভরাম নিদর্শন, পাশ্চাত্যের বিশাল গাঁরমা দেখিয়া স্বামিজী মৃগ্ধ হইলেন। 
মান্ষের আত্মীব*্বাস, দুরাকাত্ক্ষা, দুরলভের সন্ধানে জীবনমরণ পণ, ইহা 
সম্ভন করিয়াছে । পাশ্চাত্যের বেগবান সভ্যতাম্রোতে দ্রুত উন্নাতশীল জীবনের 
সাহত ভারতের মল্থর ক্ষীণ িশীর্ণ জীবনধারার তুলনা কাঁরতে কাঁরতে 
নিঃসঙ্গ একক সন্যাসী সন্ধ্যায় ক্লান্তপদে হোটেলে 'ফারয়া আসিলেন। কিন্তু 
আগ্ন বস্তাবৃত থাকে না। পোষাক যতই অদ্ভূত হউক, সেই জ্যোতির্ময় 
ধনর্মল ললাট, আয়তলোচনের মর্মভেদী দৃম্টি সহজেই মান্ষকে আকর্ষণ 
করে। কেহ কেহ স্বামিজীকে আঁবজ্কার কারলেন। হুজ:গাপ্রয় সংবাদপন্ের 
'রিপোর্টারেরাও বাদ গেলেন না। কিন্তু ইহারা কৌতূহলী জনতামার। 
স্বামজী নিজে লিখিয়াছেন,_“বরদা রাও যে মাহলাটির সঙ্গে আমার আলাপ 


১২৮ বিবেকানন্দ চরিত 


করাইয়া 'দিয়াছিলেন, তান ও তাঁহার স্বামী শিকাগো সমাজের মহাগণ্যমান্য 
ব্যান্ত। তাঁহারা আমার প্রাতি খুব সদ্ব্যবহার করিয়াছলেন। কিন্তু এখানকার 
লোকে বিদেশীকে খুব যত্ন কাঁরয়া থাকে কেবল অপরকে তামাসা দেখাইবার 
জন্য; অর্থসাহায্য কারবার সময় প্রায় সকলেই হাত গুটাইয়া লয়।” 
অত্যাধক খরচ দোঁখিয়া স্বাঁমজী 'চান্তিত হইলেন। এখানে লোকে জলের 
মত টাকা খরচ করে। স্বামিজী চিন্তিত হইলেন। 

তাহার উপর এক নূতন দুুর্ভাবনার় তন বিমর্ষ হইলেন। একাদন 
সংবাদ লইয়া জানিতে পারিলেন যে, ধর্মমহাসভা সেপ্টেম্বর মাসের পূর্বে 
আরম্ভ হইবে না। বিশেষতঃ যাঁহারা উত্ত সভার নিয়মাবলী অনুসারে পাঁরচয়- 
পন্ন লইয়া আসেন নাই, তাঁহারা সভায় প্রারীনাধর্পে স্থান পাইবেন না। 
প্রীতীনাধরূপে ধর্মমহাসভায় যোগদান কারবার সময় অতাঁও হইয়া গিয়াছে-_ 
কাজেই স্বামিজী হিন্দুধর্মের প্রাতিনাধর্পে গৃহীত হইবার কোন সুযোগ 
দেখলেন না। 

এঁদকে যে সামান্য অর্থ তখনও তাঁহার নিকট অবাঁশস্ট ছিল, তাহাও 
আবার হোটেলওয়ালা ইত্যাঁদর অত্যাধক দাবী পূরণ করিতে একপক্ষকালের 
মধ্যেই প্রায় নিঃশোষত হইয়া গেল। যাঁদও তাঁহার স্থিরাববাস ছিল যে, 
ভগবানের মঞ্গলময় হস্ত তাঁহাকে সর্বদা রক্ষা কারতেছে, তথাপি এক প্রবলতম 
সন্দেহের ঝড় উঠিয়া তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। 'বচলিত হদয়ে 
কিংকর্তব্যাবমূঢ় স্বামিজী ভাবিতে লাগিলেন যে, উত্তপ্তমাঁস্তঙ্ক কতকগুলি 
যুবকের পরামর্শে তিনি কেন আমেরিকায় আদসিলেন ? যাহা হউক, শিকাগোতে 
সঙকশ্পাঁসাদ্ধর কোন উপায় না দোখিয়া তান বোষ্টন আভমুখে যাত্রা কারলেন। 

পথিমধ্যে রেলগাঁড়তে এক বরাঁয়সী মাহলার সাঁহত তাঁহার আলাপ 
হইল। এই ভদ্রমাহলা তাঁহার অদ্ভূত পোষাক দেখিয়া পাঁবচয় জানিবার 
জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। তিনি যখন শুনলেন, এই প্রাচ্দেশীয় সন্ন্যাস 
আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার কারতে আগমন কাঁরয়াছেন, তখন তান কৌতূহল- 
বশতঃ তাঁহাকে স্বালয়ে আঁতথ্য/গ্রহণ করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিলেন এবং 
সঙ্গে সঙ্গে আশা দিলেন যে, তানি স্বামিজনর প্রচারকার্যের সুবিধা কাঁরয়া 
দিবেন। এই মাঁহলার গৃহে স্বামিজী কিরূপ আরামে ছিলেন, তৎসম্বন্ধে 
নিজেই বাঁলয়াছেন, “এখানে থাকায় আমার এই সাবধা হইয়াছে ষে, প্রত্যহ 
আমার যে এক পাউণ্ড খরচ হইতেছিল, তাহা বাঁচিয়া যাইতেছে; আর 
তাঁহার লাভ এই যে, তিনি তাঁহার বন্ধ্গণকে 'নমন্ণ কাঁরয়া ভারতাগত 
এক অদ্ভূত জীব দেখাইতেছেন। এসব যন্ত্রণা সহ্য কারতে হইবেই। আমাকে 
এখন অনাহার, শত, আমার অদ্ভূত পোষাকের দরুণ রাস্তার লোকের বিদ্রুপ, 
এগ্যালর সাঁহত যুদ্ধ করিয়া চলতে হইতেছে।” যাহা হউক, স্বামিজী এই 
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মহিলার ভবনে আসিয়া অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত হইলেন। 'তাঁন 'স্থর করিলেন 
যে, কয়েকমাস চেষ্টা করিয়া যাঁদ আমেরিকায় বেদান্তপ্রচারের সাবধা কাঁরয়া 
না উঠতে পার তাহা হইলে এখান হইতে ইংল্ডে গমন করিব: তথায় কোন 
সুবিধা না পাইলে, দেশে ফিরিয়া শ্রীগুরুর দ্বিতীয় আদেশের অপেক্ষা কারব। 

শিকাগো ধর্মসভায় প্রতিনিধরূপে গৃহীত হইবার সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে 
[নরাশ হইলেও তাঁহার দঢ়ুহদয় বিচলিত হইল না। 'তাঁন আগতপ্রার বাধা 
ও বিপা্তর সাহত সংগ্রাম করিবার জন্য “ভগ্বানে বিশবাসরূপ দৃঢ় বর্মে” 
সাঁত্জত হইয়া প্রস্তুত হইলেন। এই মাঁহলার আলয় হইতে তান তাঁহার 
জনৈক শিষ্যকে লিখিয়াছিলেন, “এখানে আসবার পূর্বে যেসব সোনার স্বপন 
দোঁখতাম, তাহা ভাঙ্গয়াছে- এক্ষণে অসম্ভবের সাহত যুদ্ধ কারতে হইতেছে। 
শত শতবার মনে হইয়াছিল, এদেশ হইতে চাঁলয়া যাই; কিন্তু আবার মনে 
হয়, আমি একগঃয়ে দানা, আর আম ভগবানের আদেশ পাইয়াছি, আমার 
দৃত্টিতে কোন পথ লক্ষিত হইতেছে না বটে, কিন্তু তাঁহার চক্ষ০য তো সব 
দর্শন করিতেছে মাঁর বাঁচি উদ্দেশ্য ছাঁড়তেছি না।» 

এ পরন্তি জগতের কোন মহৎকার্যই 'নার্বঘে সম্পাঁদত হয় নাই। 
পরাজয় ও ব্যর্থতার সাঁহত সংগ্রামের মধ্য দিয়াই তো মানবচারন্রের প্রকৃত 
যখন তিনি মৃত্যু স্থির বালয়া বুঝয়াছেন, তখনও তান স্বীয় শিষ্যগণকে 
উৎসাহ দিয়া পত্র লিখিতেছেন, “কোমর বাঁধ বৎস, প্রভূ আমাকে এই 
কার্ষের জন্য ভাঁকয়াছেন! আম সমস্ত জীবন নানাপ্রকার দঃখকম্ট ভোগ 
কারয়াছ, প্রাণাপ্রয় নিকটতম আত্মীয়-স্বজনকে একরূপ অনাহারে মারতে 
দেখিয়াছি। আমাকে লোকে উপহাস ও অবজ্ঞা করিয়াছে, জুয়াচোর ও বদমাস 
বলিয়াছে। আমি এ সমস্তই সহ্য কাঁরয়াছি তা'দের জন্য যারা আমায় 
উপহাস ও অবজ্ঞা কাঁরয়াছে। বংস! এই জগৎ দুঃখের আগার বটে, কিন্তু 
মহাপূুরুষগণের শিক্ষালয়স্বর্প। লক্ষ লক্ষ দাঁরদ্রের হৃদয়বেদনা অনুভব 
কর, অকপট হইয়া ইহাদিগের জন্য ভগবানের 'নকট সাহায্য প্রার্থনা কর-_ 
সাহায্য আসবেই আসিবে । আমি বর্ষের পর বর্ষ ধাঁরয়া এই 'িন্তাভাব মাস্তজ্কে 
ও এই দুঃখভার হৃদয়ে ধারণ করিয়া ভ্রমণ করিয়াছি। তথাকাঁথত ধনী ও বড়- 
লোকদের দ্বারে দ্বারে 'গিয়াছি। অবশেষে হৃদয়ের রন্তু মোক্ষণ কারতে কাঁরতে 
অর্ধেক পাঁথবাীঁ আতিক্রম কাঁরয়া এই সুদূর বিদেশে সাহাধ্যলাভের প্রত্যাশায় 
উপাস্থত হইয়াছি। “ভগবান দয়াময়! তানি অবশাই সাহায্য কারবেন। আম 
এই দেশে শরঁতে ও অনাহারে মরিতে পার, কিন্তু হে যূবকগণ! আম 
তোমাদের নিকট দরিদ্র, পাঁতিত, উৎপশীড়তগণের জন্য এই প্রাণপণ চেষ্টা 
দায়স্বর্প অর্পণ কারতেছি। তোমরা এই '্রিশকোঁট নরনারীর উদ্ধারের 
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বলত গ্রহণ কর_ যাহার দিন দিন গভীরতম অজ্ঞানাম্ধকারে ডুবিতেছে! প্রভুর 
নাম জয়যুন্ত হউক- আমরা নিশ্চয়ই কৃতকার্য হইব। এই চেষ্টায় শতজন 
প্রাণত্যাগ করিতে পারে, আবার সহম্রজন এই কর্মের জন্য প্রস্তুত হইবে। 
বিশবাস--সহানুভূতি, আগ্নিময় বিশ্বাস জবলন্ত সহানুভূতি অগ্রসর হও 
অগ্রসর হও ।” 

মঃ ম: ক 

স্বামিজী মাহলাগণের পরামর্শানৃসারে পাঁরচ্ছদ পাঁরবর্তন কাঁরতে বাধ্য 
হইলেন। সদাসর্বদা ব্যবহার কারবার জন্য একটা লম্বা কালো কোট প্রস্তুত 
করিলেন। গোরক-পাগূড়' ও আলখেল্লা কেবলমান্র বস্তুতাকালে ব্যবহার 
কারবার জন্য রাঁখয়া দিলেন। একদিন ঘটনাচক্রে পূর্বোন্ত মাহলার গৃহে 
হার্ভার্ড বিশববিদ্যালয়ের গ্রীকভাষার প্রখ্যাতনামা অধ্যাপক মিঃ জে. এইচ. 
রাইট মহোদয়ের সহিত স্বামিজীর পাঁরচয় হয়। হন কিয়ংকাল কথোপকথনের 
পর স্বামিজীর উদ্দেশ্য অবগত হইয়া বাললেন. “আপাঁন শিকাগে। মহাসভায় 
হন্দুধর্মের প্রাতানাধরূপে গমন করুন, তাহা হইলে বেদান্ত-প্রচারকার্ষে 
আঁধকতর সাফল্যলাভ কাঁরবেন।» স্বামজী সরলভাবে প্রকৃত অস্যীবধাগ্ীল 
খুলিয়া বলিলেন। অধ্যাপক আশ্চর্য হইয়া বাললেন, 41০ 291 9০8, 
95210], 101 01 01001৩00215 15 1100, 95111) 0৩ 501) 00 
90200 105 711) 00 $111)01” রাইট্‌ সাহেব তৎক্ষণাৎ উত্ত মহাসভা- 
সংশ্লিষ্ট তাঁহাব বন্ধ মিঃ বান সাহেবকে একখান পর লাঁখযা স্বামিজনীর 
হস্তে প্রদান কাঁরলেন। ৩ণ্মধ্যে অন্যান্য কথার সাঁহত এই কষেকাঁট কথাও 
লেখা ছিল : «দেখলাম, এই অজ্ঞাতনামা 'হিন্দুসন্ন্যাসী আমাদের সকল 
পণ্ডিতগুল একন্র কারলে যাহা হয়, তদপেক্ষাও বেশী পাঁণ্ডত £” এই পর- 
খাঁন ও অধ্যাপক-প্রদত্ত একখানি রেলওয়ে টিকিট লইযা স্বামঞ্জী পুনরায় 
শিকাগো আভিমূখে যাত্রা করিলেন। 

(স্বামিজী যে উৎসাহ, যে আনন্দ লইয়া বোম্টন হইতে রওনা হইয়াছলেন, 
শিকাগো রেলওষে স্টেশনে অবতীর্ণ হইবামান্র তাহা অন্তাঁহ্হত হইল। এই 
বাহর কারবেন! পাঁথমধ্যে দুই চারজন ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিলেন 
বটে, তাঁহারা স্বাঁমিজীকে নিগ্রো মনে করিয়া ঘৃণায় মূখ 'ফিরাইয়া চলিয়া 
গেলেন: এমনকি. রান্রতে থাকবার স্থানের আশায় একটি হোটেলের 
সন্ধান লইতে শগয়াও তিনি বিফলকাম হইলেন। অবশেষে কোনস্থানে আশ্রয় 
না পাইযা বেলওয়ে মালগদ্দামের সম্মখে পাঁতিত একটি প্রকাণ্ড “প্যাকং 
কেসেব” মধ্যে প্রবেশ কাঁরলেন। বাঁহরে তখন তুষারপাত আরম্ভ হইয়াছিল। 
শীতের প্রখর বায়ুর তঈর স্পর্শ, প্যাকং কেসের মধ্যে ঘনীভূত অন্ধকার! 


আচার্য 'ববেকানন্দ ১৩১ 


দহ শীতের হস্ত হইতে দেহরক্ষা কারবার প্রচুর শীতবস্তও ভাঁহার নাই! 
অসাম উৎকণ্ঠায় রজনী আতবাহিত করিয়া প্রভাতে আশা ও উপ্যমে বুক 
ণাঁধিয়া রাজপথে বাহর্গত হইলেন। সমস্ত রান্র অনাহারে যাপন করায় প্রবল 
ক্ষধার তাড়নায় ভাঁহার সর্বশরীর অবশ হইয়া আসিতোছিল, 1ঙাঁন আর 
অগ্রসর হইতে পারিতেছিলেন না। অনন্যোপায় হইয়া "কাঁণ্ং খাদ্যদ্ব্যের 
আশায় দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে লাগিলেন। তাঁহার মালন জীর্ণ বসন, 
যাঙনাক্রিষ্ট মুখমণ্ডল দেখিয়া কাহারও কর.ণার উদ্রেক হইল না। কেহ 
ভর্খসনা কাঁরল, কেহ দ্বারদেশ হইতে দূর কারবার জন্য বলপ্রয়োণ করিতে 
উদ্যত হইল, কেহ প্রবল উপেক্ষামিশ্রর ঘৃণায় দ্বার রুদ্ধ করিল। শ্রান্ত, 
ব্লান্তিজাঁড়ত অবসন্ন দেহে বিবেকানন্দ রাজপথপার্রে বাঁসয়। পাঁড়লেন, 
প্রশান্তভাবে পূর্ণ নির্ভবতা লইয়া শ্রীগুরুর স্মরণ কারঠে লাগিলেন। সহসা 
াঁহাব পুরোভাগে অবাস্থিত সূবৃহৎ প্রাসাদেব দ্বার উন্মত্ত হইল। এক 
অপূর্ব সুন্দরী রমণী ধারে ধীরে আসিয়া স্বামজীকে মধ,র স্বরে জিজ্ঞাসা 
কপলেন, “মহাশয়! আপাঁন ক ধর্মমথাসভার একজন প্রাঙাঁনাধ ১» স্বামিজথ 
1বন্ময়াপ্ল৩কণ্ঠে সংক্ষেপে স্বীয় দুঞ়বস্থার কথা বাঁপলেন এবং বাঁললেন যে, 
তান ব্যাবোজ সাহেবের আঁফিসের ঠিকান। হারাইয়া ফৌলয়াছেন। দয়ার 
হ্দ্যা মহিলা স্বামিজীকে স্বালযে আহ্বান কাঁরযা ভৃত্যবর্গকে তাহার সেবার 
নয আদেশ কাবলেন এবং প্রাওভেণজন সমাপ্ত হইলে 1তাঁন স্বয়ং বামিজীকে 
ধর্মসভায় লইয়া যাইবেন বাঁললেন।) 

ওপন্যাঁসকের শ্রেচ্চতম কল্পনাব ন্যায় ভশন,ভবনীয় খটনাবৈচিন্রের মধ! 
দলা বিবেকানন্দের প্রবাস জীবনের আর এক অধ্যায় স্মাপ্ত হইল । এই 
সহ্দধা মাপাব নাম মিসেস জর্জ ডাব্রউ হেইল। আযাটি৩ভাবে ইনি 
»বামিজীব মাতৃস্থানীয়া হইয়া তাঁহাকে প্রচাধকার্ে যথেম্ঞ সহায়তা কারিয়া- 
ছিলেন। যাহা হউক, স্বামি বিশ্রামান্তে ইচ্হার সাঁহত যা ধর্মমহাস ভা 
হিন্দন্ধর্মেব প্রাঙনাধিবুপে পরিগৃহরত হইলেন এবং প্রতিনাধবঙ্গের জন্য 
1নাঁদর্ট বাটীতে আতথর্‌পে বাস কাঁরতে লাগিলেন। 

ধর্মসভার প্রথম আঁধবেশনের বিস্তারত বর্ণনা করিয়া স্বামিজী স্বয়ং জনৈক 
শিষ্যকে লিখিয়াছিলেনঃ -“মহাসভা খূলিবার দিন প্রাতে আমবা সকলে “শ₹প- 
প্রাসাদ' নামক বাটীতে সমবেত হইলাম। 

“সেখানে মহাসভার আঁধবেশনের জন্য একটি বৃহৎ ও কতকগুলি ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্ধ অস্থায়ী হল নিত হইয়াছিল। এখানে সর্বজাতির লোক সমবেত 
হইয়াছিল। ভারতবর্ষ হইতে আপিয়।ছলেন-ব্রান্ম-সমাঞ্জের প্রতাপচন্দ 
মজুমদার ও বোম্বাইয়ের নগরকাব, বশীরচাঁদ গান্ধী জৈন-সমাজের প্রতিনাধ- 
রূপে এবং এন বেসান্ট ও চক্রবতাঁ থিয়োজফির প্রাতিনিধিরূপে আসিয়াছিলেন। 


১৩২ 1ববেকানন্দ চরিত 


মজুমদারের সাহত আমার পূর্বপারচয় ছিল, আর চক্রবতর্ঁ আমার নাম 
জানিতেন। বাসা হইতে 1শল্প-প্রাসাদ পর্যন্ত খুব ধৃমধামের সাঁহত যাওয়া 
হইল এবং আমাদের সকলকেই প্ল্যাটফর্মের উপর শ্রেণীবদ্ধভাবে বসান হইল। 
ক্পনা করিয়া দেখ_-নীচে একটি হল, তাহার পর প্রকাণ্ড গ্যালারী, তাহাতে 
আমোরকার বাছাবাছা ৬।৭ হাজার সুশাক্ষিত নরনারী ঘে"সাঘেশস কারয়া 
উপাবষ্ট আর প্ল্যাটফর্মের উপর পাঁথবীর সর্বজাতির পণ্ডিতের সমাবেশ। 
আর আম, যে জন্মাবচ্ছিন্নে কখনো সাধারণের সমক্ষে বন্তুতা করে নাই, সে 
এই মহাসভায় বন্তুতা কারবে! সঞ্গীতাঁদ, বন্তৃতা প্রভাতি 'নয়মত রীতিপূর্বক 
ধূমধামের সাহত সভা আরম্ভ হইল । তখন একজন একজন কাঁরয়া প্রতিনিধিকে 
সভার সমক্ষে পরিচিত করিয়া দেওয়া হইল; তাঁহারাও অগ্রসর হইয়া কিছ, 
কিছু বাঁললেন, অবশ্য আমার বুক দুরদর কারিতেছিল ও জিহবা শুজ্কপ্রায় 
হইয়াঁছল। আম এতদূর ঘাবড়াইয়া গেলাম যে, পূর্বাহ্ন বন্তৃতা কাঁরতে 
ভরসা কারলাম না। মজুমদার বেশ বাঁললেন, চক্রবতরত আরও সুন্দর 
বলিলেন। খুব করতালিধান হইতে লাগিল । তাঁহারা সকলেই বন্তৃতা প্রস্তুত 
করিয়া আনিরাছিলেন। আম নির্বোধ, আমি কিছুই প্রস্তুত কার নাই। আম 
দেবী সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া অগ্রসর হইলাম। ব্যারোজ মহোদয় আমার 
পরিচয় কিয়া দিলেন। আমার গোরিকবসনে শ্রোতৃবর্গের চিত্তাকছু আকৃষ্ট 
হইয়াছিল। 

“আমি আমেরিকাবাসীদিগকে ধন্যবাদ দিয়া আরও দ:এক কথা বলিয়া 
একটি ক্ষুদ্র বন্তৃতা কারলাম। যখন আমি 'আমেরিকাবাসী ভগ্নী ও ভ্রাতৃগণ' 
বালয়া সভাকে সম্বোধন কারিলাম, তখন দুই মিনিট ধাঁরয়া এমন করতালিধ্যনি 
হইতে লাগিল যে, কান যেন কালা করিয়া দেয়। তারপর আমি বাঁলতে 
আরম্ভ কারলাম। যখন আমার বলা শেষ হইল, আঁম তখন হৃদয়ের আবেগেই 
একেবারে যেন অবশ হইয়া পাঁড়লাম। পরাঁদন সব খবরের কাগজ বাঁলতে 
লাগিল, আমার বন্তুতাই সেইদিন সকলের প্রাণে লাঁগিয়াছে, সূতরাং তখন 
সমগ্র আমেরিকা আমাকে জানিতে পারল । সেই শ্রেম্ঠ টকাকার শ্রীধরস্বামী 
সতাই বলিয়াছেন, 'মৃূকং করোতি বাচালং-হে ভগবান! তুমি বোবাকেও 
মহাবস্তা কারয়া তোল। তাঁহার নাম জয়যুস্ত হউক! সেহইাদন হইতে আম 
একজন বিখ্যাত লোক হইয়া পাঁড়লাম। আর যোঁদন হন্দুধর্ম সম্বন্ধে 
আমার বক্তৃতা পাঠ করিলাম, সেইদিন হলে এত লোক হইয়াঁছল যে, আর 
কোনাঁদন সের্প হয় নাই।” 

১৮১৯৩ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর সোমবার জগতের ইতিহাসে একাঁট স্মরণীয় 
'দবস! প্রতীচ্য ও প্রাচ্যের 'বাঁভন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের সবশ্রেন্ঠ প্রাতীনাধগণ একন্র 
সম্মিলিত--এই বিরাট সভায় সহম্ত্র সহস্র উন্মুখ নরনারীর সম্মুখে স্বীয় 


আচার্য 'ববেকানন্দ ১৩৩ 


আঁদ্বতীয় আশীবণণী উচ্চারণ করিবার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ দণ্ডায়মান 
হইলেন।॥ 

থিয়োজাফম্ট সম্প্রদায়ের নেত্রী মিসেস্‌ এন বেসাণ্ট ১৯১৪ সালের মার্চ 
মাসের ব্রিহ্ষবাঁদন্‌* পান্রকায় এই ঘটনার উল্লেখ কাঁরয়া 'লাঁখয়াছলেন, 
“মাহমময় মুর্তি, গোরকবসন ভুঁষত, শিকাগো সহরের ধূমমাঁলন ধৃসরবক্ষে 
ভারতীয় সূর্যের মত ভাস্বর, উন্নতশির, মর্মভেদী দৃ্টিপূর্ণ চক্ষ7, চণ্ণল 
ওত্ঠাধর, মনোহর অগ্গভঙ্গী--ধর্মমহাসভার প্রতানিধিগ্ণের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষে 
স্বামী বিবেকানন্দ আমার দৃম্টিপথে প্রথম এইরপে প্রাতিভাত হইয়াছিলেন! 
ভান সন্ন্যাসী বাঁলয়া খ্যাত, কিন্তু তাহা সমর্থনীয় নহে; কারণ প্রথম দৃষ্টিতে 
[নি সন্াসী অপেক্ষা যোদ্ধা বলিয়াই অনুমিত হইতেন এবং তিনি প্রকৃতই 
একজন যোদ্ধা সন্ন্যাসী ছিলেন। এই ভারঙগৌরব, জাঁতর মুখোত্জবলকারী 
সর্বাপেক্ষা পুরাতন ধর্মের প্রতিনাধি উপাস্থত অন্যান্য প্রাতানাধবর্গের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা বয়ঃকাঁনষ্ঠ হইলেও প্রাচীনমত ও শ্রেষ্ঠতম সত্যের জীবন্ত-ঘন- 
বিগ্রহস্বরূপ স্বামিজী অন্যান্য কাহারও অপেক্ষা ন্যন ছিলেন না। দ্রুত 
উন? তশশল, উদ্ধত পাশ্চাত্য জগতে ভারতমাতা তাহার যোগ্যতম সন্তানকে 
ছোঁত্যে নিষুভ্ত কারয়া গোৌরবান্বিতা হইয়াছলেন। এই দৃত তাঁহার পুণ্য 
-ন্মভমর গৌরবকাহনী বিস্মৃত না হইয়া ভারতের বার্তা ঘোষ্ণ৷ কাঁরয়া- 
ছিলেন। শান্তমান, দৃঢ়ুসঙ্কল্প, পুরুষকারসম্পন্ন স্বামিজীর স্বমত সমর্থন 
করিবার পক্ষে যথেষ্ট কতা ছিল।” 

“অপর দৃশ্য আরম্ভ হইল-স্বামিজী সভামণ্ে দণ্ডায়মান হইলেন। 
অপরাপর শন্তিমান প্রতিভাসম্পন্ন প্রাতিনাধগণ যাঁদও তাঁহাদের বার্তা সন্দর- 
ভাবে ব্যস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রাচ্য প্রচারকের অতুলনীয় 
মাধ্যাত্মক বার্তার মাহমার সম্মুখে সেগুলি অবনত হইতে বাধ্য হইয়াছিল। 
হার কষ্ঠোখিত প্রত্যেক ঝঙ্কারময় শব্দাট আগ্রহান্বিত মন্্মগ্ধবৎ বপুল 
অনসঞ্ঘের মানস্পটে দঢ্রাঙ্কত হইয়া গিয়াছিল।” 

থিয়োজফিল্ট সম্প্রদায় যাঁদও স্বামিজীঁকে পদে পদে বাধা প্রদান করিয়া- 
ছিলেন এবং সর্বপ্রযত্ে তাঁহার প্রচারকার্যের িঘ. ঘটাইবার চেত্টা করিয়াছিলেন, 
তথাপি এই বৈদাদতিক শান্তশালী তেজস্বী শৃহন্দু-সম্গ্যাসর পূৃত প্রভাব 
তাঁহারা আতক্রম করিতে পারেন নাই, তাই বিবেকানন্দের মিথ্যাগ্লানি রটনা 
করিয়া িয়োজফিস্টগণ যে অগোঁরব সণ্য় কারয়াছিলেন, বহবর্ধ পরে মিসেস 
এি বেসাণ্ট তাহাই ক্ষালন করিবার জন্য 'রহ্মবাঁদন্‌' পান্রকায় “1৬ 10- 
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প্রবন্ধ 'লাঁখয়াছিলেন সন্দেহ নাই! এক্ষেত্রে মিসেস বেসাণ্ট যথেষ্ট সংসাহসের 
পাঁরচয় দিয়াছেন এবং ইহার জন্য তানি ধন্যবাদার্য। 


১৩৪ 1ববেকানন্দ চারত 


সর্বজনীন ভ্রাত্ভাব প্রাতষ্ঠা ও প্রচারকজ্পে অনুষ্ঠিত মহাসভায় সমবেত | 
প্রাচ্যের প্রাতিনাধরা স্ব স্ব 'বাশম্ট সম্প্রদায়ের ধর্মমত ও সাধনার পারচয় 
পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষায় প্রকাশ কারলেন এবং চরাচারত প্রথায় শ্রোতৃবৃন্দকে 
সম্বোধন করিলেন। বিবেকানন্দ সম্বোধন করিবার রীতি প্রথম লঙ্ঘন করিলেন। 
পাঁণ্ডতঈ ভাষা নহে, জনসাধারণের ভাষায়, তান জনগণের হৃদয়ের দ্বারে 
আবেদন করিলেন। “আমেরিকাবাসী ভগ্নী ও ভ্রাতাগণ!”- জনতার উচ্ছবাসত 
করতাঁল নিস্তব্ধ হইবার পর, পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম সন্যাসী 
সম্প্রদায়ের প্রাতীনাধ বিবেকানন্দ পাঁথবীর নবীনতম জাঁতভকে অভিনন্দন 
জ্ঞাপন করিলেন। হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে ডীথতু অকপট প্রেম ও সত্যের 
বাণ গণ-নারায়ণের সম্মীলিত হৃদয়ের প্রীতি-উৎসের মুখাবরণ উন্মোচন করিয়া 
দল। কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের কোন নার্দন্ট ঈশবরের কথা তিন বললেন 
না, সকল ধর্মের জননী-স্বরুপা সনাতন ধর্মের কথা, যাহা দেশ-কাল-পান্র ভেদে 
বহু বৈচিত্র্যে ুকাঁটিত, অথচ স্বরূপঙ৩ঃ একই মহান সতোর মধ্যে বিধৃত হইয়া 
আছে-সেই সার্বভোৌমিক ধর্মের কথাই তিনি বলিলেন। 'ববেকানন্দের কণ্ঠ 
আশ্রয় বাঁরয়া শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা ও 'সাদ্ধর বাণী বিঘোষিত হইল। নবষুগের 
মানুষ নবযুগধর্ম-প্রচারক তরুণ সন্্যাসীকে আভনন্দন জ্ঞাপন কারল। 

দ্রাত সম্বোপনে প্রীতিউৎ্ফুল নরনারী উদগ্রীব ও উৎকর্ণ হইয়া শুনল, 
আগতপ্রায় বিংশ শতাব্দীব নবযূগের আদর্শ -সমস্ত প্রকার ধমরদ্বন্, 
স্বাধীন তার নামে ব্যার স্বেচ্ঘচার, জাতনয়তার নামে পরস্বলোল.পতা, ধর্মের 
নামে পরধমের প্রীতি অযথা আকুমণ পারত্যাগ ! প্রত্যেকেরই জাতিগত, ধর্মগত, 
সমাজগত স্বাতন্ন। রক্ষা করিয়া পরস্পরের সাঁহত ভাবাবানময় কারিতে হইবে, 
সঙকীর্ণতা ত্যাগ কাঁরয়া স্ব স্ব সামর্থানুযায়ী অপরের লৌকিক ও আধ্যাত্মক 
উন্নাতির জন্য চেষ্টা কাঁরতে হইবে। 

১৯শে সেপ্টেম্বর স্বামিজ্গীর শহন্দুধর্” নামক প্রসিদ্ধ বন্ততা হইয়া যাওয়ার 
পর ধর্মসভার প্রাতীনাধবর্গের মধ্যে কয়েকজন একটা গুজব তুলিলেন যে, 
উহা বর্তমান প্রচালত হিন্দুধর্ম নহে। বিবেকানন্দ যে ভাবে আত্মার মাঁহমা 
ঘোষণা করিয়াছেন, তংসম্বন্ধে আধিকাংশ হিন্দুই অজ্ঞ। সক্ষন তকযণক্তর 
দিক 'দিয়া তান মতিপূজার দার্শনিক ব্যাখ্যা কবিয়া পাশ্চাত্য জগতের চক্ষে 
ধাঁল নিক্ষেপ কাঁরতে উদ্যত হইয়াছেন, কারণ জড়োপাসক পৌত্তীলক 'হিন্দু- 
গণের এ প্রকার ব্যাখ্যা স্বপ্নেরও অগ্োচর; বিশেষতঃ বিবেকানন্দ আতি নণচ- 
বংশোদ্ভব এবং জাতিচ্যুত, সমাজচ্যুত নগণ্য ব্যন্তি, ধর্মালোচনা উহার পক্ষে 
অনাঁধকারচর্চা মাত্র। এইরপ বিবিধ "নন্দা প্রচার করিয়া তাঁহার জনৈক স্বদেশ- 
বাসী “রেভারেণ্ড' প্রচাবক, ধর্মসভার কর্তৃপক্ষকে এই অশান্ত, চাঁরন্রহীন 
বালককে সভা হইভে বাঁহম্কৃত কারবার পরামর্শ দিলেন। এই সময়োচত 
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না) কিন্তু তাঁহারা স্বামজীকে তাঁহার বন্তৃতা সম্বন্ধে প্রাতবাণগ পক্ষের 
উত্থাঁপত আপাঁন্তগুলি খণ্ডন করিবার জন্য আহবান কাঁরলেন। বেদান্তদর্শনের 
সহিত বর্তমান প্রচলিত 'হন্দুধর্মের কি সম্বন্থ আছে, ৎসম্বন্ধে আলোচনা- 
সভায় আচার্যদেব ২২শে সেপ্টেম্বর এক হদয়গ্রাহশ বন্তৃতা প্রদান কাঁরলেন। 
এ দিবস অপরাহে ভারতের বর্তমান ধর্মসমূহের আলোচনা-সভাতেও 1তনি 
প্রাতবাঁদগণের উত্থাপত বিদ্বেষপূর্ণ য্াান্তগুলি দৃঢ়তার সাহত খণ্ডন কাঁরয়া 
হিন্দুধর্মের শ্রেম্ঠতা ও বিশালতা প্রা তপন্ন কারলেন। ২৫শে তাঁরখ যখন [তিনি 
“হন্দ,ধর্মের সার' নামক বন্তৃতা প্রদান কারতে করিতে সহসা নীরব হইয়া সমবেত 
জনসঞ্ঘকে লক্ষ্য কাঁরয়া প্রশ্ন কাঁরলেন, এই সভামধ্যে যাঁহারা হিন্দুধর্ম ও 
শ।স্ধ্েন সাহত প্রত্যক্গভাবে পাঁরাঁচত, তাঁহারা হস্ত উত্তোলন করুন, প্রায় 
সপ্ত সহন্্র ব্যান্তুর মধ্যে তিন-চারখান হস্ত উত্তোলত হইল মান্র। 'যোদ্ধা 
সম্গ্যাসী' গৈোরিক-উষ্ীষ-মাণ্ডিত-ীশির উধের্ব তুলিয়া দডসম্বদ্ধ বাহদ্বয় 
বক্ষোপরি স্থাপন কাঁরিয়া, ভর্থসনাদপ্ত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, “তবু তোমরা 
আমাঁদগের ধর্ম সমালোচনা করিবার স্পধণ রাখ! সমগ্র সভা কুণ্ঠিত হইয়া 
নাহল। ঈবৎ হাস্যে স্বামিজী পুনরায় বন্তৃতা আরম্ভ কারলেন। 

শিকাগো মহাসভার মূল আধবেশন ও বৈজ্ঞানিক শাখায় স্বামজী দশ- 
বারি বন্তুতা দেন। মানুষের জ্ঞানের সাধনা জড় ও চৈতন্য জগতে সত্যের 
সন্ধানে একই সার্বভৌম সত্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে, সর্বজনীন ধর্মের এই 
মর্মকথাই তান স্বীয় মৌলিক ভঙ্গীতে প্রত্যেকটি বন্তৃতায় প্রকাশ 
করিযাছেন। 

অবশেষে ২৭শে সেপ্টেম্বর ধর্মমহাসভার শেষ আঁধবেশনে য্‌গধর্মপ্রবর্তক 
আচার্যদেব তাঁহার সবশেষ বন্তৃতায় প্রত্যয়াসদ্ধকণ্ঠে ঘোষণা কারলেন, যাঁহারা 
এই সভার কার্যপ্রণালী পর্যবেক্ষণ করিয়াও কোন ধর্মীবশেষই কালে জগতের 
একমাত্র ধর্ম হইয়া যাইবে, অথবা কোন 1বশেষধর্মই ঈশবরলাভের একমান্র পল্থা 
এবং অন্যান্য ধর্মগুলি ভ্রান্ত, এইরূপ ভাব অন্তরে পোষণ করিবেন; তাঁহারা 
বাস্তবিকই করুণার পান্র। ** * + খষ্টানকে হিন্দু বা বৌদ্ধ হইতে হইবে 
না. হিন্দ ও বৌদ্ধেরও খচ্টান হইবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু প্রত্যেকেই স্ব 
স্ব বোশষ্ট্য রক্ষা কাঁরয়া পরস্পরের ভাব বুঝিতে চেষ্টা কাঁরবে এবং প্রত্যেকেই 
স্ব স্ব অন্তার্নীহত শস্তির বিকাশ ও প্রকাশের নিয়মানুগ হইয়া বিস্তার লাভ 
করিবে। 

পে * * এই ধর্মমহাসভা * * প্রমাণ কারিল * * * আধ্যাঁত্মকতা, পবিল্রতা, 
এবং দাক্ষিণ্য কোন বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের একচেটিয়া বস্তু নহো। এবং প্রত্যেক 
বিশেষ ধর্মসাধনায়ই মহানচরিব্র নরনারীরা আবির্ভ়ীত হইয়াছেন। * * অতঃপর 
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প্রত্যেক ধর্মের পতাকায় * * প্রাতরোধ সত্ত্বেও লিখিত হইবে,_'যুদ্ঘ নহে 
সাহায্য, 'ধবংস নহে আত্মস্থ কাঁরয়া লওয়া” “ভেদদ্বন্ব নহে সামঞ্জস্য ও 
শান্তি।» 

ভাবীযূগের এই মহামিলনের বার্তা ধর্মমহাসভাকে আতক্রম কাঁরয়া সমগ্র 
সভ্যজগতে বিঘোষত হইল। আর কে কি বাঁললেন, তাহা লইয়া কোন 
কৌতূহল দেখা গেল না। সমগ্র পাশ্চাত্য জগতে বিবেকানন্দের খ্যাতি ছড়াইয়া 
পাঁড়ল, অবজ্ঞাত পরপদ-দলিত ভারতের মর্যাদা বৃদ্ধি পাইল। খম্টান ধর্ম 
ও খুঙ্টানী সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রাতিপল্ন করিবার সমস্ত কল্পনা ব্যর্থ হইয়া গেল-_ 
ধর্মমহাসভার উদ্যোন্তারা বিমর্ষ হইলেন। 

খুম্টধর্ম ও পাশ্চাত্য সভ্যতা ভারতের ধর্ম ও সমাজকে যথেষ্ট উন্নত ও 
মাজত কাঁরয়াছে বিয়া চাট্কারসূলভ দূর্বল ও কাতর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
কাঁরয়া 'করতালি' লাভ কারবার আশায় বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য দেশে গমন করেন 
নাই। তান গিয়াছলেন শিক্ষাগুরুরূপে, অদ্বৈতবাদের মাঁণময় দীপ লইয়া 
ভোগ্াান্ধকারাচ্ছন্ন পাশ্চাত্য জাতিকে ম্যন্তুপথ দেখাইতে। নিজের ইচ্ছায় নহে, 
ভগবানের মঞ্গলেচ্ছার দাস হইয়া! তাঁহার বার্তা জগৎ শীতে বাধ্য। যাঁহারা 
নীচ ঈর্ষার বশবতাঁ হইয়া এই মহৎকার্যে [িঘেখাৎপাদনের চেস্টা কাঁরয়াছিলেন, 
তাঁহারা স্বদেশীয় হউন অথবা বিদেশ হউন, কিছ আসে যায় না, তাঁহাদের 
অযাচিত উপদেশ উদারহৃদয় মার্কিন বুদ্ধিজীবীরা গ্রাহ্য কারলেন না, তাঁহারা 
আগ্রহভরে নবযুগাচার্যকে আদরে ও সম্দ্রমে বরণ কাঁরয়া লইলেন। শতাব্দীর 
পর শতাব্দী হইতে তাঁহাদিগকে নরকভীতি, অত্যুংকট পাপভশীত ও সুখময় 
স্বর্গলাভের প্রলোভন দেখানো হইয়াছে, ষুগ যুগ ধারয়া তাঁহারা শুনিয়া 
আসিতেছেন যে, তাঁহারা পাপী, অপবিল্র, অধম! সহসা তাঁহারা শুনিলেন, 
সুদূর প্রাচ্দেশ হইতে সমাগ্গত আচার্য তাঁহাদগকে সম্বোধন কাঁরয়া অভয় 'দয়া 
বাঁলতেছেন, “হন্দুগণ তোমাদিগকে পাপী বালিতে অস্বীকার করেন। পাপী 
তোমরা অমৃতের সন্তান! এই পাঁথবীতে পাপ বাঁলয়া কিছ নাই, যাঁদ থাকে, 
তবে মানুষকে পাপী বলাই এক ঘোরতর পাপ! তুমি সর্বশীল্তমান আত্মা-_ 
শদদ্ধ, মুত্ত, মহান! ওঠো, জাগো-স্বস্বরূপ বিকাশ কারতে চেষ্টা কর।” 

মার্কন দেশ বিবেকানন্দের প্রশংসায় পণ্টমূখ হইয়া উীঁঠল। ধর্মসভার 
আধবেশনে প্রথম আভভাষণের পর হইতেই শত শত ব্যান্ত স্বামিজীর সাঁহত 
পাঁরচিত হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। অপাঁরচিত সন্ন্যাসীর নাম সমগ্র 
সভ্য জগতে বিদ্যুৎপ্রবাহবং ছড়াইয়া পাঁড়ল। সংবাদপন্রসমূহ দূন্দুভিনিনাদে 
ধর্মমহাসভায় তাঁহাব বিজয় ঘোষণা করিতে লাগলেন । 156 017 176721 
তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে 'গিয়া লাখলেন-_শকাগো ধর্মমহাসভায় 
'বিবেকানন্দই শ্রেষ্ঠতম বিগ্রহ। তাঁহার বন্তৃতা শ্রবণ কাঁরয়া মনে হয়, ধর্মমার্গে 
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এ-হেন সমৃল্ত জাতির নিকট আমাদের ধর্ম-প্রচারক প্রেরণ করা নিতান্তই 
নিবাদ্ধতা।' 
77/2 77%255 07 441722708 'লাখিলেন-_ 


“হন্দুদর্শন ও বিজ্ঞানে সূপাণ্ডিত, সমবেত পাঁরষদবর্গের অগ্রগণ্য প্রচারক 
স্বামশ বিবেকানন্দ_যিনি তাঁহার আভভাষণ দ্বারা বিরাট সভাকে যেন সম্মোহনী 
শীন্তবলে মোহত করিয়া রাখিয়াছিলেন। বর্তমান প্রত্যেক খাঁষ্টয়ান চার্চের অন্তর্গত 
ধর্মযাজক এবং প্রচারকগণ সকলেই উপাঁস্থত ছিলেন, কিন্তু স্বামজীর বাশ্মিতার 
বাত্যাতরজ্গে তাঁহাদের বন্তব্য বিষয়সমূহ ভা'সয়া 'গিয়াছল। তাঁহার জ্ঞানপ্রদণপ্ত 
সৌম্য-মুখমণ্ডল-নিঃসৃত বন্তৃতাপ্রবাহে- ইংরেজী ভাষার মাধূর্যে সুপাঁরস্ফুট 
হইযা- তাঁহার িবাচারত ধর্মীবশবাসগ্যাল শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়ে গভীরভাবে আঁঙ্কত 
কারিয়া দিয়াছল।” 


১৮১৯৪, ৫ই এপ্রলের 7395407 70177617271 50714 মন্তব্য প্রকাশ 
বরিয়াছিলেন_ “170 15 102]17 2 07021 17001, 1001910, 51011010+ 511)0676 
9100 1621060 1১০0110 ০0100911501, 1101 [005 01 010 50101975” 
অর্থাং তিনি প্রকৃতই একজন মহাপুরুষ, উদার, সরল এবং জ্ঞানী । আমাদের 
বিজ্ঞব্যান্তদিগের মধ্যে গুণগৌরবে অনেকেই তাঁহার সমকক্ষ নহেন। 


মহাবোধি সোসাইটর জেনারেল সেক্রেটারী মিঃ ধর্মপাল মহোদয় ১৮১৯৪, 
১২ই এাপ্রলের 'হীণ্ডিয়ান মিরর" পাঁত্রকায় লি খিয়াছেন-_ 

“স্বামী বিবেকানন্দের সুব্হৎ প্রাতকীতিসমূহ শিকাগোর পথে পথে লটকাইয়া 
রাখা হইয়াছে, তান্রম্নে “সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ” লিখিত। সহন্ত্র সহম্র ?বাভন 
সম্প্রদাষেব পথিক এই প্রাতকীতগাঁলর প্রাত ভান্তভরে সম্মান প্রদর্শন কাঁরয়া চাঁলয়া 
যাইতেছে ।" 


শিকাগো মহামেলার অঙ্গীয় বিজ্ঞান সভার সভাপাঁত 'মঃ শ্নেল লন্ডনের 
সুপ্রাসদ্ধ 'পাইওানয়র” পান্রকায় উত্ত মহামেলা সম্পর্কে যে ববরণ প্রদান 
কাঁরয়াছলেন, তাহার কিয়দংশের 'নম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ করিলেই পাঠকবর্গ 
বুঝিতে পারিবেন যে, আচার্যদেব পাশ্চাত্য সমাজ ও ধর্মের উপর 'কি অসাধারণ 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। 


“হন্দুধর্ম এই মহাসভা এবং জনসাধারণের উপর যে প্রভাব বিস্তার কাঁরয়াছে, 
অপর কোন ধর্মসঙ্ঘ তদ্রুপ করিতে সমর্থ হয় নাই। হিন্দুধর্মের একমার আদর্শ 
প্রাতাীনাধ স্বামী 'িবেকানন্দই এই মহাসভায় আবসংবাদতরূপে সর্বাপেক্ষা লোক- 
'প্রয় এবং প্রভাবাশ্বিত ব্যান্ত। 'তাঁন এই ধর্মমহামণ্ডলীর বন্তৃতামণ্চে এবং 
'বিজ্বানশাখার সভায় প্রায়শঃ বন্তৃতা কাঁরয়াছেন; এই ধিজ্ঞানশাখায় আম সভাপাঁত- 
রূপে বৃত হইয়া সম্মানিত হইয়াছলাম। খুষ্টিয়ান অথবা অখৃ্টিয়ান কোন 
বন্তাই কোন সময়েই এমন উৎসাহের সাহত সমাদর প্রাপ্ত হন নাই। 'তাঁন যে 
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ঈথানেই যাইতেন, তথায়ই জনতার বৃদ্ধি হইত এবং লোকে তীঁহার প্রত্যেক কথা 
শাঁনবার জন্য সাগ্রহে উদ্গ্রীব হইয়া থাঁকত। মহাসভার পর হইতেই "তান 
যুস্তরাজ্যের প্রধান প্রধান নগরে বিপুল জনমণ্ডলশীর সমক্ষে বন্তৃতা প্রদান কাঁরতেছেন 
এবং সর্বব্ই অশেষ প্রকারে আঁভনান্দিত হইতেছেন। 'তাঁন খান্টয়ান ধর্মমান্দিরের 
বেদীসমূহ হইতে বন্তৃতা প্রদানের জন্য বহুবার আহত হইয়াছেন। যাহারা তাঁহার 
বড়ুতা শ্রবণ কাঁরয়াছেন এবং বিশেষতঃ যাঁহারা তাঁহার সাঁহত ব্যান্তগতভাবে পাঁরচিত, 
তাঁহারা সর্বদাই উচ্চকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসা কাঁরতেছেন। অত্যন্ত গোঁড়া খাৃঁষ্টিয়ানও 
তাঁহার সম্বন্ধে বাঁলতেছেন, স্বাঁমজণ মানুষের মধ্যে 'আত-মানুষ। 

“এতদ্দেশে হিন্দুদের কার্যকরী শান্তগ্ল, স্বামী বিবেকানন্দের পাঁরশ্রমে 
1বশেষভাবে প্রেরণালাভ কাঁরয়াছে। বর্তমান প্রচালত ইংরেজীভাবাপন্ন শান্তহশন, 
অসার, অপ্রাকৃত হিন্দুধর্মের প্রাতবাদস্বর্প,_ প্রকৃত হিন্দুধর্মের এরুপ বিশ্বস্ত 
কোন প্রাতিনাধ ইতোপূর্বে আমোরকার তন্ত্ান্সান্ধৎসীদগেব সম্নখে উপাঁস্থত 
হন নাই। সামাঁয়ক উত্তেজনায় নহে-বাস্তাবকই আমোরকাবাসী 'িঃসন্দেহর্পে 
সতা সত্যই স্বামিজীর প্রস্থানের পর তাঁহার পুনরাগমন প্রত্যাশায় অথবা শঙ্কর- 
মতাবণম্বী তাঁহার সহযোগণদের মধ্যে কাহারও আগমনের জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা 
কাঁরবে। প্রোটেন্টাণ্ট খৃত্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহারা অতান্ত "গোঁড়া, তাঁহাদের 
স্বল্প-_-আঁত স্বজ্প সংখ্যক ব্যান্তুই স্বামিজীর কৃতকার্যতায় ঈর্যাপরায়ণ হইয়া তাঁহার 
স.বন্ধে বিরুদ্ধ মন্তব্য প্রকাশ কাঁরয়াছে; কিন্তু এইরুপ মন্তব্য অস্বাভাবিক এবং 
অপ্রচালি৩ ধর্মন তাবলম্বীদগের নিবট হইতেই আসিয়াছে: 1কণ্তু ভার৩ভু।মর গৌবক- 
বসনধারী সল্যসঈর সর্বজনীন মহানভবতা এবং সদাশয়তাগুণে, জ্ঞানগোরব এবং 
ব্যান্তগত চাঁবন্রম'পূর্ষে অন্রত্য সাম্প্রদাযক বিদ্বেষ ও হিংসা [িবোহত হইতেছে। 

“ভ বঠবষ স্বানিজকে প্রেরণ কারিয়াছেন-_তঙ্জন্য আমোঁরকা ধন্যবাদ 1দতেছে। 
বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব হদয়-মনের উদারতা যাহ'রা এখনও শিক্ষা করে নাই, আমোরকার 
সেই সম্তানাঁদগকে স্বীয আদর্শ প্রদর্শন কাঁরয়া শিক্ষা প্রদান কাঁবতে- যাঁদ সম্ভবপর 
হয়- তবে »বামিজীর মত আরও কয়েকাঁটি আদর্শ পূরূষকে পাইব'ব জন্য আনোবকা 
প্রার্থনা জানাইতেছে এবং যাহারা তাঁহাদের উপদেশ দ্বারা সর্বভৃতে ভগবানেব 
স্বরূপ উপলব্ধি কারতে সমর্থ হয় নাই এবং সর্কভূতাশ্রয় আদ্বতীষ ব্লশ্গসত্তা 
অনুভব করিতে শিখে নাই, তাহাঁদগকে সমুল্ত কাঁরতে আরও কয়েকটি আদর্শ 
প্‌রুষের প্রয়োজন বোধ কাঁরতেছে।” 


এইর্‌পে মাসের পর মাস ধাঁরয়া আচার্যদেবের পাবিন্র চরিন্ন, অদ্ভুত প্রতিভা 
এবং তাঁহার প্রচারিত বার্তা সম্বন্ধে আমেরিকার সংবাদপন্রসমহে য্্তপূর্ণ 
আলোচনা প্রকাশ হইতে লাগিল। সংবাদপত্রের প্রাতানাধগণ, খ্যাতনামা 
অধ্যাপকবৃন্দ, দার্শানক, 1থিয়োজাফিন্ট এবং সুশাক্ষিত পাঁণ্ডিতমণ্ডলী ও 
সত্যান্বেষীজনগণ তাঁহার সাহত দেখা কাঁরতে দলে দলে আসিতে লাগলেন। 
[তান রাজপথে বাহর্গত হইলেই সহস্র সহস্র ব্যান্ত কেবল তাঁহাকে দোঁখবার 
ক্তনযই উন্মত্ত হইয়া উঠিত। বস্তুতঃ যে সম্মানের শতাংশের একাংশও একজন 
সাধারণ লোকের মাঁস্তম্কবিকীতি আনয়ন করিতে পারে, তানি অবিচাঁলত হৃদয়ে 
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তাহা উপেক্ষা কাঁরয়াছেন। এই জগদ্ব্যাপী খ্যাঁতিকে তান নিজস্ব বলিয়া 
কোনাঁদনই গ্রহণ করেন নাই; বরং যে সভ্যতা ও শিক্ষা-দীক্ষার ক্রোড়ে তাঁহার 
জন্ম, তিনি সেই সনাতনধর্মের মাহমাই, এই সমস্ত সম্মান, খ্যাত ও যশের 
মধ্য ?দয়া নিবিড়ৃতরভাবে অনুভব করিয়াছেন। "তান বুঝলেন যে, কালের 
স্রোত 'ফারয়াছে। সভ্যজগতের নিকট পুনরায় অমৃতের বার্তা বহন কারবার 
জন্য ভারত প্রস্তুত হইয়াছে, আর তাহার ফলস্বরূপ তাঁহাকে এই দেশে আসিতে 
হইয়াছে! তিনি নিজেকে যন্স্বরূপই মনে কারতেন; কাজেই সাধারণেব নিন্দা- 
স্তুতির প্রতি দৃক্পাত না করিয়া ভান নিঃসত্কোচে স্বীয় বাত ব্যন্ত কারিতেন। 
[তনি প্রকৃতই সময় সময় ভাবাবেগে দৃঢ়তার সাঁহত বালতেন, “আম সামান্য 
দূত মানত, আমার কার্য সমাচার বহন করা ।» 

এই দেশব্যাপী সম্মান ও প্রাতপাত্তর মধ্যে, যশোলাভে উৎফল্প হইয়া তিনি 
শাঁহার "প্রিয় মাতৃভূমির কথা বস্মৃত হন নাই, হইতে পারেন না। নিভর্ঁক 

ম্যাসী ধর্মমহাসভায় দাঁড়াইয়া সমগ্র খুজ্টানগণকে সম্বোধন কারয়া প্রন 

বারলেন যে, “দরিদ্র পৌত্তালকগণের পাপী আত্মার উদ্ধারকল্পে তোমরা লক্ষ 
লম্ম মুদ্রা বায়ে মিশনরা প্রেরণ কারিতেছ, তাহাদের দেহরক্ষাকজ্পে দু'মুঠো 
ভাতের বন্দোবস্ত করিতে পার কি ১ যখন লক্ষ লক্ষ শহদেন' দুভক্ষে অনাহারে 
মিয়া যায়, ৬খন ভোমরা -খঙ্টানগণ তাহাঁদগকে বাঁচাইবার জন্য কিছ? 
কাপয়াছ কিঃ তোমরা ভারতের নগরে নগরে বড় বড় ভজনালয় প্রস্তৃত কাঁরয়াছ, 
কল্তু ধর্ম আমাদের যথেস্ট আছে । আমরা চাঁহতেছি রুটী, তোমরা দিতেছ 
প্রসপখড! ক্ষুধিত ব্যন্ডিকে, ভাহার দুঃখ-কম্টের প্রাঁত দৃকপাও না কাঁরয়া 
ধর্মেপদেশ প্রদান বা দর্শনশাস্দ্র শিক্ষা দিভে যাওয়া, মন্ষ্যত্বের অবমাননা করা 
নহে কি” আম আমার স্বদেশবাসী অনাহারাক্রুষ্ট জনগণের অলসংস্থানের 
আশায় তোমাদের দেশে আসয়াছি; কিন্তু আম বেশ বুঁঝতোছ খক্টানাদগের 
নিকট 'হদেনাদগের জন্য কোনপ্রকার সাহাধ্য প্রার্থনা করা দুরাশা মান্র।” 

ধর্মসভা অবসান হইবার অব্যবাহত পরেই একাঁট বস্তুভা কোম্পানী, 
স্বামিওনীকে যুক্তরাজ্যের 'বাভলা নগরে বন্তুতা প্রদান করিবার জন্য আহবান 
করিলেন। স্বামিজী সাগ্রহে ভাঁহাঁদগের প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিয়া যুক্ত- 
রাগের বিভিন্ন নগরে বন্তৃতা প্রদান করিতে লাগিলেন। জনাপ্রয় আচারের 
অভিনব বার্তা আমেরিকাবাসীরা আগ্রহের সাহত শ্রবণ কাঁরতে লাগলেন। 
তান প্রত্যেক নগরে সসম্মানে অভ্যার্থত হইতে লাগিলেন এবং বহু স্থান 
হইতে সাগ্রহ আহ্বান আসতে লাগিল। 

উলঙ্গ, নরমাংসাহারী, অসভ্য ভারতবাসী সম্বন্ধে মিশনরা প্রভূগণের 
কৃপায় পাশ্চাত্য জগতের যে কিম্ভূত-কিমাকার ধারণা ছিল, স্বামিজীর নিকট 
ভারতের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থার কথা শুনিয়া 
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অনেকেরই সে ধারণা পাঁরবার্তত হইল। অনেক স্বিজ্ঞ স্বজাতিহিতৈষী 
পণ্ডিত ও ধর্মযাজক বিবেকানন্দের কথার সত্যতা উপলব্ধি করিলেন এবং প্রাণে 
প্রাণে বাঁঝলেন যে, হিন্দুর প্রাচীন সভ্যতার পদতলে বাঁসয়া 'শিক্ষাগ্রহণ কারবার 
দন সত্যসত্যই উপাস্থত হইয়াছে। অর্থলোলুপ, জড়োপাসক, দেহাত্মবাদী 
পাশ্চাত্য জাতিকে আসন্ন ধবংসের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা কারতে হইলে বেদান্তের 
অপূর্ব ধর্ম যে-কোন আকারেই হউক গ্রহণ কাঁরতে হইবে। 

আমরা পূবেই বাঁলয়াছি, তিনি কেবলমাত্র হহিন্দ্ধর্মের প্রচারকরূপে 
পাশ্চাত্য দেশে গমন করেন নাই, আচার্যরূপে তাঁহাদিগের সম্মুখে দৃস্তাঁসংহের 
মত দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। তান উচ্চরবে খম্টানগণকে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন 
কাঁরতে লাগিলেন, “তোমাদের খষ্টধর্ম কোথায় ঃ এই স্বার্থ-সংগ্রাম, অবিরাম 
ধ্বংসের চেম্টার মধ্যে যীশৃখৃন্টের স্থান কোথায় 2৮ 

যুস্তরাজ্যের প্রাতি নগরে তান বহু সম্ভ্রান্ত ও প্রাতপাত্তশালন বন্ধু 
লাভ করিয়াছলেন; এমনাক অনেক ধর্মযাজক পর্যন্ত তাহার ধর্মব্যাখ্যায় 
চমৎকৃত হইয়া তাঁহাকে স্ব স্ব ভজনালয়ে বন্তৃতা প্রদান কাঁরতে আহবান 
করিতে লাগলেন। সাধারণের শ্রদ্ধা বা দ্াা্ট আকর্ষণ কারবার জন্য যাঁদ 
[তান পাশ্চাত্য সভ্যতার গুণগাঁরমা কীর্তন কাঁরয়া শ্রাতিমধূর চাটুবাক্য 
উচ্চারণ করিতেন, তাহা হইলে তিনি যে জগদ্ব্যাপী প্রাতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন, 
তাহা হইত ক না সন্দেহ-এমন কি হয়তো তাঁহার প্রচারকার্ষের উদ্দেশ্য 
ব্য" হইয়া যাইত। তান অদ্বৈতবাদের সুদ্‌ঢ় 'ভীত্তর উপর দণ্ডায়মান হইয়া 
বেদান্ত-নাহত সার সত্যগ্ঁল আধুনক মনের উপযোগী য্যান্তমান্ডত করিয়া 
সরলভাবে প্রকাশ করিতেন, তাহার মধ্যে দেশাচার ও লোকাচারের সহিত 
আপোষের ভাব বিন্দুমাত্র পরিলাক্ষত হইত না। তান গ্রাহ্য কারতেন না- 
বিদেশীরা ভাঁহার বার্তা কিভাবে গ্রহণ কাঁরবে, অথবা উহা শ্রবণ কয়া 
তাহাদের মনে ফি ভাবের উদয় হইবে। অনেক সময় তাঁহার 'িভীঁক 
সমালোচনায় বিরন্ত হইয়া অনেকে তাঁহার সহিত তকে অগ্রসর হইতেন, ইহা 
স্বাভাবক। কিন্তু আত্মমত সমর্থনকল্পে স্বামিজী কখনও অপ্রস্তুত থাঁকতেন 
না। বন্তৃতার পর প্রায়ই তিনি এইরূপ দ্বন্দযুদ্ধে আহত হইতেন। স্বামিজীর 
তর্ক কারবার প্রণালী সম্বন্ধে সমালোচনা করিতে গিয়া 1006 32266 1₹622566? 
লাখিয়াছেন__ 


যে স্বামিজীকে তকর্যান্ত দ্বারা পরাজিত কারবার প্রয়াসী হইয়াছে, সে 
দুর্গার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে । তীঁহার প্রত্যুত্তর 'বদ্যৎস্ফুরণবং সমন্গীর্ণ 
হইত এবং দুঃসাহাঁসক প্রশ্নকর্তা ভারতীয় ক্ষুরধার বাঁষ্ধদ্বারা আহত হইয়া 
স্তাম্ভতবং প্রতীয়মান হইতেন। তাঁহার মানসিক কার্যপ্রণালী এমন তাঁক্ষ[, এমন 
সমহজ্জবল, এমন তত্পাঁরপ্তর্ণণ এমন স্বমার্জত যে, তাহা সময়ে সময়ে শ্রোতৃবন্দকে 
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তড়তাহতবৎ করিত এবং অতান্ত কৌতত্লকরান্ত হইয়া সর্বদাই অন়ীন কারবার 
বিষয় হইয়া থাকিত। 

অন্তরের প্রকৃত ভাব গোপন কাঁরয়া, সত্যকে টানিয়া বানিয়া টাবকৃতভাবে 
প্রকাশ কারবার প্রয়াস কখনও তাহাতে পাঁরলক্ষিত হইত না, কাজেই তাঁহার 
সমালোচনাগুলি সময় সময় তীব্র ও অসহনীয় বালয়া বোধ হইত। ষাঁশুখস্ট 
ও তাঁহার উপদেশের প্রতি স্বামিজীর যথেন্ট শ্রদ্ধা থাকলেও তান বতমান 
প্রচালত খম্টধর্মের দোষ, ঘ্রুটী ও ভগণ্ডামশগুলিকে উজ্জ্বল অঙ্গুলি "দিয়া 
দেখাইয়া দিতেন। স্বামজীর এই নিভাঁক সমালোচনায় চিন্তাশীল ভাবুক 
মান্রেই সন্তুষ্ট হইতেন; কিন্তু জগতের সকলেই উদারহৃদয় এবং সংসমালোচনা 
শনিবার জন্য প্রস্তুত নহেন। সমগ্র যুস্তরাজ্যব্যাপী তাঁহার অপ্রাতিহত প্রাতচ্ঠা 
দর্শনে এবং অর্থোপাজনের বঘস্বরুপ মনে কাঁরয়া কাঁতপয় হশীনচেতা 
খুম্টান মিশনরী নগরে নগরে তাঁহার কুৎসা রটনা করিয়া বেড়াইতে লাগল 
এবং তাহার প্রত্যেক বন্ধুকে শব্রুরূপে পরিণত কারবার চেষ্টা করিতে 
লাঁগল। তাহারা কেবলমান্ত্র স্বাঁমজীর পাঁবন্র চীরন্রে কলগুকারোপ কাঁরয়াই 
ক্ষান্ত হইল না, আধকন্তু সুন্দরী যুবতী স্তলোকগণকে অর্থপ্রদানে বশগভূত 
কাঁরয়া স্বামিজনকে প্রলোভিত কারিতে চেষ্টা করিতে লাঁগল। িয়োজফিম্ট 
নেতাগণ এই সমস্ত মিশনারগণের পশ্চাতে থাঁকয়া ইন্ধন যোগাইতে লাগলেন । 
বিবেকানন্দের অপরাধ--তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন : ভারতীয় খাষগণের 
কোন গুস্তাবদ্যা নাই, আকাশে উত্ডীয়মান খেচরবৃত্তবলম্বী কোন মহাত্ার 
সাঁহত 'হমালয় হইতে কুমারকা পর্যন্ত ভ্রমণ কাঁরয়াও তাঁহার সাক্ষাৎ হয় 
নাই। বিশেষতঃ হিন্দধর্মে গুপ্ত বা গোপনীয় ফিছুই নাই, যেহেতু উহা 
যুন্তিসহ সতাসমান্ট, প্রকাশ্য দিবালোক অনায়াসে সহ্য করিতে পারে। যাহা 
হউক, থিয়োজাঁফম্টদের বিবেকানন্দভীতি ক্লমে এতদূর বার্ধত হইল যে, 
তাহারা প্রচার কাঁরয়া দিলেন, সামাতির সভ্যগণ যাঁদ কেহ ভ্রমেও বিবেকানন্দের 
বন্তুৃতা শ্রবণ কাঁরতে যার, তাহা হইলে সে সামাতর সর্বপ্রকার সহানুভূতি 
হারাইবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। আর সষোগ বুঝিয়া এই হটঈনকার্যে যোগ দিলেন 
তাঁহার স্বদেশবাসী জনৈক খ্যাতনামা “রেভারেন্ড” ব্রাহ্গধর্মপ্রচারক। ইনি 
নানাপ্রকার স্বকপোলকল্পিত জঘন্য অপবাদ রটনা করিয়া স্বামিজীকে অপদস্থ 
কারবার চেষ্টা কারতে লাগিলেন। ইঞ্হারা সকলে মিলিয়া স্বামিজনীকে প্রচার- 

ববেকানন্দের আপনাতে-আপাঁন অটল চাঁরব 'নিন্দুকের শেলেষ ও কুৎসা- 
বাকো বিচিলত হইবার বস্তু নহে। তান 'নার্বকার চিত্তে নীরবে আপন 
কার্য করিয়া যাইতে লাগিলেন এবং আত্মরক্ষার কোন চেম্টা না কারয়া কেবল 
বালিতেন, “সাধারণ মানবের কর্তব্য তাহার ঈশ্বরস্বর্প সমাজের আদেশ 


১৪২ 1ববেকানন্দ চাঁরত 


পালন করা, জ্যোতির তনয়গণ (0711016) 0 11£1)0) কখনও সের্প 
করেন না। ইহাই সনাতন [নয়ম। একজন নিজেকে পাঁরিপাঁশ্বিক অবস্থা 
ও সামাঁজক মতামতের সাঁহত খাপ খাওয়াইয়া, তাহার সর্বশৃভদাতা সমাজের 
নিকট হইতে 'বাঁবধ স€খ-সম্পদ প্রাপ্ত হয়। অপর ব্যাস্ত একাবশ দৃঢ়পদে 
দাঁড়াইয়া সমাজকে তাঁহার ?দিকে তুলিয়া ধরেন। আমার অল্তরলোকের সত্যের 
বাণী না শানয়া আমি কেন বাঁহরের লোকদের খেয়াল অনুসারে চলিতে 
যাইব? এই নির্বোধ জগৎ আমাকে যাহা যাহা করিতে বাঁলতেছে, তাহা 
কাঁরতে গেলে আমাকে এক 'িম্নস্তরের জীব বিশেষে পাঁরণ৩ হইতে হইবে, 
তদপেক্ষা মৃতু সহম্গুণে শ্রেয় । আমার যাহা কিছ বালবার আছে, তাহা 
আমি নিজের ভাবেই বাঁলব। আম আমার বাক্যগ্াল ?হন্দু ছাঁচেও ঢালিব 
না, খঙ্টানী ছাঁচেও ঢালিব না বা অন্য কোনও ছাঁচেও ঢাঁলব না। আম 
উহাঁদগকে শুধু নিজের ছাঁচে চ।িব- এইমাত্র ।” 
স্বামজীর বিরুদ্ধে এই সম্মিলিত ষড়যন্ত্রে ঙাহার বম্ধুবান্ধবগণ ভরত 
হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা স্বাঁমজগকে সাবধান হইবার পরামর্শ দিলেন এবং 
স্থানীয় কোনপ্রকার সামাজক ব্যবহারের সমালোচনা কাঁরতে নিষেধ কারলেন 
ও সুমিষ্ট বাক্যে সকলকেই সন্তুষ্ট করবার পরামর্শ দলেন। কিন্তু তাঁহার 
বিশিষ্ট প্রকীতি দক্ষিণে*বরের পণ্টবটীমূলে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধাতুতে গঠিত 
হইয়াছল। তাই আমবা দেখতে পাই, এ সমস্ভ নীচ বড়যল্মকারীদের প্রাণপণ 
চেষ্টাগ্যাল প্রচণ্ড অবহেলাভরে উপেক্ষা করিয়া তান জনৈক সহৃদয়া মাঁহলাকে 
িখিতেছেন -* * * কী? সংসাপের ক্লীতদাসসমূহ ক বলতেছে, তদ্দবারা 
আমার হৃদয়ের 'বচার কারব! হিঃ! ভগ্নী, তুমি সন্গ্যাসীকে চেন না। বেদ 
বলেন, 'সন্যাসী বেদশশর্ষ', কারণ তিনি গীর্জা, ধর্মমত, খাঁষ (1001260, 
শাস্ত্র প্রভীতি ব্যাপারের কোন ধার ধারেন না। মিশনরী কিম্বা অন্য যে-কেহ 
হউক, তাহারা যথাসাধ্য চীৎকার ও আক্রমণ করুক, আম তাহাঁদগকে গ্রাহ্য 
কার না।” 
ভর্তৃহরির ভাষায় 
ণ্ণ্ডালঃ 'কময়ং 1দবজাতরথবা শৃদ্রোহথবা তাপসঃ 
কিংবা তত্তবিবেকপেশলমাতর্যোগী*্বরঃ কোহাঁপ কিম্‌। 
ইত্যুংপয বিকজ্পজল্পমৃখরৈঃ সম্ভাষ্যমানা জনৈ_ 
নক্ুদ্ধাঃ পাঁথ নৈব তুম্টমনসো যান্তি স্বয়ং যোগিনঃ ॥৮ 
ইনি ক চন্ডাল অথবা ত্রা্গণ, অথবা শর অথবা তপস্বী, অথবা 
তত্তুবচারে পণ্ডিত কোন যোগীশ*্বর* এইর্পে নানা জনে নানা আলোচনা 
কাঁবতে থাকিলেও যোগিগণ রূষ্টও হন না, তুষ্টও হন না, তাঁহারা আপন 
মনে চলিয়া যান। 
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তুলসীদাসও বলিয়াছলেন-__ 
“হাথী চলে বাজারমে কুত্তা ভোঁথে হাজার, 
সাধুগ্ডকা দুর্ভাব নহাী যব নিন্দে সংসার 1” 

যখন হাতা বাজারের মধ্য দিয়া চলিয়া যায়, তখন হাজার কুকুর পিছু 
পিছ; চীৎকার করিতে আরম্ভ করে, কিন্তু হাতী িরিয়াও চাহে না। সেইর্প 
যখন সমাজে কোন মহাপুরুষ আবির্ভীত হন, তখন একদল সংসারী লোক 
ক্রমাগত তাঁহার বিরুদ্ধে চীৎকার করিতে থাকে৷ 

সহিষ্ণু কাঠিন্যে দুভেব্য পাষাণ-প্রাচীরের মত তাঁহার সংদঢ় ব্যান্ত- 
স্বাতন্ত্য সর্বদা, সকল অবস্থায়, মস্তক উন্নত করিয়া থাঁকত; তাঁহার 
ত্যাগপূত মহিমা একান্ত অপারিচিত ব্যান্তর স্থুলদৃন্টিতেও অনাড়ম্বরে 
প্রাওভাত হইত; কাজেই জনসাধারণ এ সমস্ত কাঁ্পিত 'নন্দায় সহসা বিশ্বাস 
করিতে পারল না; বরং উহার দ্বারা বিপরীত ফলই ফাঁলিল, অনেকেই 
বিবেকানন্দের চরিব্র ঘানষ্ঠভাবে পরীক্ষা করিতে গিয়া তাঁহার বন্ধু হইয়া 
পাঁড়লেন। ৩বুও আচার্যদেবের চরিত্রের আর একটা দিক্‌ ছিল, যাহা অপূর্ব 
ও মনোহর । অন্যায়ভাবে উৎপনীড়ত ও নিশ্দিত হইয়াও তাঁহার গিহবা ভ্রমেও 
কখনও কাহারও উপর আঁভশাপ বর্ষণ করে নাই। যাঁদ দৈবাৎ কেহ তাঁহাকে 
গালি দিত, তখন গম্ভরভাবে পীশব” পীশব" বালতে বালিতে তাঁহার বদন- 
মণ্ডল স্নিগ্ধ গামন্ভবর্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত; যাঁদ কেহ তাঁহাকে প্রাতবাদ 
করিবার কথা ক্ষুব্ধ-উত্তেজনা-বশে স্মরণ করাইয়া দিত, তান সস্নেহহাস্যে 
উত্তর দেন, “ইহা তো শুধু প্রিয়তম প্রভুরই বাণী ।" 

যোদন শিকাগো ধমমিহাসভায় আচার্যদেবের অদ্ভূত সাফলোর বার্তা 
ভারতবর্ষের নগরে নগরে আলোচিত হইতে লাগল, সে দন হইতে ভারতের 
ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা হইল । 'হমালয় হইতে কুমাঁরকা 
পর্যন্ত শাঁক্ষত ভারতবাসী এই অপাঁরাঁচত বীর সন্ন্যাসীর কার্যাবলীর 
ববরণ কোৌত্‌হল-মাশ্রত আগ্রহের সাঁহত শ্রবণ কারতে লাঁগলেন। 
রামনাদাধপ রাজা ভাস্কর বর্মা সেতৃপাঁত ও খেতাঁরির রাজা বাহাদূর- রাজ- 
ভারতব'সীর মুখোজ্জবলকারী শ্লীগুরুর কার্যাবলীর প্রশংসা কারলেন এবং 
[শিকাগো ধর্মমহাসভায় তিনি যে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রাতিপাদন করিতে সমর্থ 
হইয়াছেন, তঙ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দয়া পর 'লাখলেন। 

মাদ্রাজের রাজা স্যার রামস্বামী মুধলিয়ার ও দেওয়ান বাহাদুর স্যার* 
সংব্রাহ্মণ্য আয়ারের নেতৃত্বে এক মহতী সভা আহৃত হইল। খ্যাতনামা পণ্ডিত 


্ রা ভিজি 
স্বরূপ ন্সার' উপাঁধ পাঁরত্যাগ 
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ও সম্ভ্রান্ত ব্যান্তগণ উপস্থিত থাকিয়া স্বামিজণর প্রচারকার্ষের সমর্থন কাঁরলেন 
এবং উত্ত সভার 'রিপোর্টসহ তাঁহাকে উৎসাহ প্রদান করিয়া এক পনর লেখা 
হইল। 

স্বামিজীর জন্মভূমি কলিকাতা সহরের শিক্ষিত সমাজেও উৎসাহ ও 
আনন্দ পরিলাক্ষিত হইল। স্বামিজর মাহমাসম:জ্জবল প্রচার-কার্য সমর্থন 
কাঁরয়া তাঁহাকে উৎসাহ প্রদান করিবার জন্য ১৮৯১৪ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর 
বুধবার রাজা প্যারীমোহন মুখাজাঁর সভাপাঁতত্বে কাঁলকাতা টাউনহলে এক 
বিরাট সভা আহৃত হইল । সভারচ্ভের 'নার্দন্ট সময়ের বহুপূ্বেই টাউনহল 
সহম্্র সহম্ত্র দর্শকে পাঁরপূর্ণ হইয়া গেল। পণ্ডিত রাজকুমার ন্যায়রত্র, 
মধ্যসুদন স্মৃতিতীর্ঘ, কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, রামনাথ তকীসদ্ধান্ত, মহেশ্চন্দু 
শিরোমণি, তারাপদ বিদ্যাসাগর, কেদারনাথ বিদ্যারত্ন, ঈশানচন্দ্র মখোপাধ্যায় 
প্রভীতি খ্যাতনামা পণ্ডিতবর্গ ও মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব, জজ গুরুদাস 
ব্যানাজ, সংরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ (সম্পাদক, 11)0191) 
৪0072), নরেন্দ্রনাথ সেন (100121) 1$110:01), ডান্তার জে. বি. ডেলী 
(1100191) 10911 1353), ভূপেন্দ্রনাথ বসু, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরশ 
(টাকী) এবং কাঁলকাতা সহরের খ্যাতনামা পাঁণ্ডত ও সম্ভ্রান্ত ব্যান্তবর্গ ও 
বিদ্বন্মণ্ডলী সমাগত হইয়াছলেন। 

উপাস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ বিবেকানন্দের গৌরবগর্বে উৎফুল্ল হইয়া উদ্দীপনা- 
পূর্ণ বন্তৃতার দ্বারা আচার্যদেবের কার্যপ্রণালনী সমর্থন কাঁরলেন। সমগ্র সভা 
একবাক্যে 'হন্দসমাজের পক্ষ হইতে বিবেকানন্দ স্বামীকে ধন্যবাদ 'দিবার 
জন্য উদ্থাঁপত প্রস্তাব সমর্থন কারলেন। সভাপাঁতি মহাশয় সর্বসম্মাতক্রমে 
হন্দুসমাজের পক্ষ হইতে শিকাগো ধর্মসভার সভাপাঁত ও স্বামিজীর নিকট 
ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া পন্ন 'লাখলেন। 


রাজাবাহাদুরেব পন্রোত্তরে ডান্তার ব্যারোজ 'লিখিয়াছলেন-_ 
(অননবাদ) 
২১৫৭, ইশ্ডিযানা এভেনিউ, শিকাগো 
১২ই অক্টোবব, ১৮৯৪ 


রাজা প্যারীমোহন মুখাজীঁ, পি-এস-আই 
প্রয় মহাশয় ! 

কাঁলকাতাব টাউনহলে 'বরাট সভার 'ববরণসহ আমাকে যে পন্ন 'লাখিয়াছেন 
তাহা আম এইমান্র পাইলাম। আম ইহাতে সাতিশয় সম্মানিত হইয়াঁছ। 'শিকাগোর 
ধর্মমহামণ্ডলশীতে আপনার বন্ধু স্বামণ বিবেকানন্দ সসম্মানে গৃহীত হইয়াছিলেন। 
তান বাশ্মতাশান্ততে চুম্বকাকর্ষণের ন্যায় সকলকেই আকৃম্ট কাঁরয়াঁছিলেন। 
এবং চ্বীয় ব্যান্তগত প্রভাব সম্যক্রূপে বিস্তার কারতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার 
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যত্রে, ধর্মানূশীলনে লোকের চিন্তা ও আগ্রহ 'বিশেষভাবে ভীঘ্ুস্ত হইয়াছে। প্রধান 
তন মিিনারিকো রাহা ছা লা ক তেরে আর 
জনমণ্ডলন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গভশর প্রীত এবং কৃতজ্ঞতা পোষণ রা 
মামাদের িশ্বাস যে, আপনাদের সংপ্রাচঈন পাবিত্র সাহত্য হইতে আমাদিগকে অনেক 
?বষয় গ্রহণ কাঁরতে হইবে। 


আপনার একান্ত 1বশ্বস্ত, 
জন হেনেরী ব্যারোজ 


১৮৯৪, ১৮ই নবেম্বর নিউইয়র্ক হইতে স্বামজী আভিনন্দনের উত্তরে 
রাজা প্যারীমোহনের নিকট িখেন__ 
আমার জন্মভূমির আঁধবাসদের সদয় বাক্যে এবং আমার সামান্য কার্ষের 
সহদয় অনুমোদনের জন্য আমি আন্তারক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতোঁছ। 

“আম ইহা নিশ্িতরূ্পে বুঝিয়াছ, কোন ব্যান্ত বা জাতি, অন্যান্য 
সকলের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া বাঁচতে পারে না। ভ্রান্ত শ্রেন্ঠত্বাভমান অথবা 
পবিভ্রতাবোধ হইতে যেখানেই এরুপ চেস্টা হইয়াছে সেখানেই ফল আত 
শোচনীয় হইয়াছে। আমার মনে হয়, অপরের প্রাত ঘৃণার 'ভীত্ততে কতক- 
গুল প্রথার প্রাচীর তুলিয়া স্বাতন্ত্য অবলম্বনই ভারতের পতন ও দুর্গাতর 
কারণ। অতনতকালে পার্ববতরঁ বৌদ্ধসম্প্রদায়গুলির সংমশ্রণ হইতে 'িন্দু- 
দগকে প্রাতরোধ কারবার জন্যই এ ব্যবস্থা অবলাম্বিত হইয়াছিল। এই 
ব্যবস্থাকে অতীত ও বর্তমানে যে কোন ভ্রান্ত য্াান্তদ্বারা উহাব যৌস্তকতা 
প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস হউক না কেন, যে অপরকে ঘৃণা কারবে তাহার পতন 
অবশ্যম্ভাবী, ইহা অলঙ্ঘনীয় নীতি। তাহার ফলে, প্রাচন জাতিসমূহের 
মধ্যে যাহারা সর্বাগ্রগামী ছিল- আজ তাহারা জনশ্রাতিতে পরিণত হইস্াছে-_ 
তাহারা আজ সকলের ঘৃণার পান্ন। আমাদের পূর্বপুরুষগণের ভেদনীতির 
ফলে কি অবস্থা হইয়াছে, আমরা তাহার প্রকৃষ্ট দৃজ্টা্ত। 

«“আদানপ্রদান জগতের নিয়ম। ভারতবর্ষ যাঁদ আবার উঠিতে চায়, তাহা 
হইলে তাহার গুপ্তভাণ্ডারে যাহা সাত আছে, তাহা 'বাভন্ন জাতির মধ্যে 
বিতরণ কাঁরতে হইবে এবং 'বানিময়ে অন্যে যাহা 'দিবে তাহা গ্রহণ কারবার 
জন্যও প্রস্তৃত থাকিতে হইবে। সম্প্রসারণই জীবন, স্কোচই মতত্যু; প্রেমই 
জীবন, ঘ্‌ণাই মত্যু। আমরা সেইদিন হইতেই মরিতেছি, ষোদিন আমরা অন্যান্য 
জাতিকে ঘৃণা করিতে শাখয়াছিলাম এবং সম্প্রসারণ ব্যতীত আমাদের এই মতযু 
কেহ রোধ কারিতে পারিবে না। অতএব আমাদিগকে জগতের সকল জাতির সাহত 
মিলামিশা করিতে হইবে । যে কোন হিন্দু, যে বিদেশে যায়, সে গৌণভাবে 
দেশের হিতসাধন কাঁরয়া থাকে এবং তুলনায় সে শত শত কুসংস্কার ও স্বার্থ- 


১০ 
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পরতার সমান্টমার্ত ব্যার্ত অপেক্ষা শ্রেণ্ঠ। কেননা, এ লোকগুল নিজেও 
জড়বং থাকিবে অপরকেও কিছ করিতে দিবে না। পাশ্চাত্য জাতিগ্‌লি জাতীয় 
জীবনের ষে আশ্চর্য সৌধ গাঁড়য়া তুলিয়াছে, তাহা চাঁরন্ররূপ দৃঢ় স্তম্ভগুলর 
উপর রক্ষিত। যতদিন আমরা এর্‌প চাঁরন্ত সৃম্টি কারতে না পারতেছি, 
ততাঁদন উহার বিরুদ্ধে চীৎকার করা বৃথা । 

“যে অপরকে স্বাধীনতা 'দিবার জন্য প্রস্তুত নহে, সে কি স্বাধীনতালাভের 
যোগ্য! অনাবশ্যক হা-হ্‌তাশ এবং বিলাপ না কারয়া আসুন আমরা দঢ়াচিন্তে 
মানুষের মত কাজে লাগয়া যাই। আম সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস কার, যে বস্তু 
যাহার সত্যকার প্রাপ্য, তাহা হইতে কেহ তাহাকে বণ্চিত কারিতে পারে না। 
আমাদের অতাঁত মহৎ ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু আমি বিশ্বাস কার. আমাদের 
ভবিষ্যং মহত্তর হইবে সন্দেহ নাই। শঙ্কর আমাদিগকে পবিন্রতা, ধৈর্য ও 
অধ্যবসায়ের মধ্যে সংপ্রাতিষ্ঠ রাখুন ।” 

শিকাগো ধর্মমহাসভার অব্যবাহত পর হইতে প্রায় এক বংসরকাল পর্যন্ত 
আচার্যদেব য্স্তরাজ্যের নগরে নগরে যে বন্তৃতা প্রদান কাঁরয়াছেন, তাহার 
শৃঙখলাবদ্ধ 'ববরণ প্রকাশ করা অতীব দুরূহ ব্যাপার। সংবাদপন্রসমূহে 
প্রকাশিত তাঁহার বন্তৃতা ও চাঁরব্র সম্বন্ধে আলোচনাগুীল হইতে আমরা জানিতে 
পারি, ১৮১৯৪, ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি 'ডিষ্রয়েটের ইউনিটেরিয়ান চার্চে ধারা- 
বাহকরূপে কতকগুলি বন্তৃতা প্রদান করেন। স্বামিজী 'ডি্রয়েটে প্রধানতঃ 
মাঁশগণের ভূতপূর্ব গবর্ণর-পত্রী মিসেস জন্‌. জে. ব্যাগলীর আঁতাঁথ- 
রূপে এবং পরে দুই সপ্তাহকাল শিকাগো মহামেলা কমিশনের সভাপাতি, 
করিয়াছিলেন। 

মার্চ এীপ্রল মে ও জুন, এই চাঁরমাসকাল তান আবরাম 'শকাগো, 'িউ- 
ইয়র্ক এবং বোষ্টনের চতুষ্পার্্ববর্তঁ ক্ষ,দ্র-বৃহৎ নগরগালতে বন্তৃতা প্রদান 
কাঁরয়াছিলেন। জুন মাসে 1তাঁন নিউ ইংলশ্ডের প্রনীণএকারে' একাঁট কনফারেন্সে 
বন্তুতা করিবার জন্য গমন করেন। তথায় কয়েকজন উৎসাহী ছা বেদান্তদর্শন 
শক্ষা কারবার জন্য তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। স্বাঁমজনীও আগ্রহের সাঁহত 
তাঁহাদিগকে শিক্ষা প্রদান কারতে লাগিলেন। এই ছান্রগণ তাঁহাদের অধ্যাপকের 
প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য বৃক্ষতলে ভারতীয় রীতির অনুকরণ 
কাঁরয়া ভূমিতলে আচার্যদেবকে 'ঘাঁরয়া উপবেশন করিতেন। ইহার পর 'তাঁন 
সমস্ত শরংকাল 'বাভন্লস্থানে ভ্রমণ কারয়া অক্টোবর মাসের শেষভাগে বাল্টীমোর 
ও ওয়াশিংটন নগরে বন্তুতা প্রদান করিয়া নিউইয়র্কে ফিরিয়া আপসিলেন। 
নিউইয়কের একট ক্ষুদ্র পাঁরবাঁরক সভায় 'বুকলিন নৌতক সভার সভাপাঁত 
প্রাসম্ধ ডান্তার লুইস জি. জেনস-, স্বামিজীর বন্তৃতা শানয়া মৃস্ধ হইলেন 
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এবং উত্ত নৌতিক সভায় হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বন্তৃতা কারবার জন্য স্বামিজীকে 
আহবান কারলেন। সভার পক্ষ হইতে স্বামিজী “পউচ ম্যানসন' নামক সুবৃহৎ 
ভবনে হন্দুধর্ম সম্বন্ধে সহন্ত্র সহস্র শ্রোতার সম্মুখে প্রত্যহ ধারাবাহকর্‌পে 
বন্তৃতা প্রদান করিতে লাগলেন। 

বুকলিন নোতিক সভায় প্রদত্ত বন্তুতাগুলিই স্বাঁমজীর বেদান্ত-প্রচারকার্ষের 
আরম্ভ বলিয়া ধারয়া লওয়া যায়। এই সময় হইতেই স্বামিজী নানাস্থানে 
পারভ্রমণ কাঁরয়া বন্তৃতা প্রদান করিতে 'ির্ত হইলেন এবং নিউইয়র্কে স্থাঁয়- 
ভাবে বেদান্ত ও যোগ শিক্ষা 'দবার জন্য একট ক্লাস খু'লিতে সঞ্ক্প কারলেন। 
বন্তুতা কোম্পানীর সাহাযো বন্তৃতা প্রদান ব্যবসায় হিসাবে খুব লাভজনক হইলেও 
তিনি উন্ত কোম্পানীর সংস্রব পরিত্যাগ কারলেন। বন্তৃতা প্রদান করিয়া 
অর্থেপার্জন করা তাঁহার মনঃপৃত ছিল না। নিউইয়র্কে আসিয়া তিনি 
ঘোষণা করিলেন যে, জনসাধারণ বিনামূল্যেই তাঁহার বন্তুতা ও উপদেশ গ্রহণ 
কারবার সুযোগ পাইবেন। ব্রুকলিন ও গ্রীণএকারে স্বামিজী যে কয়েকজনকে 
যোগদান করিলেন। ১৮৯৫-এর ফেব্রুয়ারী মাস হইতে এই কার্য নিয়ামতরপে 
আরম্ভ হইল। ক্রমাগত যশ ও খ্যাতির বিবরণ শ্বনতে শানিতে তান বিরন্ত 
হইয়া উঠিয়াছিলেন, কাজেই তিনি বন্তৃতা করা অপেক্ষা ব্যান্ত-বিশেষের ধর্ম- 
সম্বন্ধীয় সমস্যা ভপ্জন করিয়া দেওয়া এবং শষ্যগণের অনভ্যস্ত মনকে ভারতাঁয় 
সাধনার উপযোগী করিয়া তুলতেই সমধিক যত্রবান হইলেন। 

সাধারণের সাগ্রহ আহ্বান হইতে 'নম্কীতি পাইতে তাঁহাকে সমাধক বেগ 
পাইতে হইল, কিন্তু তথাপি তানি সঙ্কম্পচ্যুত হইলেন না। যাঁদ বাস্তবিকই 
কাহারও প্রকৃত ধর্মলাভ করিবার জন্য একান্ত আগ্রহ জাঁগয়া থাকে, তবে সৈ 
ভারতীয় শিষ্যের ন্যায় গুরূসদনে আগমন করুক, ইহাই বোধ হয় তাঁহার 
উদ্দেশ্য ছিল। বন্তৃতার সাময়িক উত্তেজনায় যে উৎসাহ দেখা যায়, তাহা আত 
অল্প স্থানেই স্থায়ী ফল প্রসব করে, ইহাও আচার্যদেব অনাঁতাবলন্বেই বুঝিতে 
পারয়াছিলেন। 

অক্লান্তকর্মা আচার্যদেবের প্রত্যেকটি ভঙ্গীর মধোই এমন একটা দৃশ্যমান 
অনাসান্তর ভাব ফুটিয়া উঠ্চিত, যাহার একটা সুস্পম্ট হেতু খুজিয়া পাওয়া 
আমেরিকানদের পক্ষে অসাধ্য ছিল; কারণ তাহাদের জাগাঁতক জ্ঞানের মাপকাঠি 
দিয়া তাহারা এই ভারতাঁয় যোগীকে মাপিতে 'গিয়া প্রথমেই একটা ভুল করিয়া 
বাঁসত যে, এই ব্যন্ত অর্থোপার্জনের সহজ পল্থাটি পাঁরত্যাগ কাঁরয়া বড় ভাল 
কাজ করেন নাই। বন্তৃতা 'দিয়া স্বামিজী সময় সময় প্রচুর অর্থ পাইতেন বটে, 
ণকন্তু তাহা হস্তগত হইবার প্‌বেই দান কাঁরয়া বাঁসতেন। আমেরিকার ও 
ভারতবর্ষের অনেক দাতবা ভাণ্ডার স্বাঁমজীর নিকট হইতে অগ্রত্যাশিতভাবে 
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আশাতীত সাহাষ্য প্রাপ্ত হইয়া অনেক সময় বাস্মত হইয়াছেন। স্বাঁমজীর 
আয়ব্যয় হিসাব-নকাশের যাঁদ একখানি খাতা থাকিত, তাহা হইলে আমরা 
দেখিতাম, যে অনুপাতে দান কাঁরলে এ সংসারে দাতা বাঁলয়া পাঁরচিত হওয়া 
যায়, তান তাহার গণ্ডী ছাড়াইয়া বহুদুর অগ্রসর হইয়াছিলেন। এইখানে 
আমরা দৌখতে পাই, পাশ্চাত্যের মোহময়ী 'বলাসের মরীচিকা, প্রবল অর্থ- 
লালসা তাঁহার সন্র্যাসকে বিচালত কাঁরতে পারে নাই। ষে সমাজে প্রাতপদে 
প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, সেই সমাজের বক্ষেই তান কাল কোথায় থাকবেন, 
ক খাইবেন, না ভাবিয়া দিনের পর দিন কাটাইয়া 'দয়াছেন। প্রথম প্রথম 
হুজুগে মাতিয়া আমোরিকাবাসঈ তাঁহার প্রশংসাধবাঁনতে গগন বিদীর্ণ কারলেও 
অল্প লোকই ধর্মীশক্ষার্থে শিষ্যর্ূপে তাঁহার পদতলে উপবেশন কাঁরয়াছেন। 
তাঁহার গুণমুগ্ধগণ তাঁহাকে বন্ধুভাবেই সম্মান কাঁরয়াছেন, ভালবাসয়াছেন; 
গুরুর্পে, আচার্যরূপে ভান্ত করেন নাই; কিন্তু যখন বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ 
করিয়া তাঁহারা দেখলেন যে, তাঁহার বাক্য ও কার্ষের মধ্যে কোন 'বাভন্নতা 
নাই, তখন তাঁহারা বাঁঝলেন যে, তাঁহারা তাঁহাদের মধ্যে এমন এক ব্যান্তকে 
পাইয়াছেন, যান তথাকাঁথিত এীন্দ্রীয়ক ভোগসুখকে তৃণবৎ জ্ঞান করেন; আদর 
প্রতপাঁত্ত সম্মান যশ অর্থ কিছুতেই যাঁহার চিত্ত বচাঁলত হয় না। যখন তাঁহারা 
দোঁখলেন যে, এই অদ্ভুত পুরুষ সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে তাঁহাদের কল্যাণ- 
কামনায় হিন্দুশাস্ল ও ধর্মের অগাধসমদ্রমাথতসুধা, অদ্বৈতামৃত লইয়া 
তাঁহাদের দ্বারদেশে উপাস্থিত, তখনই না তাঁহার পদতলে বাঁসিয়া ধর্মীশক্ষা 
গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন! 

অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে আমাঁদগকে ইহাও ভুলিলে চাঁলবে না যে, যাঁদও 
শিকাগো মহাসভার পর হইতেই 'ববেকানন্দ একজন বিখ্যাত লোক হইয়া 
পড়িয়াছিলেন, তথাপি বেদান্ত-প্রচারকার্যকে সপ্রাতিম্ঠিত কাঁরতে তাঁহাকে 
অনেক অসম্ভবের সাঁহত যুদ্ধ কাঁরতে হইয়াছিল। ১৮৯৩, ১১ই সেপ্টেম্বর 
জগজ্জননী তাঁহার 'প্রয়তম পূত্রকে বিরাট সভামধ্যে দাঁড় করাইয়া ভাবী শতাব্দীর 
চিন্তারাজ্যে একজন অপ্রাতহত যোদ্ধার পদ প্রদানপূর্বক মাঁহমাসমন্নত শিরে 
যেমন 'যশের কন্টক-মুকুট' পরাইয়া 'দিয়াছিলেন, তেমন সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার 
বাকী জীবনটুকু যথাসাধ্য কণ্টকাকীর্ণ, বাধা ও বিপাস্তবহুল কারতেও পট 
করেন নাই। 

পৃঁথবীর বাভন্ন প্রকার সভ্য ও অর্ধসভ্য জাতি সমবায়ে গাঁঠত মানি 
জাতির উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত অন্ধ কুসংস্কার, অসার অহঙ্কার, উদ্দাম 
পদার্পণ করিবামান্র বাঁঝতে পারিতেন। ষে কোন প্রকার নৃতন মতবাদ বা 
ধর্ম হউক না কেন, তাহা য্যান্তপূর্ণই হউক বা ভ্রমপ্রমাদের সমাম্টই হউক, 
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তাহার সমর্থক আমোৌরকায় 'মাঁলবেই 'মাঁলবে। যে-কোন প্রকারেই হউক, 
জনকতক লোকের মনে উত্তেজনা স্বান্ট কারতে পারলেই অর্থোপার্জনের 
একটা সুঙ্গম পল্থা নির্মাণ করিয়া লওয়া যায়। আমোরকাবাসীর এই 
দুরববলতাকে সুলভ মৃগয়ায় পাঁরণত করিয়া ধতত্্, প্রেততত্ব, ভৌতিক কাণ্ড 
_মহাত্মাগণের জলে, স্থলে, শূন্যে অবাধ বিচরণ ইত্যাদি বৈচিত্র্যময় মতবাদ 
পূর্ব হইতেই প্রচারিত হইয়াছিল এবং প্রচুর অর্থ দাক্ষণা দিয়া স্থুলদুষ্ট 
অন্ধাব*্বাসীঁ নরনারী পরলোকের বার্তা জানবার জন্য এ সম্ত অলৌকিক 
রহস্মজড়ত সাঁমতির সভ্য হইয়া 'নজজেকে কৃতার্থ মনে কাঁরত। পারিপার্শ্বিক 
এইরকম অবস্থার মধ্যে বেদান্তের ব্রহ্গজ্ঞান প্রচার কারতে যান্তপল্ধী 
বিবেকানন্দকে যে কি অসীম ধৈর্যসহকারে কঠোর পাঁরশ্রম করিতে হইয়াছিল, 
তাহা অল্পায়াসেই বুঝতে পারা যায়। 

এই সমস্ত উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত, অলৌকিক রহস্যের পশ্চাতে ধাবমান নরনারীর 
মধ্য হইতে প্রকৃত সত্যতত্বান্বেষী ও ঈমবর-লাভেচ্ছ ব্যান্তগণকে বহু আয়াস- 
সহকারে বাছয়া বাঁহর কাঁরয়া তবে বিবেকানন্দ ক্ষাদান-কার্যে অগ্রসর 
হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

এঁ সমস্ত সাঁমাতর কর্তৃপক্ষগণ 'বিবেকানন্দকে তাঁহাদের সাঁহত যোগদান 
করিবার জন্য প্রথমে প্রলোভন ও অনুরোধ, অবশেষে নানাপ্রকার ভয় প্রদর্শন 
কাঁরতে লাগল । তাঁহার মতে বা কার্ষে বা চিন্তায় 'গু*ড' বিষয় কিছুই 'ছিল 
না; তিনি নিভঁকভাবে প্রকাশ্যে ঘোষণা করিলেন, “আম সত্যাগ্রহশী ও 
সত্যের উপাসক; সত্য কখনও কোন অবস্থায় মিথ্যার সহিত সান্ধ করিবে 
না। যাঁদ সমগ্র জগং আজ একমত হইয়া আমার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, 
তাহা হইলেও সত্যই বলবত্তর থাকবে 1 

তাহার পর খন্টান 'মিশনারগণ! ইহারা 'বিবেকানন্দ প্রচারিত ধর্মমত, 
তর্ক ও যান্ত দ্বারা খণ্ডন কারতে না পাঁরয়া প্রাতপদে তাঁহার ব্যান্তগত 
চার সমালোচনা কাঁরতে আরম্ভ কারলেন। যে-কেহ তাঁহার বন্ধ হইল, 
তাঁহাকেই শত্রু কারতে চেস্টা কারতে লাগলেন। হয়ত কোন পাঁরবারে 
জানতে পারিয়া এ পাঁরবারস্থ ব্যন্তিবর্গকে নানাপ্রকারে বুঝাইতে লাগলেন 
যে, উহার কথার ও কার্ধের 'মিল নাই, উহার চার এই প্রকার- ইত্যাঁদ 
ইত্যাদি। তাঁহারা সেইসব কথা শুনিয়া কেহ বা পন্র 'লাখয়া 'নিমন্্রণ প্রত্যাখ্যান 
কারতেন; কোন স্থানে স্বামিজী গিয়া দেখিতেন যে, বাড়ীর লোকজন দ্বার 
রুদ্ধ কারয়া অন্য চাঁলয়া গিয়াছে। আবার এমন ঘটনা ঘটিত যে. এ সকল 
কঁরিত। স্বামিজীর আমোরকান শিষ্য ও শিষ্যাগণের মধ্যে এরকম ব্যন্তির 


১৫০ 1ববেকানন্দ চারত 


সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। যাহা হউক, এই 'মিশনরণ প্রভুগণ প্রকারান্তরে 
স্বামিজীর প্রচারকার্ষের সুবিধাই করিয়া 'দিয়াছেন। 
কিন্তু নিউইয়কে ধর্মপ্রচার-কার্ষে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে স্বামজীকে অপর 
এক প্রবলতম প্রাতদ্বন্বী পক্ষের সম্মুখীন হইতে হইল। ইহারা আমোরকার 
লম্ধপ্রীত্ঠ (স্বাধধন-চিন্তাবাদী) “0190-]1711706151 এই দলের মধ্যে 
নাস্তিক, জড়বাদী, সন্দেহবাদ৭, যান্তবাদী-_বিভিন্ন প্রকার মতাবলম্বী ব্যান্ত 
থাকলেও ধর্ম বা তৎসংশ্লিস্ট ব্যাপারমান্রকেই জ.য়াচুর ও কুসংস্কার জ্ঞানে 
উপেক্ষা কারবার সময় সকলেই একমত। ইহারা দম্ভসহকারে একদিন 
1িববেকানন্দকে তাঁহাদের সমাজগ্‌হে বন্তৃতা প্রদান কারবার জন্য নিমন্ত্রণ কীরলেন। 
স্বামিজী তাঁহাদিগের উত্থাঁপত য্যান্তগুলি খণ্ডন কাঁরয়া অদ্বৈত-বাদের 
শ্রেন্ততা প্রাতিপশ্লন করিলেন। এই বিচারের সৃবিস্তৃত বিবরণ প্রদান করা 
অনাবশ্যক। তারপর হইতেই আমরা দেখিতে পাই, অনেক 1106-]177116]7 
স্বামজীর উপদেশে অন:প্রাণত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ কাঁরয়াছেন। 
'ক6০-415177%61গণ নীরব হইবার পরেই বিবেকানন্দের প্রচারকার্ষ নার ঘে। 
ক্ষিপ্রতার সাহত প্রসারলাভ কাঁরয়াছল। ইহা হইতেই অনুমান করা যায়, 
বিবেকানন্দের প্রচারকার্যের হীতিহাসে ইহা একটি সংপ্রাসম্ধ ঘটনা । 
স্বামিজীর ধর্মপ্রচারকল্পে পাশ্চাত্যদেশে গমনের কারণ সম্বন্ধে আমরা 
ইতোপূর্বে যথাস্থানে অনেক কথাই বাঁলয়াছি, তথাপি আর একটি কথা বলা 
এস্থলে একান্ত আবশ্যক বাঁলয়া বোধ হইতেছে । একদল লোক বলেন. 
হিন্দুধর্ম কোনাঁদনই প্রচারশীল ধর্ম নহে এবং বিবেকানন্দের আমোরিকা বা 
পাশ্চাত্যদেশে গমন এঁতিহাসিকের দৃষ্টি দয়া দৌখলে রামমোহন ও 
কেশবচন্দ্রের অনুকরণ মান্র। ইহাদের মধ্যে অনেকে আবার বিবেকানন্দের 
মধ্যে রামমোহন ও কেশবচন্দ্রের বহন প্রভাবও দোঁখতে পান। 
বাবেকানন্দের পাশ্চাত্যদেশে গমন সম্বন্ধে এীতিহাঁসকের দরৃষ্ট যাঁদ 
কেবলমান্র ব্যান্ত-বিশেষের অন্করণরূপে দেঁখিয়াই ক্ষান্ত না হইত, তাহা 
জগৎকে তাহার আধ্যাত্বক তত্ব দান করিয়াছে; দেখিত, যখন কোন শান্তমান 
জাতি জাগ্রত হইয়া পাঁথবীকে এক অখণ্ড রাজনোতিক সূত্রে বাঁধবার জন্য 
সমগ্র জগতে ছড়াইয়া পাঁড়য়াছে। গ্রীক, রোমক, ব্যাবিলন ইত্যাঁদ প্রাচীন 
সভাতার গঠনকজ্পে ভারত ক কি উপাদান প্রদান কাঁরয়াছিল, তাহাও সূক্ষমদৃষ্টি 
গিল্তাশীল এীতিহাঁসকের দাঁন্ট এড়াইয়া যায় নাই। বৌদ্ধধর্মের জগৎ, 
উপস্লাবন, অশোকের ধর্মপ্রচারক প্রেরণ, ইহাও এীতহাঁসক ঘটনা। ঠিক 
সেই কারণেই, যখন তমোভাব-বহুল রজঃশান্ত সহায়ে বলদপ্ত পাশ্চাত্য 
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জাতিসমূহ জাতিগত স্বার্থ-সাধনে উদ্ব্দ্ধ হইয়া সমগ্র জগতে এক যোগসন্র 
স্থাপন কারয়াছিল, তখন বহাাঁদবস পরে ভারত এই আঁভনব সভ্যতাভান্ডারে 
স্বীয় ষুগযুগান্তরের সাত চিন্তাসমূহ 1দবার জন্য প্রস্তুত হইল। আর 
সেই চেম্টারই প্রথম ফল, 'ববেকানন্দের পাশ্চাত্যদেশে গমন। অতএব উহা 
আপাতদীষ্টতে ব্যান্তীবশেষের অনুকরণ বাঁলয়া ভ্রম হইলেও ইতিহাসের 
পুনরাবৃত্তি মান্্। 

আর পাশ্চাত্যদেশে গমন ব্যাপারটা যদি অনুকরণই হইয়া থাকে, তথাপি 
প্রত্যেক চক্ষুম্মান ব্যন্তই দেখিতে পাইবেন যে, বিবেকানন্দ কোনব্মেই 
রামমোহন বা কেশবচন্দ্রের প্রতিধবাঁন নহেন; বরং দেখিবেন যে, বিবেকানন্দ 
কেশবচন্দ্রের প্রাতিবাদ-_তীব্র প্রাতিবাদ! কেশবচন্দ্রের সর্বশেষ পাঁরবার্তিত মত, 
'নবাবধান' রূপে প্রচারিত হইয়াছিল। তাঁহার 'নবাবধানের' সার্বভোৌমিকতা 
এক উদার কল্পনাপ্রসৃত বস্তুতল্্রহীন আদর্শ, যাহা প্রত্যেক বিশেষ সভ্যতার 
বৈশিষ্ট্াকে সেই সভ্যতার অগ্গ হইতে বিীচ্ছন্ন কাঁরয়া পাঁচ সভ্যতার পাঁচ 
বৈশিল্ট্যকে গ্রাথত করিয়া এক অভূতপূর্ব, অত্যাশ্চর্য, অসম্ভব, অনোৌতহাসিক 
সমাজ-বিজ্ঞান-ীবরোধী মহামিলন। এই কারণেই সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ 
কেশবচন্দ্রের প্রাতবাদ। কেশবচন্দ্র খৃষ্টান ধর্মের প্রাত যে আতমান্রায় ঝাকয়া 
পাঁড়য়াছিলেন, 'ববেকানন্দ ঘাতসজ্ঘাতে প্রাতক্রিয়ার ফলে অদ্বৈতবেদান্তের 
শিখরে দণ্ডায়মান হইয়া তাহার প্রাতষেধ কাঁরতে বাধ্য হইযাছেন। যে 
খুষ্টানী মোহ কেশব ও কৈশবাঁদগকে পাইয়া বসিয়াছিল, যে খন্টানী ডোল 
বাঙ্গলার ইংরাজ-শাক্ষিত তর্‌ণ নরনারী লইয়া তাঁহারা গাঁড়তে গিয়াছিলেন 
এবং শিব গাঁড়তে গিয়া দৈবদ্ার্বপাকে অন্য এক জানোয়ার গাঁড়য়াছিলেন, 
বিবেকানন্দ তাহারই প্রাতবাদ করিয়াছেন। খৃষ্টানী মোহ তথা পাশ্চাত্য 
ভোগবাদ সভ্যতার মোহ হইতে তিনি জাতিকে সতর্ক করিয়া দিবার প্রয়োজন 
অনুভব কাঁরয়াছলেন। এই পাশ্চাত্য ভোগবাদের বিরুদ্ধে প্রাতবাদ কারতে 
যাইয়াই তাঁহাকে ত্যাগের ক্ষুরধার শাণিত পথে আচার্য শঙ্ফরের পর 'নাঁখল 
ভূভারতে সন্যাসের পতাকা উদ্ডীন করিতে হইয়াছল। অথচ পাশ্চাত্যের 
যে শিব ও শান্ত এ উভয়কেই তান দুইহাতে বরণ কাঁরয়া লইয়াছেন। নিজের 
ভূমিতে দৃ়পদে দণ্ডায়মান হইয়া বশ্বকে, বিশবজনীনকে হৃদয়ে বাহুতে ও 
মাঁস্তচ্কে ধারণ কাঁরয়াছেন। 

রামমোহনের কর্মক্ষেত্র ছিল আধকতর বিস্তৃত। তাঁহার বলাত গমনের 
প্রায় ৪০ বৎসর পর কেশবচন্দ্র বিলাত গমন করেন এবং কেশবচন্দ্রের 'বিলাত 
গমনের প্রায় ২২ বংসর পরে বিবেকানন্দের পাশ্চাত্যদেশে বেদান্ত প্রচার 
আরম্ভ হয়। ১৮৩০, ১৮৭১, ১৮৯৩--এই সমস্ত 'বাভন্ন স্মরণীয় তারিখ- 
গুঁলর মধ্য দিয়া শুধু এঁতিহাসিকের চক্ষে দেখিলেও দেখা যাইবে যে, 
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বাঞ্গলাদেশে ১৮৩০ হইতে ১৮৯৩-এর মধ্যে আধুনিক ধর্মীচল্তার ইতিহাসে 
কি পাঁরবর্তন, কি প্রীতাক্রয়া দেখা 'দিয়াছে। ইহাদের একের উপর অন্যের 
প্রভাব থাকা আনিবার্য; কিন্তু ইহাদের যে স্বাতন্ত্য আছে, বৈশিষ্ট্য আছে, 
তাহা অন্ধ ব্যতীত কে অস্বীকার কাঁরবে? কিন্তু দুঃখের বিষয়, সব সমাজেই 
অন্ধ আছে এবং থাকে। 

ঠনউইয়রের প্রশ্নোত্তর ক্লাসে স্বাঁমজী ধারাবাহকরূপে জ্ঞানযোগ ও 
রাজযোগ সম্বন্ধে বন্তৃতা প্রদান কাঁরতে লাগিলেন। নাঁতবৃহত কক্ষাটতে 
উৎসুক ছান্র ও ছাব্রিগণের যথেষ্ট স্থানাভাব হইত, তথাপি তাঁহারা কম্টস্বীকার 
কাঁরয়া ভারতীয় প্রথানূসারে পা মাঁড়য়া তাঁহাদের 'প্রয় আচার্যকে 'ঘারয়া 
বাঁসতেন। তাঁহার রাজযোগ সম্বন্ধে বন্তুতাগ্াীল শ্রবণ কারয়া কয়েকজনের 
আগ্রহ এত বার্ধত হইল যে, তাঁহারা স্বাঁমজীর নিকট যোগাশক্ষা কারতে 
আরম্ভ করিলেন এবং এ বিষয়ে সফলকাম হইবার জন্য যোগশাস্ত্রের 
নিদেশানুযায়ী ব্রহ্গচর্য, সাত্বীক আহার ইত্যাঁদ 'নিয়মগ্লও শ্রদ্ধার সাহত 
প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। এই সময় স্বামিজীও যোগীর ন্যায় দৈহিক 
কঠোরতা অবলম্বন কারলেন, কারণ তিনি সর্বদাই জ্ঞাতসারে ও অজ্জতসারে 
শিষ্যাদগের সম্মুখে একটা জীবন্ত আদর্শরূপে বিরাজ কাঁরতেন। তাহার 
1নউইয়র্কের ক্ষুদ্র আবাসস্থলটি সন্ন্যাসী ও সত্যকামীদের সমবায়ে একটি ক্ষদ্্ 
মঠ বিশেষ হইয়া উঠিল। 

রাজযোগের বন্তৃতাগুলির খ্যাতি এত স্মাবিস্তিত হইয়া পাঁড়ল যে, যোদন 
রাজযোগ সম্বন্ধে বন্তৃতা হইবার কথা থাকিত, সোঁদন দার্শীনক, বৈজ্ঞানিক ও 
অধ্যাপকগণ আসিয়া তাঁহার ক্ষুদ্র কক্ষাট পূর্ণ কাঁরয়া ফৌলতেন এবং আগ্রহের 
সাঁহত তাঁহার যোগশাস্ত্রের যত্তিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা শ্রবণ কারতেন। জুন 
মাসের মধ্যে তাঁহার বন্তুতাগাঁলি একত্র কাঁরয়া 'রাজযোগ” প্রকাশিত হয়। 
স্বাঁমজী উহার পাঁরাশিম্টে পাতঞ্জল দর্শনের একটি সুবিস্তৃত ও য্যন্তিপূর্ণ 
ভাষ্য যোজনা করিয়া দেন। উচ্চতম মনস্তত্বের সুক্ষ ও যান্তপূর্ণ বিশ্লেষণের 
দিক 'দয়া পুস্তকখানি মনীষী পাঠক-সমাজে চরাঁদনের মত প্রাতম্ঠালাভ 
কাঁরয়াছে। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমেরিকার জগ্াঁদ্বখ্যাত মনস্তত্বীবিদ- 
পাণ্ডিত জেমস এত মুশ্ধ হন যে, স্বামিজীর সাঁহত স্বয়ং আসিয়া দেখা 
করেন। 'রাজযোগ' প্রকাশিত হইবার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই উহার 'তিনাঁট 


ইতোমধ্যে স্বামিজী বহ প্রাতষ্ঠাবান শিষ্য এবং প্রচারকার্ষের সহায়ক 
বন্ধু লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে ম্যাডাম মেরী লুইস (স্বামী 
অভয়ানন্দ). 'লিয়* ল্যাণ্ডসবার্গ (স্বামী কৃপানন্দ), মিসেস ওঁল বূল. ডান্তার 


আচার্য 'ববেকানন্দ ১৫৩ 


আালান ডে, মিস্‌ এস. ই. ওয়াল্ডো, প্রফেসার ওয়াইম্যান, প্রফেসার রাইট 
ও ডান্তার স্ট্রীটের নাম উল্লেখযোগ্য । এই সময় সাবখ্যাত গাঁয়কা ম্যাডাম 
ক্যালভে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। নিউইয়রেরি ধনীসমাজের মিঃ ও 
মিসেস ফ্রান্সিস লিগেট এবং মিস্‌ জে. ম্যাকৃলিয়ডও স্বামিজীর বন্ধু হইয়া 
বাবধ প্রকারে তাঁহার প্রচারকার্যে সহায়তা করিতে লাগলেন। "ডক্‌সন 
সোসাইটি'র মেম্বরগণ স্বাঁমজ+র বস্তৃতা শ্রবণ কাঁরয়া গভনর শ্রদ্ধাসহকারে 
হিন্দ আদর্শে জীবন গঠন করিবার জন্য উৎসাহের সহিত কার্য আরম্ভ 
করিয়া দিলেন। 

১৮৯৫ সালে স্বামিজীকে কি কঠোর পাঁরশ্রম কারতে হইয়াছল, তাহা 
ভাবিতে গেলে বিস্মিত হইতে হয়। অপারাচিত বিদেশে সম্পূর্ণ বাভন্ন 
সামাজিক রীতি-নীতি আচার-ব্যবহারের মধ্যে এবং নানাপ্রকার প্রাতকূল 
প্রচুর বিলাসের মধ্যে তাঁহার অন্তরাত্বা সময় সময় বিদ্রোহ হইয়া উঠিত। 
তাঁহার অদম্য কর্ম শান্ত, প্রবল উৎসাহ সময় সময় যেন মন্দীভূত হইত; তখন 
সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ গভীর ক্ষোভের সাঁহত স্বীয় জীবনের গত 'দবসগ্ালর 
প্রতি চাঁহয়া বালয়া উঠিতেন_ 

“] 1015 01051 10006 101 1007 1905, হয়া 91095৩10 1690, 10) 
91০] 01110101 0106 0663, 9100 1075 1000. 1000 1925110- 

আঁবশ্রান্ত উচ্চতম দার্শীনক তত্বের বিশ্লেষণ-সমন্বিত বন্তুতা প্রদান এবং 
শিক্ষাদান কার্ষে পাঁরশ্রান্ত স্বামজী নির্জনে বিশ্রাম করবার জন্য তাঁহার এক 
শিষ্যার সেন্ট লরেন্স নদীর উপর “সহতম্ত্র দ্বীপোদ্যান' ভবনে কাঁতিপয় একান্ত 
অনুরাগী শিষ্য ও শিষ্যা সমভিব্যাহারে যাত্রা কারলেন। এখানে সৌভাগ্যক্রমে 
যাঁহারা স্বামিজীর পাত্র সঙ্গে বাস কারবার আঁধিকার প্রাপ্ত হইয়াঁছলেন, 
তাঁহাঁদিগের মধ্যে অন্যতম মিস এস. ই. ওয়াল্ডো লিখিয়াছেন :- 


«এই গন্ধর্ক রাজ্যে আমরা অচার্যদেবের সাঁহত সাতাঁট সপ্তাহ 'দিব্যানন্দে 
আতবাহত কাঁরয়াছলাম-_-তখন আমরাও জগৎকে ভূঁলিয়া গিয়াছিলাম, জগৎ 
আমাঁদগকে ভুলিয়া গিয়াছল। এই সময়ে প্রাতাঁদন সাম্ধ্ভোজন সমাপনান্তে 
আমরা সকলে উপরকার বারান্দাটতে গমন করিয়া আচার্যদেবের আগমন প্রতীক্ষা 
কারতাম। আঁধকক্ষণ অপেক্ষা কারতে হইত না, কারণ আমরা সমবেত হইতে না 
হইতেই তাঁহার গৃহদ্বার উন্মন্ত হইত এবং তিনি ধশরে ধীরে বাহরে আসিয়া 
তাঁহার 'নার্দস্ট আসন গ্রহণ কাঁরতেন। 'তাঁন আমাঁদগের সাঁহত প্রত্যহ দুই 
ঘণ্টা এবং অনেক সময়েই তদধিক কাল যাপন করিতেন। এক অপূর্ব সৌন্দময়ী 
রজনীতে (যোঁদন 'নিশানাথ প্রায় পর্ণাবয়ব 'ছলেন) কথা কাহতে কাঁহতে চন্দ্রাস্ত 
হইয়া গেল; আমরাও যেমন কালক্ষেপের বিষয় কিছ জানিতে পাঁর নাই, স্বামিজনও 


১৫৪ 1ববেকানন্দ চাঁরত 


যেন ঠিক তদ্রুপই জানিতে পারেন নাই। এই সকল কথোপকথন 'লাপবদ্ধ কাঁরিয়া 
লওয়া সম্ভবপর হয় নাই, তাহা শুধু শ্রোতৃবৃন্দের হুদয়েই গ্রাথত হইয়া আছে। 
এই সকল 'দব্য অবসরে আমরা যে উচ্চাঞ্গের গভশর ধর্মানুভঁতিসকল লাভ 
কারতাম, তাহা আমাদগের কেহই ভুলিতে পারিবেন না। স্বামজী এ সকল 
সময়ে তাঁহার হদয়ের কপাট খুলিয়া দিতেন; ধর্মলাভ কারবার জন্য তাঁহাকে 
যে সকল বাধাবিঘ[ আঁতক্রম করিয়া যাইতে হইয়াছিল, সেগ্যীল যেন পুনরায় 
আমাদের নেত্রগোচর হইত) তাঁহার গুরুদেবই যেন সুক্ষরশরীরে তাঁহার মৃখাবলম্বনে 
আমাদগ্ের নিকট কথা কাঁহতেন, আমাদের সকল সন্দেহ 'মিটাইয়া দিতেন, সকল 
প্রশ্নের উত্তর 'দতেন এবং সমুদয় ভয় দূর করিতেন। অনেক সময়ে স্বামিজন 
যেন আমাদের উপস্থাতই ভুলিয়া যাইতেন; আমরা পাছে তাঁহার "চন্তাপ্রবাহে 
বাধা দিয়া ফোঁল, এই ভয়ে যেন শবাসরুদ্ধ করিয়া থাঁকতান। তান আসন 
হইতে উঠিয়া বারান্দার সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে পায়চারী কাঁরয়া বেড়াইতে বেড়াইতে 
অনর্গল কথা কাঁহয়া যাইতেন। এই সময়ে তান যেরুপ কোমলপ্রকীতি ছিলেন 
এবং সকলের ভালবাসা আকর্ষণ কাঁরতেন, তেমন আর কখনও নহে । তাঁহার 
গুরুদেব যেরূপে তাঁহার শিষ্যবর্গকে শিক্ষা দিতেন, ইহা হয়ত অনেকটা তদনুরূপই 
ব্যাপার; তান নিজেই নিজ আত্মার সাঁহত ভাবমুখে কথা কাঁহয়া যাইতেন, আর 
শিষ্যগণ শুনিয়া যাইতেন। 

“স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় একজন লোকের সাঁহত বাস করাই আঁবশ্রান্ত 
উচ্চ উচ্চ অনুভূতি লাভ করা। প্রাতঃকাল হইতে রান্র পর্যন্ত সেই একই ভাব, 
আমরা এক ঘনীভূত ধর্মভাবের রাজ্যে বাস কারতাম। 

“স্বামিজী বালকের ন্যায় ক্রীড়াশশল ও কৌতুকাঁপ্রয় হইলেও এবং সোল্লাসে 
পারহাস কারতে ও কথার চোটপাট জবাব দিতে অভ্যস্ত থাকলেও, কখনও 
মৃহতের জন্য তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র হইতে লক্ষ্যত্রস্ট হইতেন না। প্রাত 
জানসঁটি হইতেই তান কিছু না কিছু বলিবার এবং উদাহরণ দিবার বিষয় 
পাইতেন এবং এক মুহূর্তে তান আমাঁদগকে কৌতুকজনক 'হিন্দু-পৌরাণক 
গলপ হইতে একেবারে গভশর দর্শনের মধ্যে লইয়া যাইতেন। স্বামজী পৌরাণিক 
গঞ্পসমূহের অফুরল্ত ভাণ্ডার ছিলেন; আর প্রকৃতপক্ষে এই প্রান আর্ধগণ 
অপেক্ষা কোন জাতির মধ্যেই এত আঁধক পাঁরমাণে পৌরাঁণক গঞ্জের প্রচলন নাই। 
[তিনি আমাদগকে এ সকল গল্প শহনাইয়া প্রীতি অনুভব কাঁরতেন এবং আমরাও 

ভালবাসতাম; কারণ ?তাঁন কখনও এই সকল গল্পের অন্তরালে যে সত্য 
হত আছে, তাহা দেখাইয়া দিতে এবং উহা হইতে মূল্যবান ধর্মীবষয়ক উপদেশ 
আঁবম্কার করিয়া দিতে বিস্মাত হইতেন না। কোন ভাগ্যবান ছান্রমণ্ডলশ এর্‌প 
প্রাতভাবান আচার্য লাভে আপনাঁদগকে ধন্য জ্ঞান কারবার এমন সুযোগ পাইয়া- 
[ছিলেন 'কি না, সন্দেহ” ।* 

মাসেস এম. সি. ফাঁজ্ক এই প্রসঙ্গে 'লিখিয়াছেন :₹_ 

“মনে মনে দূঢ়সত্কল্প ছিল যে, কোন সময়ে, কোথাও তাঁহার সাঁহত সাক্ষাৎ 
কাঁরবই করব; যাঁদ আমাদিগকে তজ্জন্য সমস্ত পাঁথবী আতক্কম কারতে হয়, 
তাহাও স্বীকার। প্রায় দুই বংসর আমরা তাঁহার খোঁজ পাইলাম না এবং মনে 


* দেববাণী- স্বামী বিবেকানন্দ 
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কাঁরলাম, হয়তো তিনি ভারতে 'ফাঁয়া 'গিয়াছেন; 'কিল্তু একাঁদন অপরাহ্ন একজন 
বন্ধু আমাদগকে সংবাদ দিলেন যে, তিনি এখনও এই দেশেই আছেন এবং গ্রশজ্ম 
অবকাশটি 'থাউজ্য্ড আইল্যান্ড পাকে” যাপন কাঁরতেছেন। তাঁহাকে খখজয়া 
বাঁহর কারিয়া তাহার নিকট হইতে 'শিক্ষালাভ কাঁরব, এই দূঢ়সঙ্কফ্প লইয়া আমরা 
পরাঁদন প্রাতে যাত্রা করলাম। 

“অবশেষে অনেক অনুসন্ধানের পর আমরা তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলাম। 'তাঁন 
জনকোলাহল হইতে দূরে আসিয়া বাস কাঁরতেছেন. এমন অবস্থায় তাঁহার শাঁন্তভঙ্গ 
করিবার দুঃসাহস কাঁরয়াছি, এই ভাবিয়া আমরা যারপরনাই ভীত হইলাম; কিন্তু 
[তান আমাদের প্রাণের মধ্যে এমন এক আগুন জবালয়াছলেন, যাহা 'নর্বাঁপত 
হইবার নহে। এই অদ্ভুত ব্যাস্ত ও তাঁহার উপদেশ সম্বন্ধে আমাঁদগকে' আরও 
জানতে হইবেই হইবে। সোঁদন অন্ধকারময়ী রজনী, ঝুপঝাপ বৃষ্টি হইতেছে, 
আবার আমরাও দীর্ঘ পথন্রমণে শ্রান্ত, কিন্তু তাঁহার সাক্ষাৎ না হওয়া পর্যন্ত 
আমাদের মনে শান্তি নাই। 


“তন আমাদগ্কে শিষ্যত্বে গ্রহণ কারবেন ঃ আর যাঁদ না করেন, তবে আমাদের 
উপায়ঃ আমাদের হঠাৎ মনে হইল যে, একব্যন্তি, যান আমাদের আঁস্তত্ব পর্যন্ত 
অবগত নন, তাঁহাকে দোৌখবার জন্য বহুশত ক্রোশ পথ আঁতব্রম কারয়া চলিয়া 
আসা হয়ত বা মূর্খতার কার্য হইয়াছে । * * পরে এই ঘটনা প্রসঙ্গে আচার্যদেব 
আমাদিগকে এইরূপে আঁভাহত কাঁরতেন-_আমার িষ্যদ্বয়, যাহারা শত শত 
ক্রোশ পথ আঁতক্রম কাঁরয়া আমার সাঁহত সাক্ষাং কারিয়াছলেন, আর তাঁহারা 
রাীন্রকালে ঝড়বৃন্টি মাথায় কারয়া আসিয়াছলেন।, তাঁহাকে ?ক বালব, পর্ব 
হইতেই মনে মনে স্থির কাঁরয়া রাঁখয়াছিলাম। কন্তু যেমন আমরা বাঁঝলাম 
যে, সত্য সত্যই আমরা তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়াছ, অমাঁন আমরা সেই সব ছন্দোবদ্ধ 
বন্তুতা ভুলিয়া গেলাম; আর আমাদের মধ্যে একজন কোনমতে অস্ফুট স্বরে বাঁলতে 
পাঁরল-_-'আমরা 'ডিষ্রয়েট হইতে আসিতেছি এবং মিসেস পি. আমাদিগকে আপনার 
নিকট পাঠাইয়াছেন।, আর একজন বাঁললেন-“ভগবান্‌ ঈশা এখনও পাঁথবাঁতে 
বতমান থাকলে যেরূপে আমরা তাঁহার নিকট যাইতাম এবং উপদেশ 'ভঙ্ষা 
কারতাম, আমরা আপনার নিকট সেইর্পেই আসয়াঁছ। তান আমাদগের প্রাত 
আত সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদুস্বরে বাললেন-শুধু যাঁদ ভগবান খুল্টের 
ন্যয় তোমাদগকে এই মূহূর্তে মুস্ত করিয়া দবার ক্ষমতা থাকত! * * * আমরা 
তথায় বারজন ছিলাম এবং বোধ হইতোঁছল, যেন জবালাময়ী এঁশী শা 
(1১2106005091 1116) অবতরণ কাঁরয়া পুরাকালে খস্ট-শিষ্যগণের ন্যায় 
আচার্যদেবকেও স্পর্শ করিয়াছিল। একাদিন অপরাহ্ন ত্যাগ-মাহাত্ম প্রসঙ্গে গৈবিক- 
বসনধারী যাঁতিগ্ণের আনন্দ ও স্বাধশনতার বর্ণনা কাঁরতে কাঁরতে সহসা তান 
উঠিয়া গেলেন এবং অ্পক্ষণেই ত্যাগ-বৈরাগ্যের চরম সামাস্বরূপ (9০078 ০: 
(1) 92117029511) 'সন্ন্যাসীর গীতি শীর্ষক কাঁবতাট 'লাঁখয়া ফোললেন। 
আমার মনে হয়, তাঁহার অপরিসীম ধৈর্য ও কোমলতাই আমাকে এঁ কালে সর্বাপেক্ষা 
মুগ্ধ কারয়ছল। পিতা তাঁহার সন্তানদের যে চক্ষে দেখেন, 'তাঁনও আমাদের 
সেই চক্ষে দোখিতেন, যাঁদও আমাদের মধ্যে অনেকেই তাঁহার অপেক্ষা বয়সে অনেক 
বড় 'ছিলেন। প্রাতঃকালে ক্লাসের কথোপকথনগনীল শদানয়া সময়ে সময়ে আমাদের 


১৫৬ 1ববেকানন্দ চারত 


মনে হইত, যেন 'তান ব্রক্ষকে করামলকবং প্রত্যক্ষ কাঁরয়াছেন; এমন সময়ে হয়ত 
তিনি সে কক্ষ পারিত্যাগ করিয়া উঠিয়া যাইতেন এবং অজ্পক্ষণ পরেই ফিরিয়া 
আসিয়া বলিতেন, এখন আম তোমাদের জন্য রন্ধন কাঁরতে যাইতোছ। আর 
কত ধৈর্যের সাহত তান উনানের ধারে দাঁড়াইয়া আমাদের জন্য কোন কিছ 
ভারতীয় আহার্য প্রস্তুত কারতেন! ডদ্রয়েটে শেষ বারও তান আমাদের জন্য 
আত উপাদেয় ব্যঞ্জন প্রস্তুত কারয়াছলেন। প্রাতভাশালী পাঁণ্ডতাগ্রগণ্য, জগাঁদ্বখ্যাত 
[বিবেকানন্দ শিষ্যগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভাবগ্বীল স্বহস্তে পূরণ কারয়া 'দিতেছেন, 
শিষ্যগণের পক্ষে কি অপূর্ব উদাহরণ! তান এ সকল সময়ে কত কোমল, কত 
করুণস্বভাব হইতেন! কত কোমলতাময় পুণ্স্মৃতিই না তান আমাঁদগকে 
উত্তরাধিকারসূন্রে অর্পণ কাঁরয়া গিয়াছেন!1”* 
সঃ সঃ সং 

বহ্াদন পর স্বামিজী নগরীর কোলাহল, প্রতিদ্বন্দ্বী সঙ্ঘর্ধ, বন্তৃতা প্রদান 
ইত্যাঁদর হস্ত হইতে 'নন্কৃতি পাইয়া যেন হাঁফ ছাঁড়য়া বাঁচিলেন। “সহমত 
দ্বীপোদ্যানে আসিবার প্রাঙ্কালে তিনি গ্রীণএকার কনফারেন্সে" বন্তৃতা কারবার 
জন্য আহত হন, কিন্তু তান উহা প্রত্যাখ্যান কাঁরতে বাধ্য হইয়াছলেন। 
তিনি পাঁণ্ডিত দার্শনকমণ্ডলীর সমক্ষে বন্তৃতা প্রদান করা অপেক্ষা ভাবিষ্যং 
বেদান্ত প্রচারকার্ষের সহযোগিরূপে, কয়েকজন শিষ্যকে গাঁড়য়া তোলাই 
আধকতর প্রয়োজন মনে করিয়াঁছলেন। সহদীর্ঘ সাতাঁট সপ্তাহ ব্যাপপিয়া 
তান যে অমূল্য উপদেশাবলী প্রদান কাঁরয়াছলেন, পরে উহা '110501760 
88185 নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। “দেববাণন' পুস্তকখানি 
উহারই বঙ্গানুবাদ । যাহাহউক, এইস্থানে স্বাঁমজী পাঁচজনকে ব্রহ্ষচর্য ও 
দুইজনকে সন্ন্যাস প্রদান কারলেন। অবশেষে পুনরায় নবোংসাহ লইয়া 
নিউইয়কে ফারিয়া আঁসয়া বেদান্ত প্রচার-কার্ষে ব্রতী হইলেন। 

1নউইয়র্কে 'ফাঁরয়া আসিয়াই আচার্যদেব ইংলণ্ড যাত্রার জন্য প্রস্তুত 
হইলেন। মে মাসেই স্বামজী বেদান্তান্রাগিণী মিস হেনরিষেটা মূলার 
কর্তৃক ইংলণ্ডে আহত হইয়াছিলেন। অবশেষে মিঃ ই. টি. স্টা্ড স্বামিজীকে 
পুনঃ পুনঃ লন্ডনে আগমন কারবার জন্য পত্র 'লাখতে লাগলেন। ইতোমধ্যে 
স্বামিজীর বন্ধু 'িউইয়কেরে জনৈক ধনকুবের স্বয়ং স্বামিজীকে সঙ্গে করিয়া 
ফ্রান্স ও ইংলন্ড লইয়া যাইবার প্রস্তাব উত্থাপন কাঁরিলে স্বামিজী আনন্দে 
সম্মতি প্রদান করিলেন। ক্রমাগত দই বৎসর আঁবিশ্রান্ত শারীরিক ও মানসিক 
গুরুগতপ্রাণ শিষ্যবৃন্দও আপান্ত করিলেন না। অবশেষে প্রচারকার্যের ভার 
স্বামী অভয়ানন্দ, কৃপানন্দ এবং 'সম্টার হরিদাসঈর হস্তে সমর্পণ করিয়া 
স্বামিজ আগম্ট মাসের মধ্যভাগে নিউইয়র্ক হইতে ফ্রান্সের প্যারী নগরে 


* দেববাপশ-স্বামী বিবেকানন্দ 
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উপস্থিত হইলেন। আধুনিক ইউরোপায় সভ্যতার জন্মভূমি প্যারী নগরের 
এীতিহাসিক দুষ্টব্য স্থানগুলি দর্শন কারয়া ইংলণ্ডাঁভমুখে যাত্রা কারলেন। 

আমোরকা পাঁরত্যাগ করিবার প্রাক্কালে স্বাঁমজী সংবাদ পাইলেন যে, 
ভারতীয় কোন কোন মিশনারচালত সংবাদপত্রে তাঁহার 'নন্দা রটনা করা 
হইতেছে । স্বামিজীর আহার্য দ্রব্য সম্বন্ধে কতগ্ীল কথা শ্রবণ কাঁরয়া 
হন্দুগণের মধ্যেও অনেকে তাঁহার বিরোধী হইয়া উাঠতেছেন। তাঁহার আচার- 
হইতেছে । রক্ষণশীল হিন্দু সম্প্রদায়ের মুখপন্রস্বর্প বগ্গবাসী"' কাগজ 
এই সময় হইতেই বিবেকানন্দের 'নন্দাপ্রচার অন্যতম ব্রতর-পে গ্রহণ 
কাঁরয়া কার্ষক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। খষ্টান মিশনারগণের অবশ্য 
ক্রোধের উদয় হওয়া স্বাভাবিক; কেননা, স্বামজ? খম্টানগণকে 'হন্দুধর্মের 
প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন, এমনাক, অনেককে 'হন্দুও করিতেছিলেন; বিশেষত 
তাঁহাদের স্বার্থেরও স্বামজী যথেম্ট ক্ষাত কারতেছিলেন। মিশনারগণ 
ইউরোপ ও আমেরিকায় গিয়া অসভ্য, নরমাংসভুক বন্য, বর্বর "হদেনাঁদগের' 
পৈশাচিক আচার-ব্যবহারের বর্ণনা কারিয়া ইহা্দিগকে 'অন্ধকার হইতে আলোকে 
আনিবার জন্য' ধন ও বড়লোকাদগের নিকট প্রচুর অর্থ গ্রহণ কারয়া থাকেন! 
কিন্তু বিবেকানন্দের বন্তৃতায় অনেকেরই মিশনরীবার্ণত কাঁহনীগ্দালতে 
অশ্রদ্ধা জন্মিয়া গিয়াছিল; পাছে তাঁহারা আর 'হদেনাদিগের প্রভু ঈশার 
স্বর্গরাজ্যে আনয়নের জন্য অর্থসাহায্য না করেন, এই আশস্কায় তাঁহারা যে 
চণ্ঠল হইয়া উঠিবেন এবং বিবেকানন্দের নিন্দাপ্রচার করিবেন, ইহা স্বাভাবিক । 
যাঁদও বরাহনগর মঠে তাঁহার গুরভ্রাতাগণ এই সমস্ত কাহিনী বি*বাস করেন 
নাই, কিন্তু তাঁহার মাদ্রাজী ও অপরাপর ভারতীয় শিষ্যবৃন্দ ক্রমাগত গুরুনিন্দা 
শ্রবণ কাঁরয়া বিচাঁলত হইয়া উাঁঠিলেন। দুই বৎসর কাল কাপুর্‌ষ 'নন্দকগণ 
কর্তৃক হেয়ভাবে আক্রান্ত হইয়াও স্বাঁমজী প্রকাশ্যে কোন প্রাতিবাদ করেন 
নাই; কিন্তু শিষ্যবন্দের মনোভাব অবগত হইয়া 'তাঁন প্যারী হইতে 
ইংলণ্ডযান্নার প্রাক্কালে উহাঁদগকে একখান পন্ন লাখবার প্রয়োজন বোধ 
করিলেন, কারণ কোন কোন মিশনরাপূঞ্গব তাঁহাকে কেবলমাত্র রাজনো'তক 
বস্তা বালয়া প্রচার কঁরিতেছেন। 

ত্যাগ ও বৈরাগ্যের মাহমা কীর্তন কারিতে গিয়া স্বামজী সময় সময় 
ভাবাবেগে পাশ্চাত্য সভ্যতার বিলাসতৃষ্ণা, পরধন-লোলুপতা, স্বার্থপর 
আল্তজশাতক আইনসমূহকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিতেন; সেই সমস্ত বন্তৃতার 
স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিয়া মিশনারগণ তাঁহাকে কেবলমাত্র রাজনোতিক বস্তা 
বাঁলয়া প্রাতিপন্ন কারতে চেস্টা কারতে লাগিলেন। কাঁলকাতায় এক প্রকাশ্য 
সভায় রেভাঃ কালীমোহন ব্যানাজাঁ” তাঁহাকে রাজনোতিক বস্তা বলিয়া উল্লেখ 
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করায় স্বামিজী তাঁহার শিষ্যগণকে প্রাতিবাদ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন এবং 
উন্ত ভদ্রুলোককে সংবাদপত্রে স্বমত সমর্থন কারবার জন্য আহবান করিতে 
বাঁলয়াছিলেন। নানা কারণে স্বাঁমজী শিষ্যবৃন্দকে সান্ত্বনা দিবার আভগ্রায়ে 
1লাখলেন--“আমি আশ্চর্য হইতেছি যে, তোমরা িশনারগণের প্রচারিত 
আহাম্মকিগ্যাল শুনিয়া বিচালত হইয়া! যাঁদ কোন 'হন্দু আমাকে গোঁড়া 
'হন্দুগণের মত আহারপ্রণাল অবলম্বন করিতে অযাচিত পরামর্শ দিয়া থাকেন, 
তাহা হইলে তাঁহাঁদগকে বাঁলও, তাঁহারা যেন একজন ব্রাহ্মণ পাচক ও তাহার 
সঙ্গে কিছু টাকা প্রেরণ করেন! এক পয়সা সাহায্য কারবার ক্ষমতা নাই 
অথচ বিজ্ঞের মত উপদেশ 'দিবার বেলায় খুব যোগ্যতা আছে দোঁখয়া আম 
হাস্য সম্বরণ কাঁরতে পারি না। অপরাঁদকে, যাঁদ মিশনারগণ বাঁলয়া থাকেন 
যে, আম 'কামকাণ্ন' ত্যাগর্প সন্ন্যাসজবনের মহত্তম ব্রত ভঙ্গ করিযাছ, 
তবে তাঁহাদিগকে বালও যে, তাঁহারা ঘোরতর মিথ্যাবাদী । * * * মনে রাখিও, 
আম কাহারও নিরশিমত চাঁলতে প্রস্তুত নাহ! আমার জীবনের উদ্দেশ্য 
আমি ভালরূপেই জানি। কোনপ্রকার হট্টগোল, নিন্দা ইত্যাঁদ আম গ্রাহ্য 
কার না! আম কি কোন ব্যান্তাবশেষ বা জাতাবশেষের ক্লীতদাস 2 *** 
তোমরা কি বাঁলতে চাও যে, আম কুসংস্কারাচ্ছন্ন, নিষ্ঠুর প্রকাতি, দুর্বচেতা 
নাস্তিকভাবাপন্ন তথাকাঁথত 'শীক্ষিত ব্যান্তগণের মধ্যে বাস কবিবার জন্য 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিঃ আম সর্বপ্রকার কাপুরুষতাকে ঘণা কার। এ সমস্ত 
কাপুরুষ ও রাজনোতিক আহাম্মাকর সহিত আমার কোন সংশ্রব নাই। ঈশ্বর 
এবং সত্যই আমার একমান্র রাজনীতি, বাদবাকী যা কিছ আবর্জনা মান্ন।৮ 
যুগপ্রয়োজনে অবতীর্ণ মহাপুরূষগণ সত্য ও লোকাচারের সাহত আপোষ 
কারয়া শান্ত, ন্ট ও সদালাপা মানুষাঁট সাঁজয়া সমাজে চলাফেরা কারবার 
জন্য জন্মগ্রহণ করেন না! তাঁহাদগকে সাধারণের সাঁহত সমানস্তরে টানয়া 
নামাইবার চেষ্টা করা বৃথা! হন্দুধর্মের পুনরৃগ্থানকল্পে যে মহাশান্ত 
বিবেকানন্দের মধ্যে পুঞ্জীভূত হইয়াছিল, তাহার জগৎ-উপগ্লাবী প্রবাহ রোধ 
কারবার জন্য কয়েকজন মেরদদণ্ডহান ব্রাহ্ম-প্রচারক ষে প্রাতদ্বন্দীরূপে পথরোধ 
কারবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন. সে ক্ষ প্রয়াসের উল্লেখ না করাই শ্রেয়! 
ভারতবর্ষ ইংলশ্ডের অধান। প্রভূত্বের অহামিকায় স্ফীত সাম্রাজ্যগর্বাঁ 
ইংরাজগণ 'অর্ধ-বর্বর' পরাধীন জাতির একজন ধর্মপ্রচারক সন্ব্যাসীকে কি ভাবে 
গ্রহণ করিবেন, ইহা ভাবিতে ভাবতে স্বামিজী দ্বিধাসগ্কৃচিত চিত্তে লণ্ডনে 
প্রবেশ করিলেন। স্বদেশাভিমানী বিবেকানন্দের চিত্তে ইংরাজজাতি সম্পর্কে 
বিরুদ্ধ ধারণা পোষণ করা স্বাভাঁবক। ভারতে ইংরাজ শাসক ও বাঁণকগণ 
ভারতবাসণর প্রাত মাঝে মাঝে যের্প ব্যবহার করিয়া থাকেন. তাহাতে এঁব্‌প 
ধারণা হওয়া আশ্চর্য নহে! কিন্তু অল্পাঁদনের মধ্যেই তাঁহার পূর্ব ধারণা 
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দূর হইল। ইংলশ্ডের শাক্ষিত ও আভিজাত, মধ্যাবন্ত ও সাধারণ সবশ্রেণীর 
ইংরাজের সাঁহত তান ঘাঁনম্ঠভাবে পারচিত হইয়া ইংরাজ চারব্রের মহত্ব আঁব- 
হকার করিলেন। “ইংরাজ জাতির উপর আমাপেক্ষা আঁধক ঘৃণাসম্পন্ন হইয়া আর 
কেহই বৃঁটশ ভূমিতে পদার্পণ করেন নাই । * * * এখানে এমন কেহই উপাস্থত 
নাই, যান ইংরাজ জাতিকে আমাপেক্ষা আঁধক ভালবাসেন।” ইংরাজ-চারন্রের 
ক্ষান্রয়শোর্য এবং আত্মসংযম, তাহাদের অকুতোভয় উদ্যম অধ্যবসায়, লঘু 
ভাবাবেগহীন গাম্ভীর্ষের স্বামিজী ভূয়সী প্রশংসা কারয়াছেন। ইংলণ্ডের 
ব্ন্তস্বাধীনতা অক্ষুপ্র রাঁখয়াও 'নয়মান[বার্তিতা, তীব্র আত্মমর্যাদাবোধ সহ 
[বিনীত আনুগত্য দোখয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ইংরাজ সহজে কোন ভাবে 
গিয়া পড়ে না; কিন্তু যাহা একবার সত্য বলিয়া জানে, তাহা প্রাণপণে 
আঁকড়াইয়া ধরে। আমোরিকা অপেক্ষা ইংলণ্ডই স্বাঁমজীকে আঁধকতর আকৃষ্ট 
করিল। 

10701091710 17111100০,(আচার্যদেব যেখানে যাইতেন, সেইখানেই 
জনসাধারণের মধ্যে তুমুল আন্দোলন উপাস্থিত হই বাঁলয়া পাশ্চাত্যবাসীরা 
তাঁহাকে এ নাম দিয়াছিলেন) লম্ডনেও তরঙ্গ তুলিলেন। প্রাতদিন প্রাতঃকালে 
প্রশ্নোত্তর এবং অপরাহে বন্তৃতার মধ্য 'দিয়া প্রচারকার্য চাঁলল। নিউইয়র্কের 
মতই লশ্ডনে স্বামিজীকে 'ঘাঁরয়া জনতার ভাঁড় । স্বামিজী উৎসাহের সাঁহত 
বৃটিশ সাম্রাজ্যের কেন্দ্রভ়ীমিতে ভারতের বার্তা প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার 
ধারণা ছিল, “সমস্ত দোষ ঘরটি সত্তেও, বৃটিশ সাম্রাজ্যের মত, ভাবপ্রচারের ষল্ 
ইতিপূর্বে আর হয় নাই। এই যন্তের কেন্দ্রে আমি আমার ভাবধারা ঢালিয়া 
দিতে চাহ, তাহা হইলেই উহা সমগ্র জগতে ছড়াইয়া পাঁড়বে। * * আধ্যাত্মিক 
আদর্শ নিপশাঁড়ত জাতিসমহের মধ্য হইতেই আসিয়াছে । (ইহুদী ও গ্রীক্‌)।৮ 

একদিন স্বাঁমজন "ঁপকাডেলী 'প্রন্সেস্‌ হলে" সহন্্রাধক শ্রোতার সম্মূখে 
'আত্মজ্ঞান বিষয়ে গভনর দার্শীনক ততৃপূর্ণ এক বন্তৃতা করিলেন। পাশ্চাত্য 
বাহর্মখ দর্শন, বিজ্ঞান এবং সমাজ-জীবনের হান্তপর্ণ সমালোচনা, সংবাদপন্র 
ও সংধীবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তাঁহার বাপ্মতা ও পাশ্ডিত্যে মগ্ 
হইয়া বহু শাক্ষিত নরনারী দলে দলে তাঁহার উপদেশ শুনিবার জন্য আনিতে 
লাগলেন। তাঁহার বন্তুতাঁট এমন হূদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে, পরদিন বিখ্যাত 
সংবাদপন্লগুলিতে তাহার 'বস্তৃত বিবরণ ও আলোচনা বাঁহর হইয়়াছল। 


“75 5108100870+ পত্রিকা 'লাঁখয়াছিলেন :_ 

“রামমোহনের পর, একমান্র কেশবচন্দ্রু সেনকে বাদ 'দিলে, পপ্রন্সেস হলে'ব 
বস্তা হিন্দুর মত আর কোন শাস্তশালশ ভারতাঁয় ইংলন্ডের বন্তুতামণ্টে অবতীর্ণ 
হন নাই। * * বন্তুতামুখে তান আমাদের কারখানা, হীঞ্জন, বৈজ্ঞানক আবিক্কিয়া 
এবং পধাঁথ-পৃস্তকের দ্বারা মনুষ্যজাতির কতটুকু হিত হইয়াছে, বুদ্ধ এবং যশ্‌র 


১৬০ 1ববেকানন্দ চারত 


০৬ তীব্র, তাচ্ছল্যপূর্ণ 
করেন। বন্তুতাকালে তান কোন স্মারকাঁলাঁপ ব্যবহার করেন নাই, 
তাঁহার জু সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর আড়ম্টতাহীন, 'দ্বিধাহীন।” 

“055 [00007 10911) 00:01015 লিখিয়াছেন *_ 

“জনাপ্রয় হিন্দুসন্ল্যাসী বিবেকানন্দের অবয়বে বুদ্ধদেবের ির-পারাচিত মুখের 
(0106 01889109০০০ 1310019) সৌসাদশ্য অত্যন্ত সৃপাঁরস্ফ্ । আমাদের 
বাঁণক-সমাঁদ্খ, আমাদের শোঁণতলোলুপ যুদ্ধ, আনাদের ধর্মমত সম্পর্কে অর্সাহফুতার 
তীব্র সমালোচনা কাঁরয়া 1তাঁন বলেন_:এই মূল্যে নিরীহ হিন্দুরা তোমাদের 
শূন্যগর্ভ আস্ফালনপূর্ণ সভ্যতার অনুরাগণী হইবে না+।” 


ওয়েস্টীমনষ্টার গেজেট' নামক বিখ্যাত পান্রকার জনৈক প্রাতানাঁধ স্বামিজনর 
সাঁহত সাক্ষাৎ করিয়া উত্ত পান্রিকায় 'লণ্ডনে ভারতীয় যোগী" শীর্ষক স্বাঁমজী 
সম্বন্ধে একটি নানা তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ 'লীখিয়াছিলেন। এই প্রাতীনাধর সাঁহত 
কথোপকথন-প্রসঙ্গে স্বামিজী বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার গর: শ্্ীত্রীরামকৃষ। 
পরমহংসের নিকট তান যে বার্তা পাইয়াছেন, তাহা জগতে প্রচার করাই তাঁহার 
উদ্দেশ্য, নূতন কোন সম্প্রদায় প্রাতষ্ঠা করা তাঁহার আঁভপ্রেত নহে। 
বিশেষ কোন ধর্মমতেরও তান প্রচারক নহেন; তাঁহার "বিশ্বাস, বেদান্তের 
উদার জ্ঞানসমান্ট সকল ধর্ম সম্প্রদায়ই স্ব স্ব ধর্মসম্বন্ধীয় স্বাতন্ম্য বজায় 
রাঁখয়া গ্রহণ কাঁরতে পারেন। 

বেদান্তের ত্যাগ, বিবেক, বৈরাগ্যের 'ভীত্তর উপর দ্রুত-উন্নাতিশীল, আপাত- 
মনোরম পাশ্চাত্য সভ্যতাকে প্রাতান্ঠিত না কাঁরলে যে উহার ধৰংস অবশ্যম্ভাবী, 
ধ্বংসের করাল দৃশ্য দর্শন করিয়াই বোধহয় তিনি দড্তার সাঁহত বাঁলয়াছিলেন-_ 
“সাবধান! আম 'দব্যচক্ষে দোঁখতোঁছ, সমগ্র পাশ্চাত্য জগৎ একটা আশ্নেয়াগাঁরর 
উপর প্রাতাচ্ঠিত রাঁহয়াছে, উহা যে-কোন মৃহূর্তেই আঁগ্ন উদ্গীরণ কারয়া 
পাশ্চাত্য জগৎকে ধৰংস করিয়া ফেলিতে পারে । এখনও যাঁদ তোমরা সাবধান 
না হও, তাহা হইলে আগাম পণ্টাশং বর্ষের মধ্যে তোমাদের ধবংস অবশ্যম্ভাবী | 

প্রায় একমাসকাল মধ্যেই স্বামজী লপ্ডনে যথেষ্ট প্রাতষ্ঠালাভ কাঁরলেন। 
এই সময়ে একটি বন্তৃতা-সভায় মিস্‌ মার্গারেট ই. নোবল (সম্টার নবোদতা) 
স্বামিজীর সাহত পারচতা হন। এই অসাধারণ 'বদৃষী মাহলা স্কুলের 
[শক্ষয়িত্রী ছিলেন এবং শিক্ষক-সমাজে তাঁহার যথেস্ট খ্যাত এবং প্রাতপান্ত 
িল। মিস্‌ নোবল স্বামিজীর প্রাঁত যথেম্ট শ্রদ্ধাসম্পন্না হইলেও সহসা তাঁহাকে 
আচার্য বাঁলিয়া সম্বোধন করেন নাই। প্রাঁতাদবস তিনি স্বামিজীর বন্তৃতা ও 
প্রশ্নোত্তর ক্লাসগ্যালতে নিয়ামতরূপে আঁসিতেন। স্বামিজীর পাত্র নিঃস্বার্থ 
পর চারব্রমাধূর্যে মৃশ্ধ হইয়া অবশেষে মিস্‌ নোবল তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ 


আচার্ধ বিবেকানন্দ ১৬১৯ 


কারবার সঙ্কজ্প করেন; কিল্তু তিনি তাঁহার মনোগত ভাব প্রকাশ না কারয়া 
নীরবে এই মনীষী সন্যাসীকে 'বাবধপ্রকারে পর্যবেক্ষণ কারতে লাগিলেন। 

স্বামিজী আমোরকার মত ইংলশ্ডেও প্রচারকার্ষে যথেন্ট সাফল্যলাভ 
কাঁরয়াছিলেন। ইংলন্ড পারত্যাগ কাঁরয়া আমোরকা যাইবার প্রাক্কালে 1তাঁন 
জনৈক শিষ্যকে 'লাখয়াছিলেন_-“ইংলণ্ডে আমার প্রচারকার্য আশাতীত 
প্রীতজ্ঠালাভ কাঁরয়াছে। আগামী সগ্তাহে আমি আমেরিকা যাত্রা কারব শন নয়া 
অনেকেই বিষণ্ন হইয়াছেন। আমি চাঁলয়া গেলেই, যে কার্য হইয়াছে, তাহার 
ফল অনেকাংশে নম্ট হইয়া যাইবে, অনেকেই এইরূপ আশঙ্কা কারতেছেন বটে, 
কিন্তু আমি তাহা মনে করি না। আম মানুষ অথবা কোন বস্তুর উপর 'নিভ'র 
কার না, প্রভুই আমার একমান্ত আশ্রয় । ানই আমাকে যল্পস্বর্প করিয়া 
কর্ম করিতেছেন।৮ 

১৮১৯৬ সালের ১৮ই জানুয়ারী ইশ্ডিয়ান 'মরর' পন্রিকা স্বামজীর 
প্রচারকার্য সম্বন্ধে লাখয়াছলেন-_ 

“আমরা আনন্দের সাহত িলীখতোঁছি যে, স্বামী বিবেকানন্দ লশ্ডনস্থ বহু 
বাঁশষ্ট ভদ্রলোক ও মাহলার দরষ্ট আকর্ষণ কাঁরয়াছেন। তাঁহার 'হল্দুদর্শন ও 
যোগ সম্বন্ধীয় ক্লাসগ্ীলিতে বহু উৎসাহ ও শ্রদ্ধাবান শ্রোতৃমণ্ডলী উপাস্থত 
থাকেন। লম্ডনস্থ জনৈক সংবাদদাতা 'লাখয়াছেন--“লন্ডন সহরের কাঁতিপয় 'বভব- 
শাঁলনী বিলাসনী সম্ভ্রান্ত মাঁহলা চেয়ারের অভাবে মেজেতে পা মাঁড়য়া বাঁসয়া 
গুরুভন্ত ভারতীয় 'িষ্যের মত ভান্তভরে স্বামিজীর উপদেশ শুনিতেছেন, ইহা 
বাস্তাঁবকই বিরল দৃশ্য । আমরা শ্বীনয়াছি, ক্যানুনস্‌, উইলবারফোর্স, হেজ প্রভৃতি 
বাঁশন্ট ধর্মপ্রচারকগণ কর্তৃক 'তাঁন সসম্মানে পাঁরগৃহখত হইয়াছেন। প্রথমোন্ত 
মহোদয়ের বাসভবনে স্বামিজীর প্রাতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য একটি “লেভন' আহৃত 
হইয়াছিল, তাহাতে লপ্ডনের অনেক গণ্যমান্য ভদ্রলোক ও মাঁহলা উপাস্থত ছিলেন। 
* * * সংবাদদাতা আরও জানাইতেছেন যে, স্বামিজী ইংরেজী ভাষায় জনগণের 
হৃদয়ে ভারতবর্ষের প্রাত যে ভালবাসা ও সহানৃভাঁতি উদ্বোধত কাঁরয়াছেন, তাহা 
নিশ্চয়ই ভারতের উন্নাত-সহায়ক শাস্তগুলর শীর্ষস্থান আঁধকার কাঁরবে” 1” 


ইংলন্ডে প্রচারকার্ষে ব্যস্ত থাকাকালীন, স্বামজী আমেরিকা হইতে পুনঃ 
পুনঃ শিষ্য ও ভন্তগণের আহবান-পন্ন পাইতে লাগিলেন। আমোরকায় প্রচার- 
কার্ষে প্রসারতা হেতু সকলেই সত্বর তাঁহার উপাঁস্থাঁত কামনা কারতে লাগিলেন; 
এদিকে বন্ধু ও শিষ্যমণ্ডলশ তাঁহাকে লণ্ডনেই থাকিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ 
কাঁরতে লাগলেন। গ্রীত্মকালে পুনরায় লপ্ডনে ফিরিয়া আসিবার আশবাস 
দিয়া তান আমৌরুকা যাওয়াই যুন্তিষূন্ত মনে কারলেন; ইতোমধ্যে বোন্টন- 
বাঁসনী জনৈকা ধনাট্যা মহিলা স্বামজাীর প্রচারকার্ষের সমগ্র ব্যয়ভার বহন 
কাঁরবেন অঙ্গীকার করিয়া এক প্র লেখায় স্বামিজী ইহা প্রভুরই লীলা ভাবিয়া 
আমোরকা যাত্রা কারবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ইংলশ্ডস্থ শিষ্যমণ্ডলীকে 


৯৯ 
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'একাঁট সমাত গঠন কাঁরয়া শ্রীন্রীভগবদগীতা ও অন্যান্য হিন্দুশাস্্র 'নিয়ামিত- 
রূপে আলোচনা কারবার জন্য উপদেশ 'দিলেন। 

কিঞ্চিদাধক তিন মাস কালের মধ্যেই স্বামিজী লশ্ডনে যে প্রাতিষ্ঠা লাভ 
কারয়াছিলেন, তাহা কেবলমান্র অপরর্ব বন্তৃতা-শান্তবলে নহে; তাঁহার অসাধারণ 
কর্মজীবন, বাক্য ও কার্ষের সৌসাদশ্য, চরব্রগত শহর সম্মোহিনী শান্তি ব্যন্তি- 
মান্কেই আকৃষ্ট কাঁরয়া ফৌঁলত। "চন্তাশীল যে-কোন ব্যাস্ত আত সামান্য 
সময়ের জন্যও তাঁহার সাঁহত কথোপকথন কারয়াছেন, তাঁনই চিন্তা কারবার 
মত কত নূতন তত্ব, নূতন নীতি, নূতন আদর্শ পাইয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। 
প্রত্যেকেই শ্রদ্ধামু্ধ হৃদয়ে অনুভব করিয়াছেন ঈশ্বরের দঁতস্বরূপ এই 
মহাপুরুষ দুর্বল ও সম্কীর্ণচেতা মানবের কল্যাণ কামনায় এক উদার ধর্মের 
বার্তা বহন করিয়া আনিয়াছেন। 

আমোরকার সংপ্রাসম্ধ বস্তা মিঃ রবার্ট ইংগারসোলের মত য্ান্তপল্থী 
অজ্ঞেয়বাদীও স্বামজীর বিশ্বস্ত বন্ধু হইয়াছিলেন_ইহাতেই বোঝা যায়, 
তাঁহার ব্যন্তিগত চাঁরন্রের কি অসাধারণ প্রভাব! 

দর্শন ও সাঁহত্যে সৃপাশ্ডিত ইংগারসোল সন্দেহবাদশী ও ভোগবাদী 'ছিলেন। 
ধর্ম, ঈশ্বর, উপাসনা ইত্যাদি বিষয়গ্ণীল 1তাঁন সর্বদাই উপহাস-সহকারে 
উপেক্ষা করিতেন; অথচ তিনি এত জনাপ্রয় বস্তা ছিলেন যে, একমা্র বন্তৃতা 
করিয়াই লক্ষ লক্ষ মুদ্রা অন কাঁরতেন। অপরাঁদকে স্বামী বিবেকানন্দ 
কঠোর সংষমী সন্ন্যাসী, প্রত্যেক ধর্মের সমর্থক, বেদান্তদর্শনের প্রচারক; 
'এতদুভয়ের মিলন বাস্তবিকই বিস্ময়াহ! একদিন কোন দার্শীনক তত্ব 
আলোচনা কাঁরতে করিতে ইংগারসোল বিয়া উঠলেন, «এই জগৎটা একটা 
কমলালেবূর মত, যতদূর পারা যায় নিংড়াইয়া ইহার রস পান করা উঁচিত। 
পরলোক বাঁলয়া কিছু আছে, তাহার যখন কোন 'নাশ্চিত প্রমাণ পাইতোঁছ না, 
তখন ইহজাবনটাকেও একটা মিথ্যা আশায় বণনা করিয়া কোন লাভ নাই। কে 
জানে কবে মৃত্যু হইবে, অতএব যথাসাধ্য তৎপরতার সাঁহত জগৎকে উপভোগ 
করা উচিত।” 

স্বামজী মৃদুহাস্যে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, “কল্তু জগত্রপ কমলালেবুর 
তোমার চেয়ে আঁধক রস পাইয়া থাঁক। আমি জানি আমার মত্যু নাই, 
অতএব তোমার মত আমার তাড়াতাড়ি নাই। আমার জগৎ হইতে কোনপ্রকার 
ভয়ের কারণ নাই; স্ব, প্র, পাঁরবার, সম্পান্ত ইত্যাঁদর কোন বন্ধন নাই, 
আমার নিকট জগতের সকল নরনারীই সমান ভালবাসার পান্ন, সকলেই আমার 
নিকট ঈশ্বরস্বর্প! ভাব দৌখ মান্ষকে ভগবান দেখিয়া আম কত আনন্দ 
পাই! আমি নির্দ্বেগে রস পান কাঁরতোছি। তুমিও আমার প্রণালী অন:সারে 


আচার্য 1ববেকানন্দ ১৬৩ 


এই জগত্রপ কমলালেবুঁটি নিংড়াইতে আরম্ভ কর-দোঁখবে, সহম্ গুণে 
আঁধক রস পাইবে। একটি ফোঁটাও বাদ যাইবে না।” স্বাঁমজীর এইর্‌প 
স্পন্ট সরল অথচ স্নেহপর্র্ণ উত্তরগ্ুীলই ইংগারসোলের দড়হদয় অয় কাঁরয়া 
লইয়াছিল। মতের 'বাভন্নতা সত্বেও আমোরিকার দুইজন তৎকালীন প্রাসম্ধ 
বস্তার বন্ধৃত্ব সংস্কারমুন্ত মনের ওদার্যেরই পরিচায়ক। 

এমন ঘটনাও ঘটিয়াছে, অনেকে স্বামিজীর নিভর্ঁক স্পম্ট উত্তরে আহত 
হইয়া বিরন্তিভরে সভাস্থল পাঁরত্যাগ কারয়াছেন। স্বজাতি বা স্বদেশের 
নিন্দা তিনি কদাচ সাঁহতে পারতেন না। স্বধর্ম বা স্বজাতর পক্ষ সমর্থন 
কারিয়া দৃস্ত [সিংহের মত যখন তান গ্রীবা উন্নত কারয়া দাঁড়াইতেন, তখন 
তাহাকে দেখিয়া মনে হইত, যেন ইন আভমানশন্য উদাসীন সন্ন্যাস নহেন, 
মধ্যযগের কোন গার্বত জাত্যাভমানী উদ্ধত অহঙ্কারী রাজপৃত বার! 

লন্ডনে এইরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘাঁটত; কারণ অনেক ইংরাজ পণ্ডিত 
ভারতবর্ষ সম্বন্ধে মিশনারগণের অদ্ভূত বিবরণ পাঠ করিয়া অজ্ঞ হইলেও 
বিজ্ঞ সমালোচকের আসন গ্রহণ কারতে 'দ্বধাবোধ কাঁরতেন না। একাঁদন 
'সভামধ্যে স্বামিজী ভারতের গৌরব বর্ণনা কারতেছিলেন, এমন সময় পৃকৌন্ত 
প্রকার একজন সমালোচক প্রশন কারলেন-_“ভারতের 'হিন্দগণ কি কাঁরয়াছে ? 
তাহারা এ পর্স্ত একট জাতিকে জয় কাঁরতে পারে নাই।» “পারে নাই 
নয়--তাহারা করে নাই! আর ইহাই 'হন্দুজাতির গৌরব যে, তাহারা কখনও 
ভিন্নজাঁতর রন্তে ধাঁরন্রী রাঞ্জত করে নাই! কেন তাহারা পরদেশ আঁধকার 
'কারবে? তুচ্ছ ধনের লালসায়? ভগবান চিরদিন ভারতকে দাতার মাঁহমময় 
আসনে প্রাতিষ্ঠিত করিয়াছেন! তাহারা জগতের ধর্মগুরু পরস্বাপহারী 
রন্তাপপাসু দস্যু ছিল না! আর সেই কারণেই আম আমার 'পিতৃপুরুষদের 
গৌরবে গর্ব অনুভব কারয়া থাকি।” 

হয়ত অপর কেহ প্রশ্ন করিলেন, “আপনাদের মহাপরৃষেরা যাঁদ মানব- 
সমাজকে ধর্মদান করিবার জন্য এতই ব্যগ্র ছিলেন, তাহা হইলে তাঁহারা 
এদেশে ধর্মপ্রচার কাঁরতে আসেন নাই কেন?” মৃদ্হাস্যে স্বামিজী উত্তর 
কাঁরলেন, “তখন তোমাদের পৃব্পুরুষগণ বন্য বর্বর ছিলেন; সবুজবর্ণ 
বক্ষপন্ররসে উলঙ্গ দেহ রঞ্জিত করিয়া গিরিগৃহায় বাস করিতেন। তাঁহারা 'কি 
অরণ্যে ধর্মপ্রচার করিবেন?” 

কেহ বা স্বাসিজীকে ফীশুখ্‌ষ্ট বা খজ্টানধর্ম সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ 
কাঁরতে শুনিয়া মনে মনে মহা 'িরন্ত হইতেন এবং অনাঁধকারচর্চা মনে করিয়া 
জিজ্ঞাসা করিতেন, “দ্বামিজী! আপনি খন্টান নহেন, অতএব খল্টধর্মের 
আদর্শ বুঝিবেন কিরূপে 2৮ 

তৎক্ষণাৎ উত্তর আত, “তান প্রাচ্যদেশীয় এবং সর্বত্যাগণী সন্্যাসী 
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ছিলেন, আমিও প্রাচ্যদেশীয় সন্ন্যাসী । আমার মনে হয়, পাশ্চাত্য জগং এখনও 
তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই, তাঁহার প্রচারিত ধর্ম সম্যক্রূপে বাঁঝতে পারে 
নাই। তান কি বলেন নাই, 'যাও তোমার সর্বস্ব বিলাইয়া দয়া আইস, 
তারপর অনুসরণ কর, তোমাদের দেশের কয়জন বিলাসী ধনী-উল্ট্র, স্বর্গ 
প্রবেশের দ্বার সূচাছিদ্র মনে কাঁরয়া সববত্যাগ্গী হইয়াছেন?” প্রশ্নকর্তারা 
নীরব হইয়া স্বাঁমজীর কঠোর সত্যের মর্ম চিন্তা করিতে কাঁরতে গৃহে ফিরিয়া 
গিয়াছেন ৯ 

এইরূপ ক্ষুদ্র বৃহৎ শত শত ঘটনা উল্লেখ করা যাইতে পারে, যাহা 
আলোচনা কারলে স্বতঃই মনে হয়, কেন্দ্রীভূত গুরঃশান্তস্বর্প এই মহা- 
কিছমান্র ইতস্ততঃ করেন নাই। 

স্বামিজীর অনুপাস্থিত কালে স্বামী কৃপানন্দ, অভয়ানন্দ এবং মস 
ওয়াল্ডো (হরিদাসী) উৎসাহের সাঁহত প্রচারকার্য চালাইতে ছিলেন, তাঁহারাও 
যে-কোন নগরে যাইতেন, সেইখানেই শত শত উৎসূক শ্রোতা শ্রদ্ধাসহকারে 
হন্দু-দর্শনের ব্যাখ্যা শ্রবণ কারবার জন্য সমাগত হইতেন। নিউইয়র্ক ছাড়া, 
স্বামিজীর শষ্যগণ বাফেলো ও ডিট্রয়েট নগরে দুইটি প্রচার-কেন্দ্র স্থাপন 
করিয়াছিলেন। ৬ই ডিসেম্বর স্বামিজী নিউইয়র্কে পদার্পণ কারয়া পুনরায় 
প্রচারকার্য আরম্ভ কারলেন। বোম্টনবাঁসনী পূর্বোন্ত মাহলার সাহায্যে ৩৯ 
সংখ্যক জ্ট্রটে দুইটি প্রশস্ত কক্ষ ভাড়া লওয়া হইল। আচার্যদেব, শিষ্য 
স্বামী কপানন্দের সহিত তথায় বাস করিতে লাগিলেন। কক্ষ দুইটিতে দেড় 
শতাধিক ছাত্রের স্থান হইত। এইস্থানে স্বামিজী কর্মযোগ সম্বন্ধে ধারাবাহক- 
রূপে বন্তুতা প্রদান করিতে লাগিলেন। এই বন্তৃতাগ্লি একত্র করিয়াই পরে 
স্বামজীর কর্ম যোগ" নামক পস্তকখানি সঙ্কালত হইয়াছে। কর্ম যোগ, 
ছাড়া স্বামিজী আরও কতকগুলি বন্তৃতা প্রদান করেন। 'দার্বভোৌমিক ধর্মের 
আদর্শ নামক প্রাসদ্ধ বন্তৃতাঁটও এই সময় প্রদত্ত হয়। 

স্বামজীর 'শষ্যগণ তাঁহার বন্তৃতাগ্ীল 'লাপবদ্ধ কারবার জন্য বহাঁদন 
হইতেই বাগ্র হইয়া উঠিয়াছলেন কিন্তু উপযুন্ত লোকাভাবে এতাঁদন সাবিধা 
করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ইতোপূর্বে কয়েকজন সাঞ্ডেতিক-লেখক নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা অনেক স্থলেই স্বামিজীর অনুসরণ কারতে 
পারতেন না। এই সময় ইংলশ্ড হইতে মিঃ জে. জে. গুডউইন নামক জনৈক 
আভজ্ঞ সাঙ্কোতিকালাপাঁবদ নিউইয়র্কে উপাস্থত হইলেন। স্বাঁমজীর শিষ্য- 
গণ তাঁহাকে কার্যে নিযুস্ত কাঁরয়া আশাতীত সফল প্রাপ্ত হইলেন। মিঃ 
গুডউইনকে প্রায় আধকাংশ সময়ই স্বামিজীর সাঁহত যাপন কাঁরতে হইত, 
আর ইহার ফলস্বরূপ কিছুদিনের মধ্যেই তাঁহার মনোভাব সম্পূর্ণ পাঁরবার্তত 
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হুইল। তান স্বামজর শিষ্যত্ব গ্রহণ কারলেন। সাধুহৃদয় গুডউইনের অক্লান্ত 
গুরুসেবা দোঁখলে চমৎকৃত হইতে হইত । স্বামিজী ইহাকে শবশবস্ত গৃডউইন, 
বালয়া সম্বোধন কাঁরতেন। স্বামজীর যে অমূল্য বন্তুতাবলী আমরা 
পুস্তকাকারে পাইয়াছ, তাহার প্রায় সমস্তই মিঃ গুডউইনের অক্লান্ত চেষ্টার 
ফল। কেবলমাত্র 'রাজযোগ" পুস্তকখানিই স্বামিজাঁ বিশেষ চিন্তা কারিয়া এক- 
জন শিষ্যের দ্বারা লিখাইয়াঁছলেন এবং কয়েকটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ ছাড়া বাকী 
সমস্তই তাঁহার বন্তৃতা। মিঃ গুডউইনের মত বিশ্বস্ত ও দক্ষ লেখক কর্মভার 
গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই স্বামিজীর আঁধকাংশ বন্তৃতাই আমরা বর্তমান 
আকারে প্রাপ্ত হইয়াছ। 

খৃষ্টমাস পর্বোপলক্ষে মিসেস ওলি বুল কর্তৃক নিমান্মত হইয়া স্বামজী 
বোস্টনে গমন করিলেন। কেমীব্রজের মাহলাগণ কর্তক আহত হইয়া স্বামজী 
“ভারতীয় নারীজাঁতির আদর্শ' সম্বন্ধে একটি 'বাঁবধ তথ্যপূর্ণ বন্তৃতা প্রদান 
করেন। উহা শ্রবণ কাঁরয়া তত্রত্য বিদুষী নারীসমাজ মুগ্ধ হইলেন এবং 
স্বামিজীর অন্তাতসারেই তাঁহার মাতাকে ধন্যবাদ দিয়া একখানি পর্ন 'লাখিবার 
সঙ্কল্প কারলেন। ভার্জন মেরীর ক্লোড়ে বালক যাঁশুর একখানি মনোরম 
চিত্রসহ তাঁহারা 'লিখিয়াছলেন-__ 

“জগতের কল্যাণে জননী মেরীর অবদনস্বরূপ খৃ্টদেবের আঁবভভাবের দিন 
আমরা উৎসবানন্দে আতবাহত কাঁরতোছি। সঙ্গে সঙ্গে স্মাত জাগয়া উীঠতেছে। 
আমাদের মধ্যে আপনার পূত্রকে পাইয়া আজ আপনাকে শ্রদ্ধাঁভবাদন জানাইতোছ। 
আপনার শ্রীচরণাশীর্বাদে সোঁদন “ভারতে মাতৃত্বের তাদশ” সম্লন্ধে বন্ততা দয়া তানি 
আমাদের নরনারী ও শিশুদের মহৎ উপকার সাধন করিয়াছেন। তাঁহার মাতৃপৃূজা 
শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়ে শাল্ত-সমল্লাতির উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া 'দিবে। 

“আপনার এই সন্তানের মধ্যে আপনার জীবন ও কার্ষের যে প্রভাব প্রকাশ 
পাইয়াছে, তাহা আমরা সম্যক্‌ উপলাব্ধ কাঁরয়া আপনার নিকটই আমাদের আন্তাঁরক 
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কাঁরতোছি। ভ্রাতৃত্ব ও একোর যে নিয়ন্তা, সে দেবতার প্রকৃত 
আশনর্বাদ সমগ্র পৃথবীতে ছড়াইয়া পড়ুক, হৃদয়ে এই বাস্তব স্মাত লইয়া আপনার 
জীবন্ত আদর্শ যেন তাঁহাকে কার্ষক্ষেত্রে অন:প্রাণত করে, এই কথা স্মরণে রাখিয়া 
আমাদের কৃতজ্ঞতার এই সামান্য নিদর্শন আপাঁন গ্রহণ কারবেন।” 


রবিবার বিনামূল্যে বন্তৃতা প্রদান কারতে লাগিলেন। ব্ুকাঁলন মেটাফাঁজক্যাল 
সোসাইটি ও নিউইয়র্ক পিপলস চার্চে প্রদত্ত বন্তৃতাগযীলও শ্রবণ করিবার জন্য 
প্রত্যহ দলে দলে নরনারী আসিতে লাগিল। বন্তৃতা প্রদান ছাড়াও 'তিনি প্রাতি- 
দিন দুইবার কয়া প্রশ্নোত্তর ক্লাসে উপাস্থত থাকিয়া জিজ্ঞাস্‌ মান্রেরই 
ধর্মসমস্যাগঁল আগ্রহের সাঁহত ভঞ্জন কাঁরতেন এবং রাজযোগ বা বিশেষ 
সাধনপ্রণালীসমূহ ব্যান্তাবশেষকে যত্বের সাঁহত শিক্ষা দিতেন। 


১৬৬ 1ববেকানল্দ চারত 


ফেুয়ারী মাসে তান ম্যাঁডসন স্কোয়ার গার্ডেন নামক প্রকাণ্ড হলে 
'ভীন্তযোগ” সম্বন্ধে বন্তৃতা প্রদান কাঁরতে আরম্ভ করিলেন। বন্তৃতাগ্াল এত 
সুলালত ও হৃদয়গ্রাহী হইত যে, প্রত্যহ প্রায় দুই সহত্্র শ্রোতা দুই ঘন্টা কাল 
অশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়াও দণ্ডায়মান হইয়া মন্প্রমুশ্ধবৎ শ্রবণ করিতেন। 
এই মাসেই তান হার্টফোর্ড মেটাঁফিজক্যাল সোসাইটিতে আহত হইয়া “আত্মা 
ও ঈমবর' সম্বন্ধে একাঁট বন্তৃতা প্রদান করেন। ব্রুকৃলিন নৌতক সভাতেও 
1তাঁন কয়েকটি উচ্চাঙ্গের দার্শানিক বন্তৃতা প্রদান করেন। এতৎসম্বন্ধে হেলেন 
হানাটংটন (1610 17000106192) নামে ব্রুকৃলিনস্থ জনৈক সম্ভ্রান্ত ও 
পাঁণ্ডিত ব্যান্ত ব্রহ্মবাদিন্‌ পান্রকায় লখিয়াছেন__ 


“ঈশ্বর অনুগ্রহপূরবক আমাদের মধ্যে এমন একজন ধর্মগুরু বা শিক্ষককে 
প্রেরণ কাঁরয়াছেন, যাঁহার উন্নততর দার্শানক মতবাদ ধীরে অথচ 'নশ্চিতরূপে 
এতদ্দেশের নৌতিক জাবনে প্রাবষ্ট হইতেছে । এই অসাধারণ শাস্তশালণ এবং পাঁবন্ন 
পুরুষ এক সমৃল্ত আধ্যাঁত্মষক জীবনযাপন-প্রণাল, এক সার্বভোমিক ধর্ম, অযাচিত 
দয়া, আত্মত্যাগ এবং মানবব্দ্ধিগম্য পাঁবন্রতম ভাবানিচয় ব্যাখ্যা কাঁরয়াছেন। স্বামী 
বিবেকানন্দ আমাদের মধ্যে এমন এক ধর্ম প্রচার করিয়াছেন, যাহা সম্প্রদায় ও মত- 
বাদের বন্ধন হইতে সম্পূর্ণরূপে মু্ত, উন্নাত ও পাবন্রতা বিধায়ক, 'দব্যানন্দপ্রদ 
এবং সর্বতোভাবে নিজ্কলঙ্ক- যাহা ঈশবর ও মানবের প্রাত প্রেম ও অনন্ত দয়ার 
উপর প্রাতম্ঠিত। * * * 

“স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার শিষ্য ও অনূচরগণ ছাড়া বহু বন্ধলাভ করিয়াছেন। 
বন্ধু ও ভ্রাতৃভাবের সাম্য সহায়ে তান সমাজের সর্বস্তরে পারভ্রমণ কাঁরয়াছেন। 
তাঁহার কথোপকথন ও বন্তৃতা শ্রবণ কারবার জন্য আমাদের নগরের শ্রেষ্ঠ প্রাতভাশালী 
এবং চিন্তাশীল ব্যান্তগণ সমবেত হইয়া থাকেন এবং ইতোমধ্যেই তাঁহার প্রভাব 
গভীরভাবে বিস্তৃত হইয়াছে ও একটা আধ্যাঁত্মক জাগরণের প্রবল ম্লোত অগ্রত্যক্ষ- 
ভাবে প্রবাহত হইতেছে । কোন প্রশংসা বা 'নন্দা তাঁহাকে অনুমোদন বা প্রাতবাদ 
-কল্পে উত্তেজিত কাঁরতে পারে নাই. অর্থ ও প্রাতিপাত্তও তাঁহার উপর প্রভাব বস্তার 
বা কোন বিষয়ে পক্ষপাতী কাঁরয়া তুলিতে পারে নাই। অন্যাধ্য অনঃ্গ্রহ প্রত্যাশার 
নিঃসন্দেহ প্রমাণ পাইলে তান এরুপ অজ্ঞতাপ্রসৃত অগ্রসর ব্যান্তগ্লিকে স্বীয় 
অপ্রতিহত ব্যন্তিত্ব প্রভাবে নিবারণ করিয়া সর্বদাই ধর্ম-প্রচারকোচিত অনাসীন্তর ভাব 
অক্ষুঞ্ন রাখিতেন। কুকমর্ঁ ও অসৎ চিন্তাকারণ ব্যতীত 'তাঁন কাহারও দোষ প্রদর্শন 
করিতেন না, কিন্তু অপর পক্ষে আবার পাঁবন্ততা ও উন্নত জবনযাপন-প্রণালী 
অবলম্বন কাঁরতে উৎসাহ প্রদান কাঁরতেন। মোটের উপর তান এমন একজন ব্যাস্ত, 
যাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে পারিলে রাজারাও চাঁরতার্থ হন।" 


স্বামজীর ধর্মব্যাখ্যায় আকৃষ্ট হইয়া বহু নরনারী তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ 
কাঁরতে লাগিলেন। ডান্তার স্ট্রীট নামক জনৈক ভান্তমান শিষ্য সংসার ত্যাগ 
করিবার সঙ্কল্প করায় স্বামিজী তাঁহাকে সন্্যাস প্রদান করিয়া স্বামী যোগা- 
নন্দ নাম প্রদান করিলেন। এইরূপে এক বৎসরের মধ্যে তিনজন সৃশাণ্ডত 


আচার্য 'ববেকানল্দ ১৬৭ 


শিষ্যকে সন্ন্যাস-ব্রতে দীক্ষিত করিয়া স্বামজী তাঁহাদের সাহায্যে বেদান্ত ও 
যোগের ক্লাসগৃলি চালাইতে লাগিলেন। দলে দলে নরনারী স্বামজীর উপদেশে 
অন্প্রাণত হইয়া নিজেদের 'বৈদান্তক' বাঁলয়া প্রচার কাঁরতে লাগলেন। 
স্বামিজীর অন্যতমা 'শিষ্যা আমেরিকার সমসামীয়ক শ্রেন্ত কাব ও লোখকা 
িসেস্‌ এল্লা হুইলার উইলকক্স ১৯০৭, ২৬শে মে, ণনউইয়র্ক আমোরকান” 
পান্রকায় স্বামজণীর কথা আলেচনা করতে গিয়া যে সুদঈর্ঘ প্রবন্ধ 'লাঁখয়া- 
ছিলেন, উহা পাঠ কাঁরলে নিঃসন্দেহে বোঝা যায় যে যে-কোন চিন্তাশঈল ব্যান্ত 
তাঁহার বন্তুতা-ক্লাসগূলিতে যোগ দিয়াছেন, তিনিই মুগ্ধ হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব 
গ্রহণ করিয়াছেন; অথবা উন্নততর, শান্তিপ্রদ জীবন গঠন করিবার প্রহর 
উপাদান পাইয়াছেন। মিসেস উইলকক্স 'লাঁখয়াছেন-_ 


“বার বৎসর পূর্বে ঘটনাক্রমে একাদিন সন্ধ্াবেলায় শুনলাম, ভারতবর্ষ হইতে 
শববেকানন্দ নামে জনৈক দর্শনশাস্াধ্যাপক নউইয়রে আঁসয়াছেন এবং আমার 


আমরা আম ও আমার স্বামী) কৌতূহলবশতঃ তাঁহার বন্তৃতা শ্রবণ কাঁরতে গিয়া- 
ছিলাম এবং দশ 'মানট যাইতে না যাইতেই অনুভব কাঁরলাম, আমরা সক্ষ, জীবন- 
প্রদ, রহসাময় এক ভাবরাজ্যে নাত হইয়্াছ। আমরা মন্ত্রম্গ্ধবং রুত্ধ*বাসে বন্তুতার 
শেষ পর্যন্ত শ্রবণ কাঁরয়াছিলাম। 

“বন্তৃতান্তে আমরা নৃতন সাহস, নূতন আশা, নবীন শান্ত ও আভনব 'বশবাস 
লইয়া জীবনের দৈনন্দিন বৈচিন্র্যের মধ্যে আসিয়া পাঁড়লাম। আমার স্বামী বাঁললেন, 
'ইহাই দর্শনশাস্ত্র, ইহাই ঈশবর-ধারণা, আম বহুদিন হইতে যাহা অন্বেষণ কাঁরতোছি, 
ইহা সেই ধর্ম। ইহার পর কয়েক মাস ধাঁরয়া তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া স্বামশ 
বিবেকানন্দের প্রাচীন ধর্মব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে এবং তাঁহার অসাধারণ মনের সত্য- 
রত্রসমূহ, শাস্ত ও মাহাত্ম্য সম্বন্ধীয় চল্তাগুলি সংগ্রহ কারতে গমন কাঁরতেন। 
কখনও কয়েক রান্র বিরন্তি ও উৎকণ্ঠায় আনিদ্রায় যাপন কাঁরয়া 'তাঁন স্বামিজীর 
বন্তৃতা শ্রবণ কারতে যাইতেন এবং বন্তৃতান্তে বাহরে আসিয়া হমমালন রাজপথে 
ভ্রমণ কাঁরতে কারিতে হাসিয়া বাঁলতেন, 'এখন আম সুস্থ হইয়াছ; আর 'বিরান্তর 
কিছুই নাই। মানবাত্মা সম্বন্ধীয় উদার ও বিস্তৃত ধারণা লইয়া আমার কর্তব্যকর্ম 
ও আনন্দের মধ্যে যোগদান কারিব' 1” 


ডিসেম্বর মাসের প্রথম ভাগে তান পুনরায় নিউইয়র্ক ফারিয়া আসিলেন; 
তথা হইতে য্স্তরান্ট্রের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া 'ডিদ্রয়েটে উপাস্থত হন। 
ডদ্রয়েটে তাঁহার প্রচারকার্ষের বর্ণনা করিয়া তাঁহার অন্যতমা শিষ্যা মিসেস 
এম. 'স. ফাঁঙ্কি লিখিয়াছেন-_“১৮৯৬-এর প্রথমভাগে দুই সম্তাহের জন্য 
তান 'ড্রয়েটে আগমন করেন। সঙ্গে তাঁহার সাত্কোতিক-লেখক বিশ্বস্ত 
গুডউইন। তাঁহারা রিশূলুতে কয়েকখানি ঘর ভাড়া লইয়াছিলেন। 'িশ্‌লু 
একটি ক্ষুদ্র 'ক্যাঁমাল হোটেল'_-তথায় একাধক লোক সপারবারে বাস কাঁরত ॥ 


৯১৬৮ ববেকানন্দ চরিত 


তত্রত্য বৃহৎ বৈঠকখানাটি ?তান ক্লাসের আঁধবেশন ও বন্তৃতার জন্য ব্যবহার 
কাঁরতে পাইতেন; কিন্তু উহা এত বড় ছিল না যে, উহাতে সেই বিপুল জন- 
নঙ্ঘের স্থান সঙ্কুলান হয় এবং দুঃখের বিষয়, অনেককে বিফলমনোরথ হইয়া 
ফিরিয়া যাইতে হইত। বৈঠকখানা, দরদালান, ?সপড় এবং প.ুস্তকাগারে সত্য 
সত্যই এক তিল স্থান থাকিত না। সেই কালে তান একেবারে ভান্তমাখা 
ছিলেন। ভগবৎপ্রেমই তাঁহার ক্ষুধা-তৃষ্ণাস্বরূপ ছিল। 1তাঁন যেন একপ্রকার 
এ*বারক উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছিলেন, প্রেমময়ী জগজ্জননীর প্রাত তীর আকাঙ্ক্ষায় 
তাঁহার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইতেছিল। 'ডিদ্রয়েটে সাধারণের 
সমক্ষে তাঁহার শেষ উপাঁস্থাত বেখেল মন্দিরে। জনৈক অনুরাগী ভন্ত রাবি 
লুইস্‌ গ্রোসম্যান তথায় যাজকের পদে আঁধাণ্ঠিত ছিলেন। সোঁদন রাববার, 
সন্ধ্যাকাল এবং জনতা এত আঁধক হইয়াছিল যে, আমাদের ভয় হইয়াছিল, 
বুঝি লোক বিহবল হইয়া একটা কি করিয়া বসে। রাস্তার উপরেও অনেকদূর 
পর্যন্ত ঠাসা লোক এবং শত শত ব্যান্ত ফারিয়া গিয়াছিল। স্বামিজী সেই বৃহৎ 
শ্রোতৃসজ্ঘকে মন্্রমূগ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার বন্তৃতার বিষয় ছিল--পাশ্চাত্য 
জগতে ভারতের বাণী” ও সর্বজনীন ধর্মের আদর্শ” । তাঁহার বন্তুতা আত 
উৎকৃষ্ট ও পাঁণ্ডত্যপূর্ণ হইয়াছিল। সে রজনীতে আচার্যদেবকে যেমনাঁট 
দেখিয়াছ, তেমনাট আর কখনও তাঁহাকে দোখ নাই। তাঁহার সৌন্দর্যের মধ্যে 
এমন একটা কিছ ছিল, যাহা এ পাঁথবীর নহে। মনে হইতোঁছল, যেন 
আত্মাপক্ষণ দেহাপিঞ্জর ভাঙ্গিবার উপক্রম কাঁরতেছে এবং সেই সময়েই আমি 
প্রথম তাঁহার আসন্ন দেহাবসানের পূর্বাভাস প্রাপ্ত হইয়াঁছিলাম। বহন্বর্ষের 
আতারন্ত পারশ্রমের ফলে তিনি আঁতশয় শ্রান্ত হইয়া পাঁড়য়াছিলেন এবং 1তাঁন 
যে আঁধকাঁদন এ পৃথিবীতে থাকবেন না, তাহা তখনই বাঁঝতে পারা গিয়াছিল। 
আম 'না, এ কিছুই নহে” বলিয়া মনকে বুঝাইতে চেস্টা করিলাম, কিন্তু প্রাণে 
প্রাণে উহার সত্যতা উপলাব্ধ কারলাম। তাঁহার "বিশ্রামের প্রয়োজন হইয়াছিল, 
কিন্তু তান ভিতর হইতে বৃঝিতোছিলেন, তাঁহাকে কার্য কাঁরয়াই যাইতে 
হইবে।” 

গোঁড়া খৃষ্টান মশনারগণ স্বামিজীকে আক্রমণ করিয়া নানাপ্রকার নিন্দা 
রটাইতে লাগলেন। সাধারণকে তাঁহার বন্তৃতা শ্রবণ করিতে নিষেধ কাঁরতে 
লাগিলেন। ধর্মযাজক রাবি লুইস গ্রোসম্যান স্বামিজী সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা- 
গুলির প্রাতিবাদ করিয়া সও্কীর্ণহ্দয় মিশনরিগণের কার্য প্রণালীর নিন্দা 
কারতে লাগলেন। যাহা হউক, যথেম্ট বাধা সত্তেও প্রত্যহ স্বামিজীর বন্তৃতা 
আরম্ভ হইবার পূর্ব হইতেই 'নাদস্ট স্থানাট জনাকীর্ণ হইয়া যাইত, শত শত 
ব্যন্তি স্থানাভাবে হতাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতেন। কয়েকজন হন্দুধর্ম- 


আচার্য বিবেকানন্দ ১৬৯ 


গমন কারলেন। স্বামী কৃপানন্দ 'িষ্রয়েটে প্রচারকার্ চালাইতে লাগলেন। 

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে মিঃ ফক্স দর্শনশাখার গ্রাজুয়েট 
ছান্রগণের সম্মুখে বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে বন্তৃতা প্রদান কারবার জন্য স্বামজাঁকে 
আহবান কারলেন। স্বামিজী আনন্দের সাহত সম্মত হইলেন। 'বাবিধ দর্শন- 
শাস্তে সুপাণ্ডত অধ্যাপক ও শত শত গ্রাজুয়েট ছাত্রের সম্মুখে স্বামিজী 
২৫&শে মার্চ 'বেদাল্তদর্শন' সম্বন্ধে একটি গভনর তত্তবসমান্বত বন্তুতা প্রদান 
কারলেন। এঁ বন্তুতাঁট ছাত্রদের আগ্রহাতিশয্যে পুস্তকাকারে ম্দাদ্ুত হইল। 
অধ্যাপক রেভাঃ এভারেট (1২০৮. 0০. 0. 20৮600 194)5 1449) আনন্দের 
সাঁহত উহার একি ভূমিকা 'লাখয়া দিয়াছিলেন। উত্ত সহদীর্ঘ ভূমিকায় 
তিনি 'লিখিয়াছেন ; 

“স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার নিজের সম্বন্ধে এবং তাহার কর্ম সম্বন্ধে সমধিক 
কোতূহল উদ্দীপিত করিয়াছেন; হিন্দ চন্তাপ্রণালী অপেক্ষা অধিকতর হৃদয়গ্রাহী 
বিষয় আর নাই। হেগেল বলেন, স্পিনোজার মত-ই সমস্ত দার্শানক তত্তের গোড়ার 
কথা। বেদান্তদর্শন সম্বন্ধেও এই আভিমত প্রকাশ করা যাইতে পারে। বিবেকানন্দ 
যে আমাদগকে এই শিক্ষা এরূপ সফলতার সাঁহত প্রদান কারতে পাঁরয়াছেন, সেজন্য 
তাঁহার নিকট আমরা কৃতজ্ঞ ।” 


নিউইয়র্কে 'ফাঁরয়া আঁসয়া স্বামজী বেদান্তালোচনা ও যোগাঁশক্ষার 
জন্য একটি স্থায়ী কেন্দ্র গঠন কারতে কৃতসঙ্কজ্প হইলেন। এঁদকে ইংলণ্ড 
হইতে পুনঃ পুনঃ আহবান আসিতে লাগিল। স্বামিজী ইংলশ্ড হইতে ভারতে 
প্রত্যাবর্তন কাঁরবেন ইহা পূর্বেই স্থির হইয়াছিল। তদনুসারে শিষ্য ও ভন্ত- 
ব্গের সাঁহত পরামর্শ কাঁরয়া স্বামিজী স্থায়ীর্পে নিউইয়র্কে একটি “বেদান্ত 
সোসাইটি” স্থাপন করিলেন। প্রাসদ্ধ ধনী 'মঃ ফ্রান্সিস এইচ. লিগেট্‌ মহোদয় 
গুরুদেবের সম্মতি ও ইচ্ছাক্রমে উত্ত সাঁমাতির সভাপাত হইলেন। 'সিম্টার 
হরিদাসীকে স্বাঁমজী শান্তসণ্ার ও আশীর্বাদ কাঁরয়া যোগাশিক্ষাযিত্রী 'নিযুত্ত 
কারলেন। স্বামী কৃপানন্দ, অভয়ানন্দ, যোগানন্দ এবং কাঁতিপয় ব্রহ্মচারী 
আর্থার স্মিথ, মিঃ এবং মিসেস ওয়াল্টার গুডইয়ার এবং প্রাসিদ্ধা গায়িকা 
মিস এমা থাসীব প্রভাত নিউহয়রকস্থ প্রাতষ্ঠাবান্‌ শিষ্য ও শিষ্যাগণ উৎসাহের 
সহিত সাঁমাতর কার্য চালাইতে লাগলেন। শিষ্যবর্গের সম্মাত ও অনুরোধে 
স্বামিজী তাঁহার গুরুভাই স্বামী সারদানন্দজীকে সত্বর ইংলপ্ডাভিমূখে যাত্রা 
কারবার জন্য পত্র 'িখিলেন। ইংলশ্ড হইতে উন্ত স্বামিজীকে নিউইয়র্কে 
প্রেরণ কাঁরবেন অঙ্গীকার কারয়া আচার্যদেব ১৮১৬এর ১৫ই এঁগুল পুনরায় 
ল"্ডনাভমূখে যাতনা করিলেন। 

প্রায় তিন বৎসরকাল তাঁহার আমেরিকায় প্রচারকার্ষের গোঁরবময় ইতিহাস 


১৭০ বিবেকানন্দ চারত 


আলোচনা করিলে ভর্তি, বিস্ময় ও সম্দ্রমে আত আঁবশ্বাসীরও মস্তক অবনত . 
হইয়া পড়ে। স্বজাতির, স্বদেশের, স্বধর্মের মহিমাকে অক্ষুন রাখিয়া তান, 
যে-ভাবে ভারতীয় দর্শন প্রচার করিয়াছেন, তাহা চিরাঁদনই জগতের হইীতহাসে 
একটি শ্রদ্ধার সাঁহত আলোচনা করিবার অধ্যায়রূপে বিরাঁজত থাঁকবে। 
শিকাগো বিদুষা সমাজের অন্যতমা নেত্রী মিসেস লিগেট্‌ সত্যই বালয়াছেন-__ 
44৯ ০2100. 96127769001, 17) 21] [যা 60011606 ] 15956 17960 00 
0 06101012650. [99750109595 0190 00010 17091560106 56] 796:6০৫00 
20 5256 ৮/10)006 00611056155 10] 2] 1109081)0 109115 00617 0৮10, 
01510100706 0১০ (০০6100090. 100096101, 005 00367, 91008 
৬1৮ ০1:917917019,- 

অর্থাৎ “তনি (বিবেকানন্দ) সত্যই মহান্ুভব 1ছলেন। আমার জীবনে 
দুইজন সৃবিখ্যাত ব্যান্তর সাহত দেখা হইয়াছে, যাঁহারা ব্যান্তগত মর্যাদা কোন, 
অবস্থাতেই ক্ষ না করিয়া অনাড়ম্বরে প্রত্যেককেই উহা অনুভব করাইতে 
পারেন একজন জার্মান সম্রাট, অপর স্বামী বিবেকানন্দ” 

আমোরিকা হইতে আচার্যদেবের পন্র পাইয়া স্বামী সারদানন্দ কালবিলম্ব 
না করিয়া ইংলশ্ডে উপাস্থত হইয়াছিলেন এবং এপ্রল মাসের প্রথম হইতে 
1মঃ ই. টি. জ্টার্ডর আঁতাথরূপে বাস কারিয়া পূর্বপ্রাতিষ্ঠিত আলোচনা 
সামাততে ধর্মেপদেশ প্রদান করিতোছলেন। আচার্যদেব লন্ডনে আসিয়া 
তাঁকে জ্টার্ড সাহেবের ভবনে দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন। সারদা- 
নন্দজশও যে বহুদিন-নিরুদ্দিষ্ট নেতা শ্রীনরেন্দ্রনাথকে' দোখিয়া সমধিক উল্লাসত 
হইলেন, ইহা বলাই বাহুল্য! আচার্যদেব আগ্রহের সাহত তাঁহার নিকট 
আলমবাজার মঠের ও অন্যান্য রামকৃফভন্তগণের কুশল সংবাদ অবগত হইয়া 
নিশ্চিন্ত হইলেন। 

সারদানন্দজী ও স্বাঁমিজী লন্ডনের সেন্ট জ্জেস্‌ রোডে মিস্‌ মূলার ও, 
1মঃ স্টার্ডর আতাঁথরূপে বাস করিয়া পূর্ণ উদ্যমে ও উৎসাহের সাঁহত 
প্রচারকার্য আরম্ভ করিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ পুনরায় 'ফাঁরয়া আসিয়াছেন, 
এ সংবাদ প্রচারিত হইবামান্ন দলে দলে শিক্ষিত নরনারী তাঁহার দর্শন কামনায়, 
কেহ বা উপদেশ লাভের জন্য আগমন কাঁরতে লাগলেন। সংবাদপন্রসমূহে 
তাঁহার কার্ধপ্রণালীর বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশিত হইতে লাগল । মে মাসের 
প্রথম হইতে স্বামিজী নিয়ামতর্পে শিক্ষাদান ও প্রশ্নোত্তর ক্লাস চালাইতে 
লাগলেন এবং 'জ্ঞানযোগ” সম্বন্ধে বন্তৃতা প্রদান কারিতে লাগলেন। মে মাসের 
শেষভাগে তানি ভান্ত, কর্ম ও যোগ সম্বন্ধেও কতকগুলি উৎকৃম্ট বন্তুতা 
প্রদান কারলেন। ক্লাব, সভা, সমাতি, ড্রায়ংর্ম ইত্যাঁদতে বন্তুতা দিবার জন্য 
[তান প্রতাহ আহত হইতে লাঁগলেন। মিসেস আন বেশান্ত কর্তৃক আহত 


আচার্য গববেকানন্দ ১৭৯ 


হইয়া তাঁহার আযাঁভানউ রোডস্থ ভবনে একাঁদন স্বামিজী 'ভান্ত' সম্বন্ধে 
একটি বন্তৃতা প্রদান কাঁরলেন। কর্ণেল অল্‌কটও উন্তাঁদবস তথায় উপাস্থিত 
ছিলেন। 

স্বামী সারদানন্দ ৬ই জুন ব্রল্গবাদিন্‌' পাত্রকায় 1লাখিয়াছলেন-_“স্বামী 
বিবেকানন্দের প্রচারকার্য এখানে সন্দররূপে আরম্ভ হইয়াছে। প্রতাহ দলে 
দলে নরনারণ তাঁহার বস্তুতা-ক্লাসে নিয়ামতরূপে উপস্থিত হইতেছেন। তাঁহার 
বন্তুতাগ্লিও বাস্তাবক কৌতূহলোদ্দীপক। সোঁদন ্যাংলকান চার্চের 
অন্যতম নেতা মিঃ ক্যানন হাউইস (17191615) তাঁহার বন্তৃতা শ্রবণ করিয়া 
মৃশ্ধ হইয়াছেন। তিনি শিকাগো মহামেলাতেই স্বামজীর সাঁহত পরাচিত 
হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে সেই সময় হইতেই ভালবাসেন । মগ্গলবার স্বামিজী 
596581)0 011) পশক্ষাণ সম্বন্ধে একাঁট বন্তৃতা প্রদান করেন। স্তীশিক্ষা 
ধবস্তারের জন্য মহিলাগণ এই অতি প্রয়োজনীয় সমিাতাঁট স্থাপন কাঁরয়াছেন। 
এই বন্তৃতায় তিনি ভারতীয় প্রাচীন শিক্ষা-পদ্ধাতর সাঁহত আধুনিক প্রথার; 
তুলনা করিয়া দেখাইলেন যে, মানুষ গাঁড়য়া তোলাই শিক্ষার উদ্দেশ্য, বিবিধ 
প্রকার তথ্য দিয়া মাস্তজ্ক পূর্ণ করা নহে ।” তান য্যান্ত দিয়া বুঝাইয়া দিলেন, 
মানুষের মনই অনন্ত জ্ঞানের খাঁন; ভূত, ভাঁবষ্যং ও বর্তমান সমস্ত জ্বানই 
উহাতে ব্যন্ত বা অব্যন্তভাবে অবাস্থিত রাহয়াছে। মানবের অন্তার্নীহত এ 
জ্ঞানের বাহ্র্বিকাশের সাহায্য করাই প্রত্যেক প্রকার শিক্ষা-প্রণালীর উদ্দেশ্য 
হওয়া উচিত। তিনি উপমা দিলেন যে, যেমন 'মাধ্যাকর্ষণ শান্ত বিষয়ক জ্ঞান 
পূর্ব হইতেই মানুষের অন্তরে বিদ্যমান ছিল. আপেলের পতনাঁট 'নিউটনের 
পক্ষে উত্ত জ্ঞানের বিকাশের সহায়তা করিল মান্র। 

মিসেস মাটন নাম্নী জনৈকা 'িদুষী ও ধনাঢ্যা রমণী একাঁদন তাঁহার 
আলয়ে স্বামজীকে বন্তৃতা দিতে আহবান করেন। তান “আত্মা সম্বন্ধে 
হন্দুর ধারণা” সম্বন্ধে একাঁট বন্তৃতা প্রদান করেন। ১৪ই জনের “]1)6 
[,0100010 41076710910" পাত্রকা এই বন্তৃতার সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা কাঁরয়া 
ষে সবদীর্ঘ প্রবন্ধ 'লাঁখয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল-_ 

“সবামিজী হিন্দুধর্মকে কেবল জড় ও অন্ধ পৌত্তুলিকতার অপবাদ হইতে মত্ত 
কাঁরয়াছেন তাহা নহে, বরং ইহাফে এমন এক সমল্লত ও সমুজ্জবল ভাবের উপর 
প্রতিষ্ঠিত কাঁরয়াছেন যে. ইহার প্রাত মানবজাতির শ্রদ্ধা না হইয়া থাকিতে পারে 
না। * * * বুধবার দিবস অতাব দূরোগ সত্তেও বহুসংখ্যক ভদ্রলোক ও মাঁহলা, 
[মিসেস মার্টিনের আতিথ্য গ্রহণ করিবার জন্য উপাস্থত হইয়াছিলেন; এমনাকি. 
রাজপাঁরবার হইতেও কয়েকজন গোপনভাবে উন্ত সভায় উপাঁস্থত হইয়াছিলেন।” 


বিশেষভাবে নিমাল্মত হইয়া স্বামিজী অক্ফোর্ডে গিয়া ২৮শে মে 
জশাদ্বিখ্যাত আচার্য মোক্ষমূলরের সহিত সাক্ষাৎ কারলেন। মোক্ষমূলর্‌ 


৯৭২ 1ববেকানন্দ চাঁরত 


ইতোপূর্বে 'নাইনাটন্থ সেঞ্চুরী” পান্রিকায় 'প্রকৃত মহাত্মা” শশর্ষক শ্রীরামকৃষ, 
সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ 'লাখয়াছিলেন, উহা পাঠ করিয়া বিবেকানন্দ পূর্ব হইতেই 
অধ্যাপকের সহিত সাক্ষাৎ কাঁরবেন 'স্থর কাঁরয়াছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে আচার্য 
বাঁললেন, শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসিয়া কেশবের ধম'মতের সহসা পাঁরবর্তনই 
সর্বপ্রথম তাঁহার দৃম্টি আকর্ষণ করে। তখন হইতেই এ মহাত্মার জীবনী ও 
উপদেশ সম্বন্ধে যেখানে যতটুকু পান, তাহাই 'তাঁন আগ্রহ ও শ্রদ্ধাসহকারে 
পাঠ করিয়া আসতেছেন। স্বামিজীর 'নকট শ্্রীরামকৃষের পাবন্র চারন্র ও 
উপদেশাবলশ শ্রবণ কাঁরয়া অধ্যাপক বলিলেন যে, যাঁদ তান তাঁহাকে আবশ্যক 
মত উপাদান সংগ্রহ কাঁরয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে তান শ্রীরামকৃষের 
একখানি জীবনী 'লাখতে প্রস্তুত আছেন। বলা বাহুল্য, স্বামজণী আনন্দের 
সহিত সম্মত হইলেন। কিয়া্দবস পরে অধ্যাপক প্রণীত "শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী , 
ও উপদেশ" নামক বিখ্যাত পুস্তকখাঁন প্রকাশিত হয়। উহা বিবেকানন্দের 
পাশ্চাতাদেশে প্রচারকার্ষের যথেম্ট সহায়তা করিয়াছিল। 

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে অবশেষে স্বামিজী যখন বাঁললেন, “ক ্রীরামকৃষ্ণ আজকাল 
সহম্্র সহম্র ব্যন্তি কর্তৃক উপাসিত হইতেছেন।”-__অধ্যাপক তৎক্ষণাৎ উত্তর 
কাঁরলেন, “্যাঁদ এইর্প মহাপুরুষ উপাঁসত না হন, তাহা হইলে কাহার 
উপাসনা হইবে?” স্বামিজীর নিকট শ্্রীরামকৃষের কথা শ্রবণ করিয়া অধ্যাপক 
উৎসাহের সাঁহত বাঁলয়া উিলেন, “তাঁহাকে জগতের 'নিকট পাঁরাঁচিত কারবার 
জন্য আপনারা কি করিতেছেন ?” কথায় কথায় স্বামিজীর প্রচারকার্যষের কথা 
উঠিল। অধ্যাপক স্বামিজীর বেদান্ত প্রচারকার্যের সাঁহত সম্পূর্ণ সহানুভূতি 
জ্ঞাপন কাঁরলেন। ভোজনান্তে অধ্যাপক স্বামিজী ও তাঁহার শিষ্য স্টার্ড 
সাহেবকে লইয়া নগর ভ্রমণে বাঁহর্গত হইলেন এবং অক্সফোর্ড িশবাঁবদ্যালয় 
ও 439415191) [10191 দেখাইলেন। স্বামিজী অধ্যাপকের ভারতবর্ষ 
সম্বন্ধে অসীম জ্ঞান দেখিয়া 'বিস্মিত হইলেন। ভারতবর্ষের প্রতি অধ্যাপকের 
অসীম ভালবাসা স্বদেশপ্রোমিক সন্ব্যাসীকে মৃগ্ধ করিল। বিবেকানন্দ উল্লাসের 
সাঁহত প্রশ্ন করিলেন, “আপিন কবে ভারতে যাইবেনঃ যিনি আমাদিগের 
পূর্বপুরুষের চিন্তাসমৃহ শ্রদ্ধার সাহত আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাকে 
অভ্যর্থনা করিবার জন্য সকলেই আনন্দের সাহিত প্রস্তুত হইবে সন্দেহ নাই।” 
অধ্যাপকের প্রশান্ত বদনমণ্ডল সমাধক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, অশ্রুভারাক্রান্ত- 
নেত্রে একর্প অজ্ঞাতসারেই তিনি বলিলেন, “তাহা হইলে হয়ত আর আম 
ফারব না; আমার দেহ আপনাদিগকে তথায়ই সংকার করিতে হইবে 1” *** 
রান্রিকালে স্বামিজী যখন স্টেশনে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা কারতেছেন, এমন 
সময় বন্ধ অধ্যাপক ঝড়বৃষ্টি সত্তেও স্বামিজীকে বিদায়াভনন্দন দিবার জন্য 
স্টেশনে উপস্থিত হইলেন। স্বামিজী লাঁজ্জত হইয়া সসম্ভ্রমে বলিলেন, 
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«আমাকে বিদায় দিবার জন্য আপাঁন এত কম্ট কাঁরয়া না আসলেই পাঁরতেন।” 
'অধ্যাপক প্রীতিছলছলনেত্রে উত্তর কাঁরলেন, '্রীরামকৃষণের একজন যোগ্যতম 
শিষ্যের দর্শনলাভের সৌভাগ্য প্রত্যহ উপাঁস্থত হয় না।” এই দর্শনেই 
অধ্যাপকের সাহত স্বামজীর প্রগাঢ় বন্ধৃত্বের সত্রপাত হয়। স্বাঁমজী 
আজীবন অধ্যাপকের প্রাত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। যাঁদও আর উভয়ের দেখা- 
সাক্ষাতের সুবিধা হয় নাই, তাহ। হইলেও তাঁহারা নিয়মিতভাবে পন্র জ্বারা 
পরস্পরের কুশল সংবাদ অবগত হইতেন। 

যে সমস্ত ইংরাজ শিষ্যা ও শিষ্য স্বামিজীর কার্ধে আত্মজীবন উৎসর্গ 
কাঁরয়াছেন, তাঁহাঁদগের মধ্যে মিস্‌ মূলার, মিস নোবল্‌ (নিবোদতা), মিঃ 
গুডউইন, মিঃ জ্টার্ড প্রীতির কথা আমরা ইতোপূরেই উল্লেখ কারয়াছ। 
দিবতীয়বার ইংলশ্ডে আগমন কাঁরয়া স্বামিজণ ক্যাপ্টেন সোভিয়ার ও শ্রীমতী 
'সোভয়ারকে শিষ্যরূপে প্রাপ্ত হন। এই ধম্প্রাণ সোভিয়ার-দম্পাঁতি তাঁহার 
ভারতীয় কার্ষের জন্য আত্মোৎসর্গ কাঁরতে প্রস্তুত হইলেন। মিসেস সেভিয়ার 
শিষ্যা হইয়াও স্বামিজীর মাতৃস্থানীয়া হইয়াছিলেন; স্বামিজী তাঁহাকে মাতৃ- 
সম্বোধন কারিতেন। 

ইতোমধ্যে সৌভয়ার-দম্পাঁতি ও মিস্‌ মূলার স্বাঁমজীকে লইয়া সুইজার- 
ল্যাণ্ড পাঁরভ্রমণ করিতে যাইবেন সঞ্কজ্প করিলেন; তিনি আনন্দের সাঁহত 
তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কয়েক মাস কঠোর পাঁরশ্রমের পর তাঁহার 
বিশ্রাম করিবার একান্ত প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল। 

জুলাই মাসের শেষভাগে শিষ্য ও বন্ধুগণ সমাভব্যাহারে স্বামিজী লন্ডন 
হইতে যাত্রা কারা জেনিভা নগরীতে উপনীত হইলেন। তখন জোনিভা 
নগরশতে একটি শিল্পপ্রদর্শনী অন্যান্ঠিত হইয়াছিল। স্বামিজী সুইজার- 
ল্যান্ডের শিজ্পজাত দুব্যসমহ দর্শন কাঁরয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, উৎসাহভরে 
সমস্ত দিবস প্রদর্শিত দ্রব্সমৃহ পর্যবেক্ষণ কারয়া বেডাইতে লাঁগলেন। 
অবশেষে একাঁট বেলুন দোঁখিয়া তিনি বেলুনে ডীঠবার জন্য অধাীরভাবে আগ্রহ 
প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সূর্যাস্তের পূর্বে বেলন আকাশে উড়বে না 
শুনিয়া স্বামিজীী বালকের ন্যায় অধীরভাবে সঙ্গিগণকে প্রশ্ন কাঁবতে লাগিলেন, 
এখনও কি সময় হয় নাই? মিসেস সেভিয়ার আকাশ-ভ্রমণটা নিরাপদ নহে 
মনে করিয়া আপান্তি প্রকাশ কারতে লাগিলেন। স্বামিজী তাঁহার কোনপ্রকার 
আপাঁত্ততে কর্ণপাত কারিলেন না, বরং তাঁহাকে পর্যন্ত বেলুনে উাঠতে বাধ্য 
কারলেন। সোঁদন আকাশ বেশ পরিজ্কার 'ছিল। উধর্ব হইতে সূর্যাস্তের 
মনোহর শোভা সন্দর্শন করিয়া স্বামিজী অতীব আনান্দত হইলেন। বেলুন 
প্রত্যাগমন করিলেন। 
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জেনিভা হইতে স্বামিজী সদলে "05505 ০0£ €01)81101, দর্শন করিতে 
যান্তা কারলেন। তথায় 'তনাদবস থাঁকয়া '$1001 1151)0 আঁভমুখে প্রস্থান 
কারলেন। সূইজারল্যাশ্ডের হুদমালাপাঁরশোভিত মনোরম পার্বত্য প্রদেশে 
ভ্রমণ কাঁরয়া স্বামজীর পারব্রাজক জীবনের মধুর স্মাতিসমৃহ মানসপটে 
জাগিয়া উঠিল। হিমালয়ের শান্তিশীতল ক্লোড়ে আশ্রম রচনা করিয়৷ অবাঁশল্ট 
জীবন যাপন করিবার একটা প্রবলতম আগ্রহ তাঁহার বহনীদন হইতে 'ছল। 
সঙ্গিগণের নিকট হিমালয়ের সৌন্দর্য বর্ণন করিতে করিতে স্বামিজী বালিলেন, 
“আমার ইচ্ছা হয়, হিমালয়ে একটি মঠ প্রাতষ্ঠা করিয়া অবশিষ্ট জীবন ধ্যান 
ও তপস্যার় কাটাইয়া দেই। উত্ত মঠে আমার ভারতীয় ও পাশ্চাত্য 1শষ্যগণ 
অবস্থান কারবে, আম তাহাঁদগকে 'কিমীরূপে গঠন কাঁরয়া তুলিব। 
ভারতীয়রা পাশ্চাত্য দেশে বেদান্ত প্রচারকার্ষে ব্রতী হইবে, অপরদল ভারতের 
উন্নাতর জন্য আত্মোৎসর্গ কাঁরবে।” স্বামিজীর শিষ্যগণ তাঁহার সঙ্কজ্প " 
অবগত হইয়া উৎসাহের সাঁহত বাঁললেন, “নশ্চয়ই স্বামিজী! ভবিষ্যৎ কার্ষের 
জন্য এইরূপ একটি মঠ আমাদের একান্ত আবশ্যক।” আল্পস্‌ পর্বতাঁশখরে 
বাঁসয়া স্বামজী শিষ্যবৃন্দের সহত যে পরিকজ্পনা করিয়াছিলেন, তাহা পরে 
আলমোড়া মায়াবতী মঠর্‌্পে বাস্তবে পাঁরণত হইয়াছিল। 

অতঃপর কয়েকটি স্থান পাঁরদর্শন কাঁরয়া তাঁহারা দুই সস্তাহের জন্য 
একট পার্বত্য গ্রামে বাস কাঁরতে লাগিলেন। চারিদিকে তুযারমশ্ডিত আল্পস্‌ 
“পর্বতের শৃঙ্গমালাবেন্টিত স্তব্ধ গ্রামখানিতে আসিয়া স্বামিজী যেন জগতের 
কর্ম কোলাহল, স্বীয় প্রচারকার্য, দার্শীনক বিচার ইত্যাঁদ সম্পূর্ণ বিস্মৃত 
হইলেন। তাঁহার সমস্ত চিত্তবৃত্তি অন্তর্মখ হইয়া উঠিল । স্বামজীর আঁভপ্রায় 
বাঁঝয়া কেহই তাঁহাকে বিরক্ত কারতেন না, তান নীরবে আধকাংশ সময়েই 
ধ্যানমশ্ন হইয়া থাকতেন। দুই সপ্তাহের পাঁরপূর্ণ বিশ্রামে স্বামজীর 
দীর্ঘবর্ষনয়ের শ্রম-ক্লান্তি যেন অপনোঁদিত হইয়াছে বাঁলয়া প্রতশত হইল। 

ইতোমধ্যে জার্মানীর কীলনগরীর বিশবাবদ্যালয়ের অধ্যাপক বিখ্যাত 
সংস্কৃতজ্ঞ পশ্ডিত পল ভয়সন স্বামিজীকে আহবান করিয়া এক পর 'লীখয়া- 
ছিলেন। উহা লন্ডন হইতে স্বামিজীর ঠিকানায় প্রোরত হইয়াছিল । স্বামিজশী 
পরখানা পাইয়া জার্মানী যাত্রার জন্য প্রস্তৃত হইলেন। পাঁথমধ্যে জার্মানীর 
কয়েকটি ইতিহাসপ্রখ্যাত নগর ও রাজধানী দর্শন কাঁরয়া (1161) কীল- 
নগরীতে উপাস্থত হইলেন। স্বামিজী আসিয়াছেন শুনিয়া অধ্যাপক তাঁহাকে 
প্রারর্ভোজনের জন্য 'নমন্মণ কাঁরলেন। সঙ্গে সঙ্গে সৌভয়ার-দম্পাঁতকেও 
নিমন্রণ কারতে অবশ্য অধ্যাপক ভুলেন নাই। পরাদন প্রভাতে ১০টার সময় 
তাঁহারা উপাস্থিত হইবামান্র অধ্যাপক ও তৎপত্বী তাঁহাঁদগকে সাদরে অভ্যর্থনা 
কাঁরলেন। স্বামিজীর প্রচারকার্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কয়েকটি প্রত্ন কাঁরয়াই 
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অধ্যাপক বেদ ও উপাঁনষদ সম্বন্ধে স্বরচিত একখানি গ্রল্থ হইতে স্বামজীকে 
' পাঠ কাঁরয়া শুনাইতে লাগলেন। অধ্যাপক বাঁললেন যে, বেদ ও বেদান্তের 
অধূর মোহন শান্ত ক্ষণকালের মধ্যেই বাহ্যজগৎ ভুলাইয়া দেয়, উহা পাঁড়তে 
আরম্ভ কাঁরলেই মন এক উন্নত আধ্যাত্বক ভাবরাজ্যে চাঁলয়া যায়। অধ্যাপকের 
মতে, মানব-মস্তি্ক সত্যের অনুসন্ধানে রত হইয়া ষে সমস্ত বিষয় আঁবজ্কার 
করিয়াছে, উপনিষদ, বেদান্তদর্শন ও শাজ্করভাষ্য তাহার শ্রেষ্ঠতম আভব্যান্ত। 
বেদান্তের চর্চাই অধ্যাপকের জীবনের একমান্ন ব্রত ছিল। ইহার সাঁহত 
বেদান্ত ও উপনিষদের আলোচনা কিয়া স্বামিজী প্রীত হইলেন। অধ্যাপক 
ডয়সন বেদান্ত বা উপনিষদকে কেবলমান্র সক্ষম দর্শনশাস্ত না বাঁলয়া 
উচ্চতম ও পাবিত্রতম নৌতিকজনীবন যাপন কারবার একমাত্র অবলম্বনীয় বাঁলয়া 
িনদেশ কারলেন। রয়াল এঁসয়াটক সোসাইটির বোম্বাই শাখায় ১৮৮৩ 
সালে তিনি বেদান্ত সম্বন্ধে যাহা বালয়াছিলেন, তাহার উপসংহারে নিম্নোদ্ধৃত 
অংশ স্বাঁমজঁকে আবৃত্তি কারয়া শুনাইলেন-_ “00 ৪০ 005 ড০09002 
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2700. 0620), 1000191)9 106]) 0০ 1” --আবকৃত বেদান্ত-দর্শন, পবিল্র 
নীতিসমূহের সুদ 'ভীত্ত এবং জীবন ও মৃত্যুর দুঃখসমূহের পরম সান্ত্বনার 
স্থল। হে ভারতবাসি! ইহাকে দঢ়র্পে ধাঁরয়া থাক। স্বামিজী তাঁহাকে স্বীয় 
উপলাব্ধি হইতে উপনিষদের কতকগ্যীল জটিল ও দুর্বোধ্য শ্লোকের ব্যাখ্যা 
করিয়া শুনাইলেন। প্রার্ভোজনের পরও অধ্যাপক তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন 
না, এমনাক মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্যও অনুরোধ করিতে লাগলেন। .সোঁদন 
অধ্যাপকের একটি কন্যার জন্মাতথি ছিল, কাজেই তাঁহার শ্রদ্ধেয় আতাঁথকে 
বিদায় দিতে পারলেন না। অধ্যাপক-দম্পাঁত তাঁহাদের ভারতম্রমণ কাঁহনী 
শুনাইতে লাগিলেন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই স্বামিজী মধূর ব্যবহারে 
অধ্যাপকের হৃদয় জয় করিয়া লইলেন। 

'  মানাপ্রকার আলোচনা চাঁলতেছে, এমন সময় অধ্যাপক কার্ধান্তরে উঠিয়া 
গেলেন; স্বজ্পকাল পরেই 'ফাঁরয়া আসিয়া দেখেন, স্বামিজী একখান কাঁবতা 
পুস্তকের পাতা উল্টাইতেছেন। তান এত আভনিবেশ সহকারে পাঁড়তোছলেন 
যে, অধ্যাপকের আহ্বান তাঁহার কর্ণে পেশছিল না। পুস্তকখানি শেষ করিয়া 
স্বামিজী অধ্যাপকের প্রাত চাঁহয়া বাঁঝলেন যে, 'তাঁন অনেকক্ষণ তাঁহারই 
প্রতীক্ষা কাঁরতেছেন। "তান ক্ষমা প্রার্থনা কাঁরয়া বাঁললেন, “পস্তকখানি 
পাঠ করিতেছিলাম। আপনি হয়তো অনেকক্ষণ আঁসিয়াছেন, ক্ষমা করিবেন।” 
উত্তর শুনিয়া অধ্যাপক যে কথাটা বিশ্বাস কারিলেন না, তাহা তাঁহার ভাবভগ্গিতে 
সুস্পম্ট হইয়া উঠিল। স্বামিজী তাহা বুঝতে পারিয়া কথোপকথনের মধ্যে 


১৭৬ বিবেকানন্দ চরিত 


উত্ত পুস্তক হইতে পঠিত কথাগুলি অনর্গল আবৃত্তি কারতে লাগিলেন। 
বিস্ময়ের সাঁহত অধ্যাপক বলিয়া উঠিলেন, “এ পদস্তকখানি নিশ্চয় আপান : 
ইতোপূর্বে পাঠ করিয়াছেন, নতুবা কেবলমাত্র চোখ বুলাইয়া চারিশত প্ঠার 
একখান পৃস্তক অর্ধ ঘণ্টার মধ্যে আয়ত্ত করা কেবল দহঃসাধ্য নহে--অসাধ্য!” 

চ্বামিজী স্মিতমুখে উত্তর করিলেন, “সং্যতমনা যোগার পক্ষে ইহা অসম্ভব 


নহে। আমার মতে এই ক্ষমতা সকলেই লাভ কারতে পারে। আপনি জানেন 
আমি কাম-কাণ্ডন-ত্যাগ+ সন্ন্যাসী । আজাঁবন অখণ্ড বরহ্মচষের ফলস্বরূপ এই 
ক্ষমতা স্বতঃই আমাতে উপাাস্থত হইয়াছে । পাশ্চাত্যদেশে অনেকেই ইহা বিশ্বাস 
নাও কাঁরতে পারেন, কিন্তু ভারতে ব্রহ্মচর্যবলে এরুপ স্মাতিশীন্তর আধকারী 
বিরল হইলেও একেবারে অদৃশ্য হয় নাই।” 

অধ্যাপক স্বামিজীর য্যস্তি শ্রবণ করিয়া সন্তুম্ট হইলেন। শ্রীশগ্কর ও 
শ্রীরামানূাজের অদ্ভুত স্মৃতিশান্তর কথা আমরা অবগত আছি। বাল্যকালে 
স্বামজীর প্রখর প্রাতভা ও স্মৃতিশান্তর পারচয় পাওয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু 
তাহা এর্‌প অদ্ভুত স্মৃতিশীন্ত নহে। খেতরিতে ব্যাকরণ পাঠকালণন তান যে 
প্রতিভার ও স্মৃতিশান্তর পাঁরচয় 'দিয়াছিলেন, উহা দৈবশান্ত নহে. বহুবর্ষব্যাপী 
অটুট সংযম ও কঠোর সাধনায় তাঁহার রহ্ষচর্য সংপ্রাতচ্ঠিত হইয়াছিল। ব্রহ্ধ- 
চর্ষের প্রত্যেকটি ব্রত তিনি শ্রদ্ধার সাঁহত দেখিতেন। বিবাহ বা তৎসংশ্লম্ট 
কোন প্রকার ব্যাপারের স্মৃতি পর্যন্ত যাহাতে মনে স্থান না পায়, ইহাই তাহা 
সম্্যাসের আদর্শ ছিল। শিষ্যবর্গকে, এমনকি, নিজেকে পর্যন্ত এ সম্বন্ধীয় 
আশঙ্কা হইতে দূরে রাখবার চেস্টা কাঁরতেন। ব্ক্গচর্যর্প মহৎ ব্রতের 
আদর্শকে প্রাতিম্ঠিত করিবার জন্য তান প্রাণপণ চেম্টা কাঁরয়া গিয়াছেন। তান 
বৃঝিয়াছিলেন এবং বাঁলতেন যে, শরীর ও মনের উচ্চতম শান্তগুলির বিকাশের 
জন্য ব্রহ্মচর্যত্রত জলন্ত আঁশ্নর ন্যায় শিরায় শিরায় প্রবাহিত থাকা চাই। 
শনরজন বাস, সংযম ও গভীর 'চত্তৈকাগ্রতা- এই তিনের সমবায়ে গাঠত জীবনই 
ব্রহ্ষচর্যের আদর্শ! স্বামিজী প্রায়ই যুবকবৃন্দকে রক্গচর্য পালনে প্রোংসাহিত 
কারতে গিয়া ভাবাবেগে দৃঢ়তার সাঁহত বাঁলতেন, “্যাঁদ তোমরা কামকোধাঁদর 
শত প্রলোভনেও আবচলিত থাকিয়া চতুর্দশ বংসর সত্যের সেবা কারিতে পার, 
তবে এমন এক 'দিব্যতেজে তোমাদের হৃদয় পূর্ণ হইবে যে, তোমরা যাহা অসতা 
বাঁলয়া জান, তাহা সাধারণ লোকে তোমাদের নিকট প্রকাশ কাঁরতে সাহসী 
হইবে না। এইর্‌পে তুমি স্বদেশ ও সমাজের উপকারের সঙ্গে সঞ্জো নিজেরও 
উন্নীত করিতে সমর্থ হইবে ।” এমনকি, কেবলমান্র আবিবাহিত জশবন যাপন 
করাটাও তাঁহার নিকট একটা আধ্যাঁত্মবক সম্পদ বাঁলয়া পাঁরগাঁণত হইতা। 
ধর্মের জন্য অথবা অন্য কোন মহৎ আদর্শে অন্প্রাণিত হইয়া আববাহত 
জীবন যাপন করাটা অনেকেই প্রাকাতিক নিয়মের ব্যভিচার বালিয়া নিদেশ 


আদর্শ দেখাইয়া 
খিভেন। ভগবান প্রীরামকৃফণ বিবাহিত জীবনের এক মহান, 
দেখছেন সত িন্তু তথাপি [তিনি সল্লাসী 'ছিলেন। তান আলম্ম মনা 
এহথাও বিবাহ করিয়া গাহ্স্থ্য ও মন্ন্যাসের মধ্যে অপূর্ব সমন্বয় সাধন 
পবয়াছিলেন। আদর্শ গহী ও আদর্শ সন্নমসী, মানব-সমাজে দুয়েরই প্রয়োজন । 
৬গবান শ্রীরামকৃষের জীবনে এতদুভয় আদর্শই পূর্ণমা্রায় প্রকাঁটত হইয়াছিল । 
স্যলদস্ট মানবের পক্ষে তাঁহাকে এককালে গৃহী ও সন্ধ্যাসীরূপে দেখ। 
অসম্ভব ও দহঃসাধ্য হইবে বাঁলয়াই তাঁহার সবশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি স্বামা বিবেকানন্দ 
ও নাগ মহাশয়। এক আদর্শ সন্গ্যাসী, অপর আদর্শ গৃহাঁ! ১ 
ধিববাহ কাঁরিয়া কি ধর্মসাধন বা অন্য কোন মহৎ কার্য করা যায় নাঃ যাইবে 
না কেন, মোক্ষ কেবলমাত্র সন্াসীর একচেটিয়া পদার্থ নহে। তবে জনক খাষি 
গৃহ হইয়াও ব্রহ্গজ্ঞান লা৬ করিয়াছিলেন, এই এক নজার খাড়া করিয়া যাঁহারা 
জনক খাঁধ হইবার চেষ্টা বরেন, তাঁহাদিগের মধ্যে আঁধকাংশই কঙকগুলি 
হতভাগা ছেলের জনক মান্র, খাঁষ জনক নহেন। গে থাঁকয়া ধর্মসাধন করা, 
যোগ ও ভোগ দুই-ই বজায় রাখিয়া মোক্ষলাভ করাই নাকি খুব বাহাদুরী ! 
িন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই ভুলিয়া যান যে, বাহাদঃপ্লী লওয়াটা জীবনের 
উদ্দেশ্য নহে । আর ইহাও ঠিক, সকলেই যাঁদ বাহাদুরী দেখাইতে ব্যস্ত থাকেন, 
তাহা হইলে মানব-জীবনের উচ্চতম ব্রতগ্লি লুগ্ত হইবে সন্দেহ নাই। 
আঁবিবাঁহত জীবন যাপন করার আশু প্রয়োজনীয়তা উপলাব্ধি করিয়া 
স্বাঁমজী মর্মান্তিক দুঃখ ও অভিমানের সাহত লন্ডন হহীতে 'লাখয়াছিলেন, 
** * * লণ্ডনের কার্য দিন দিন বাড়িয়া চলিয়।ছে; ষতই দন যাইতেছে, ততই 
ক্লাসে আধক লোক-সমাগম হইতেছে । শ্রোতৃসংখ্যা যে ক্রমশঃ বাঁড়তে থাকবে 
তাহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই। আর ইংরেজ জাত বড়ই দডপ্রকীত ও 
নষ্ঠাবান। অবশ্য আঁম চাঁলয়া গেলেই যতটা গাঁথান হইয়াছে, তাহার 
আধকাংশই পাঁড়য়া যাইবে; কিন্তু তারপর হয়ত কোন অসম্ভাব্য ঘটনা হইবে, 
হয়ত কোন দৃ়চেতা ব্যান্ত আঁসয়া এই কার্যের ভার গ্রহণ কাঁরবেন, প্রভূ জানেন 
কিসে ভাল হইবে । আমোরকায় বেদান্ত ও যোগ শিক্ষা বার জন্য বিশজন 
প্রচারকের স্থান হইতে পারে, িল্তু কোথা হইতেই বা প্রচারক পাওয়া যাইবে, 
আর তাহাদিগকে তখায় আনিবার জন্য টাকাই বা কোথায় পাওয়া যাইবে ১ 
বাঁদ কয়েকজন দঢুচেভা খাঁটী লোক পাওয়া যায়, তবে দশ বৎসরের মধ্যে 
যুত্তরাজ্যের অর্ধেক জয় কাঁরয়া ফেলা যাইতে পারে । কোথায় এর্প লোক? 
«আমরা যে সবাই আহাম্মকের দল- স্বার্থপর, কাপুরুষ! মূখে স্বদেশ- 
হিতৈষণার কতকগুলি বাজে বুলি আওড়াইতেছি, আর আমরা মহাধার্মিক 


৯২ 
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এই অভিমানে ফহীলরা রাহয়াছি। মাদ্রাজীরা অপেক্ষাকৃত চট্‌পটে ও দৃঢ়তা 
সহকারে একটা বিষয়ে লাগিয়া থাকতে পারে বটে, কিন্তু হতভাগাগ্াীল সকলেই - 
বিবাহত! বিবাহ! বিবাহ !! বিবাহ! পাবশ্ডেরা যেন এ একটা কর্মোন্দ্রয় 
লইয়া জন্মিয়াছে- যোনিকীট_ এদিকে আবার নিজেদের ধার্মক ও সনাতন- 
পথাবলম্বী বাঁলয়া পাঁরচয়টুকু দেওয়া আছে! অনাসন্ত গৃহস্থ হওয়া আত 
উত্তম কথা, কিন্তু এখন উহার ততটা প্রয়োজন নাই, চাই এখন আঁববাহত 
জীবন! যাক্‌ বালাই! বেশ্যালয়ে গমন কারলে লোকের মনে হীন্দ্রিয়াসান্তর 
যতটা বন্ধন উপাস্থত হয়, আজকালকার 'ববাহ প্রথায় ছেলেদের এ বিষয়ে 
প্রায় তদ্রুপ বন্ধন উপাস্থত হয়। এ আম বড় শন্ত কথা বাঁললাম, কিন্তু 
বৎস, আমি চাই এমন লোক-যাহাদের পেশীসমূহ লৌহের ন্যায় দৃঢ় ও 
স্নায় ইস্পাতানার্মত হইবে; আর তাহাদের শরীরের ভিতর এমন একটি মন 
বাস কাঁরবে, যাহা বজ্ত্রের উপাদানে গঠিত। বীর্য মনব্যত্ব-ক্ষান্রবীর্ধ, 
ব্রন্মতেজ! আমাদের স্ন্দর সুন্দর ছেলেগহাল, যাহাদের উপর সব আশা করা 
যায়, তাহাদের সব গুণ, সব শান্ত আছে, কেবল যাঁদ এইর্‌্প লাখ লাখ 
ছেলেকে বিবাহ নামে কাঁথত পশহত্বের বেদীর সমক্ষে হত্যা না করা হইত। 
হে প্রভো, আমার কাতর ক্নন্দনে কর্ণপাত কর। মাদ্রাজ তখাঁন জাগিবে, যখন 
উহার হৃদয়ের শোঁণতস্বরূপ অন্ততঃ একশত শাক্ষত ষূবক সংসার হইতে 
একেবারে স্বতন্ম হইয়া কোমর বাঁধবে এবং দেশে দেশে সত্যের জন্য যুদ্ধ 
কাঁরতে প্রস্তুত হইবে। ভারতের বাঁহরে এক ঘা দিতে পারলে, উহার 
ভিতরের অযূত ঘায়ের তুল্য হয়। যাহা হউক, যাঁদ প্রভুর ইচ্ছা হয়, সব হইবে ।” 

স্বামিজী সত্বরই ল্ডন যাত্রা কারবেন শ্ননিয়া অধ্যাপক আরও কিছনীদন 
তাঁহাকে থাকতে অনুরোধ কাঁরলেন। স্বামিজী বাঁললেন যে, তিনি শীঘ্রই 
ভারতে প্রত্যাবর্তন করিবেন, অতএব যান্নার পৃবেই ইংলণ্ডের প্রচারকার্ষের 
একটা সুবন্দোবস্ত করার একান্ত প্রয়োজন । অধ্যাপক স্বামিজনর উদ্দেশ্য বুঝিয়া 
তাঁহার সাঁহত ইংলণ্ডে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তিনি স্বামিজীর 
সাহত বেদান্তালোচনা কাঁরয়া এতাদৃশ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, কেবলমান্র 
স্বামজনীর সঙ্গে কিছুদিন যাপন কারতে পারিবেন, এই উদ্দেশ্যেই তাঁহার 
সাঁহত লন্ডনে উপনীত হইলেন। 

জুন মাসের শেষ ভাগে স্বামিজী, সারদানন্দজীকে আমেরিকায় প্রেরণ 
কারলেন। এঁদকে ভারত হইতে তভেদানন্দজী আঁসয়া লশ্ডনের কার্ষে 
স্বামিজীর সহায় হইলেন। স্বামিজীর অনুপাস্ধিতকালে, ভারতাঁয় দর্শনে 
সৃপণ্ডিত অভেদানন্দজণকেই প্রচারকার্ষের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ কারতে হইবে 
বলিয়া স্বামিজী তাঁহাকে আবশ্যকমত শিক্ষা ও উপদেশ প্রদান কারতে লাগলেন। 

অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে স্বামিজী অদ্বৈতবাদের গ্রেষ্ঠতম 'সদ্ধান্তগ্যাল 
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[বিশ্লেষণ করিয়া কতকগ্দাল বন্তুতা কারলেন। এই সুকঠিন কার্ষে তান যে 
আশাতীতরুূপে কৃতকার্য হইয়াছেন, তাহা 'জ্ঞানষোগ'খানি আঁভনিবেশসহকারে 
পাঠ করিলেই বাঁঝতে পারা যায়। তাঁহার 'জ্ঞানযোগে'র বন্তুতাগ্ীল পাঠ 
কারলে স্বতঃই প্রশ্ন আসে, ইহা কি কেবল পাঁশ্ডত্য না আর কিছু? “কর্ম 
জীবনে বেদান্তের প্রয়োগ” শীর্ষক বন্তুতাগুলর মধ্য 'দিয়া তান ভাবিষ্যং 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে এক মহান্‌ আদর্শের অনুগামী হইবার হইঁঙ্গত কারয়াছেন। 
রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার নানা পাঁরবর্তনের মধ্য দয়া ইউরোপ যে 
আদর্শে পেশছিবার চেম্টা করতেছে, তাহাকে কার্যে পরিণত কাঁরতে হইলে 
হন্দুর অদ্বৈতবাদ ও বেদান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। কেবলমান্র জড়বিজ্ঞানের 
অনুসরণ করিয়া বূর্তমান ইউরোপ যে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে, তাহার সে 
জবালাময় বিশবশোষী তৃষ্কা নিবারণ করিতে পারে একমান্র প্রাচ্যের প্রাচীন 
দর্শন, ধর্ম ও অপূর্ব অদ্বৈতবেদান্ত। স্বামি ইউরোপের পম্মুখে দাঁড়াইয়া 
উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা কাঁরয়াছিলেন, তাঁহারা আকাঙ্ক্ষা ও অতৃপ্তির জবালাময় 
আশ্নয়াগারর উপর যে চাকচিক্যময়, বাহ্যসম্পদশালনী সভ্যতাব স্বর্ণপুরী 
নির্মাণ কাঁরয়াছেন, উহা যে-কোন মুহূর্তেই গৈরিক-নিঃম্রাবে উধের্ব উৎক্ষিপ্ত 
হইয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতে পারে। আরও ভবিষ্যদ্বাণী কাঁরয়াছলেন, 
“্যাদ তোমরা এই আঁভনব বাতকে অস্বীকার কর, তাহা হইলে ভাবী পণ্টাশৎ- 
বর্ষমধ্যে তোমাদের ধবংস অবশ্যম্ভাবী !» 

অক্টোবর মাসের মধ্যভাগ হইতেই স্বামিজী ভারতে 'ফারবার আঁভপ্রায় 
প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমেরিকায় স্বামী সারদানন্দ ও ইংলন্ডে স্বামী 
স্বামিজী প্রচারকার্য সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইলেন। মিসেস ওাঁল বূল স্বামিজীর 
ভারতযাত্রার সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে জানাইলেন যে, তান ভারতীয় কার্যের 
জন্য প্রয়োজনমত অর্থ প্রদান কাঁরতে সম্মত আছেন। বিশেষতঃ স্বামিজী 
রামকৃষ্-সন্ব্যাসী-সজ্বের জন্য যে একাঁট স্থায়ী মঠ প্রাতিষ্ঠা করিবার সন্কল্প 
কাঁরয়াছেন, তাহার সহত তাঁহার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। স্বামিজী ইচ্ছা 
করিলেই প্রয়োজনমত অর্থ তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ কাঁরতে পারেন। স্বামিজী 
মিসেস বুলের পন্ন পাইয়া পরমানান্দিত হইলেন। আড়ম্বরের সহিত কোন 
কার্য আরম্ভ করা তাঁহার আঁভপ্রেত ছিল না। মাদ্রাজ, কাঁলকাতা ও 'হমালয়ে 
িতনাট কেন্দ্র স্থাপন করিয়া ধীরভাবে কার্য আরম্ভ করাই 'তনি ভাল মনে 
কারলেন। মিসেস বুলকে পত্রোস্তরে স্বীয় মত জানাইয়া লিখিলেন যে, তিনি 
ভারতে "গিয়া তাঁহাকে বিস্তারিত জানাইবেন। আপাততঃ কোনপ্রকার অর্থাঁদ 
গ্রহণ কাঁরতে তানি ইচ্ছা করেন না। 

আচার্যদেব ডিসেম্বর মাসের মধ্যভাগে ভারতাঁভিমুখে যাত্রা কারবেন 
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জানতে পারিয়া ইংলণ্ডের বন্ধু ও শিষ্যমণ্ডলী তাঁহাকে বিদায়াভিনন্দন প্রদান 
কারবার জন্য ১৩ই ডিসেম্বর রাববার ২০১8] 900160 ০£ [১৪170615, 
সাঁমীতর 'িকাডেলীর প্রকাণ্ড হলে একটি সভা আহ্বান কাঁরলেন। বিরাট 
জনসঙ্ঘ নীরবে বিষাদগম্ভগরভাবে আচার্যদেবকে বিদায়াভিনন্দন প্রদান 
কাঁরলেন। অনেকে ভাবের আতিশয্যে কথা কাঁহতে পারলেন না, শত শত 
নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া উাঁঠল। এ দৃশ্য দেখিয়া আচার্ধদেবের কোমল হূদয় 
বিচলিত হইয়া উাঠল। আর্ীবস্মৃত খাঁষ, করুণাকাতর সন্ধযাসী সহসা বাঁলয়া 
ফোঁলিলেন :- 


“হয়ত আমি শ্রেয়ঃ মনে কারয়া এই দেহ-বম্ধন ছিন্ন করিতে পারি, ইহাকে জীর্ণ 
বদ্লের মত পাঁরত্যাগ কারতে পার; কিন্তু যে পর্যন্ত গ্রগতের প্রত্যেকেই উচ্চতম 
সত্য উপলাব্ধি কাঁরতে না পাঁরতেছে, ততাঁদন আম মানবজাতির কল্যাণ কামনায় 
ধর্ম প্রচারে বিরত হইব না।” 


ইহার কিছঁদন পরে একব্যন্তি তাঁহাকে প্রশ্ন কারয়াছলেন যে, অবতার 
ও মুন্তপুরুষের মধ্যে প্রভেদ কি? স্বামিজীঁ প্রত্যক্ষভাবে তাহার কোন উত্তর 
না দিয়া বাঁলয়াছিলেন, “আমার মনে হয়, ণবদেহ মুক্তিই সর্বোচ্চ অবস্থা । 
আমার সাধনাবস্থায় যখন আম ভারত ভ্রমণে রত ছলাম, তখন আম দিনের 
পর দিন নির্জন গিরিগ্হায় ধ্যান কারিয়া কাটাইয়াছি, সময় সময় মান্তলাভ 
সম্বন্ধে হতাশ হইয়া অনাহারে তনূত্যা্গ করিবার সঙ্কজ্প কাঁরমাছ; কিন্তু 
এখন আমার ধবন্দমান্লও মুভ্ডিলাভ করবার কামনা নাই। যে পরন্তি একজন 
ব্যন্তিও মায়ায় বদ্ধ থাঁকবে, সে পর্যন্ত আমি মুক্তি প্রার্থনা কার না। সমাঁন্টমযান্ত 
ব্যতশত ব্যান্টমুন্ত সম্ভব নয়।” 

প্রসিম্ধ বাশ্মী ও জননায়ক 'বাপনচন্দ্রু পাল মহাশয় ১৮৯৬ সালের ১৫ই 
ফেব্রুয়ারী লন্ডন হইতে 'লাখয়াছিলেন :_ 


“ভারতে কতকগল ব্যন্তির ধারণা যে. ইংলণ্ডে বিবেকানন্দের বন্তৃতা সাঁবশেষ 
ফলদ।য়ক হয় নাই, তাঁহার বন্ধু ও সমর্থকগণ সামান্য কার্ধকে আঁতরা্তত কাঁরয়৷ 
প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু আমি এখানে আসিয়া তাঁহার অসাধারণ প্রভাব সর্বব্রই 
দৌথিতোছি। ইংলশ্ডের নানাস্থানে আমি বহু ব্যন্তির সাঁহত আলাপ কাঁরয়াছ, 
যাঁহারা প্রকৃতপক্ষেই 'বিবেকানন্দের প্রাতি গভগর শ্রদ্ধা ও ভান্ত পোষণ করেন। যাঁদও 
আম তাঁহার সমাজভুস্ত নাহ এবং ইহাও সত্য যে, তাঁহার সাঁহত আমার মতভেদও 
আছে, তথাঁপ আম বাঁলতে বাধ্য যে, তান সত্য সত্যই বহ7 ব্যান্তর চক্ষ-রুল্মীলন 
কাঁরয়াছেন ও তাহাদের হৃদয় উদার এবং প্রশস্ত কাঁরয়াছেন। তাহার প্রচারকার্ষের 
ফলেই আজকাল আঁধকাংশ ব্যান্ত বশ্বাস করেন ষে, প্রাচীন 'হন্দুশাস্তসমূহে বহু 
আধ্যাত্মিক সত্য লুকায়িত আছে। তিনি স্থানীয় জনসাধারণের মনে কেবলমাত্র 
এইসব ভাবই প্রদান করেন নাই, পরল্তু তানি ভারত ও ইংলশ্ডকে এক সবর্ণময় 


আচার্য বিবেকানন্দ ১৮৯ 


যেগসত্র দ্বারা দন্ডরূদে বন্ধন কাঁরতে কৃতকার্য হইয়াছেন। ইতোপূর্বে আম মিঃ 
হাউইস্‌ (7015) 'লাঁখত “[1)৩ 1620 7১৮1]১1৮ নামক প্রবন্ধ হইতে 
1৬61582721)01577)' সম্বন্ধে যে অংশাঁট উদ্ধৃত কারয়াছ, তাহাতেই আপান 
অবগত হইয়াছেন যে, 'ববেকানন্দ-প্রচারিত মতবাদের প্রসারতা হেতু বহুশত ব্যক্তি 
গ্রকাশ্যভা,ব খুঙ্টান চারের বন্ধন ছন্ন কাঝয়াছেন। * * + এতদ্ব্যতীত আম খহু 
শাক্ষ « ইংরেদ্ ৬দ্রনোককে দোখয়াছি, যাহারা ভারতকে শ্রদ্পা কারতে শাম হেন 
এ। ভব্তীয় ধম*ত ও আধ্যাতআ্ক তত্সমূহ শ্রবণ কারবার জন্য সততই আগ্রহ 
প্রক।শ বারয়া থাকেন।” 


স্বামজশীর পাশ্চাত্যদেশে গমন এবং প্রচারকার্ষের সাফল্য সম্পর্কে তান 
নিজেই সঘদক সচেতন িলেন না। তাঁহাকে প্রাতি সপ্তাহে বারটি, চৌদ্দ 
“খনো বা ৬তোঁধক বক্তৃতা কাবতে হইত। এক এক সময় নৃতন কি বালব 
গাঁবিয়া ভিনি আকুল হইতেন। কিন যান ভাঁহাকে পাশ্চাত্যদেশে লইয়া 
গিয়াছিলেন, তিনিই যেন সব যোগাইয়া দিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যে তাঁহার চালক- 
গৃপে শক্তিসণ্টার কারতেন, ইহা তান অনুভব কাঁরতেন। তান নিজেই 
বাঁলয়াছেন, গভশর রঙ্জনীতে তান কতাঁদন শুনিয়াছেন, পরবতর্ঁ দবস ষে 
বন্ধতা কারতে হইবে, তাহা যেন কে অনর্গল বাঁলিয়া যাইতেছে । নূতন তত্ব ও 
৭৩ন ভাবে ভরা এই বাণ যে শ্রীরামকৃষ্ণের তাহাতে তাঁহার অণুমান্র সন্দেহ 
ছিল না। বার্তাবাহশী যন্দের মত তিনি কেবল তাঁহার বাণীই প্রচার কারতেন। 
এই কালে তাঁহার মধ্যে এশীশান্তর পরমাশ্চর্য বিকাশ ঘাটয়াছিল। দেখিবামান্র 
তিনি লোকের অন্তার্নীহত সমস্ত গুগ্তকথা জানিতে পাঁরিতেন। স্পর্শমানর 
অপরের মধ্যে শন্তুসণ্তার কাঁরতে পাঁরতেন। কিন্তু যোগলব্ধ এই সকল শান্ত 
স্বামিজী কদাঁচৎ প্রয়োগ করিতেন। 

পাশ্চাতোর সহম্র সহম্র নরনারী কেবল তাঁহার চিন্তোন্মাদনী বন্তৃতার 
মোঁহনীশন্তিতে আকৃম্ট হয় নাই; সত্য ও প্রেমের অকপট ও অমোঘ শী্তই 
তাঁহাকে জনীপ্রয় করিয়া তুলিয়াছিল। 

ভগিনী নিবোদতা লাঁখয়াছেন, “জগদেকারাধ্য আচার্যদেব তাঁহার অন্তরগগ 
ভন্তগণের হৃদয়ে যে অমূল্য স্মৃতির সম্ভার রাখিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে তাঁহার 
মন্‌ষ্যজাতির প্রতি প্রেমই যে উজ্জ্বলতম রত্র, তাহা আমরা অসঙ্কোচে 'নিদেশ 
কাঁরতে পারি।” কি গভীর অনুকম্পা-উচ্ছল প্রেমপর্ণ সে হৃদয়, যাহা সর্বদা 
সকল অবস্থায় ব্যাক্তমান্কেই আশার বাণী শুনাইবার জন্য উদার আগ্রহে উন্মুখ 
হইয়া থাকত, উৎপাড়ত ও অপমাঁনত হইয়াও তাঁহার গজহবা আশীর্বাণী 
ব্যতঁত আঁভশাপ উচ্চারণ করে নাই। তান কখনই আপামর সাধারণের পক্ষ 
সমর্থন করিতে বিরত হইতেন না। দুর্বল পাঁতিত জাঁতিসমহের গুণ শতমুখে 
বর্ণনা কারতেন, দোষ উদ্ঘাটন কাঁরয়া তাহাঁদগকে আরও দুর্বল করিয়া 


১৮২ বিবেকানল্দ চারত 


ফেলিতেন না। যাহাদিগের পক্ষ সমর্থন কারবার কেহ নাই, স্বামিজ? অগ্রসর 
হইয়া তাহাদিগের স্বপক্ষে যাহা কিছ বালবার আছে বাঁলয়া 'দিতেন। 
নাট্যসম্রাট গাঁরশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় সত্যই বলিয়াছেন, “তোদের স্বামিজীকে 
অদ্ভুত প্রতিভাশালী বেদান্তের পণ্ডিত বাঁলয়া ভালবাস না, তাঁহার করুণায় 
সতত দ্রব হৃদয়ের জন্যই তাঁহাকে ভালবাসি ।” 

১৮৯৬-এর ৬ই জ:লাই তান লন্ডন হইতে জনৈক শিষ্যকে লিখিয়া- 
ছিলেন-_-“* * তুমি শ্ীনয়া সুখী হইবে, সহানুভূতি ও ধৈর্যের সাহত আমি 
প্রত্যহ নব নব শিক্ষা লাভ করিতোছি। আমার মনে হয়, উদ্ধতপ্রকীতি 
'আযংলো-ইশ্ডিয়ানশদগের মধ্যেও আম দেবত্ব উপলাব্ধ কারতে আরম্ভ 
করিয়াছি। বোধ হইতেছে যে, আমি ক্রমে ব্মে এমন এক অবস্থায় উপনীত 
হইতে চলিয়াছি, যেখানে "শয়তান বলিয়া যাঁদ কেহ থাকে, তাহাকে পরযন্তি 
ভালবাসতে পাঁরব। 

পবশ বৎসর বয়সের সময় আমি এত একগ*য়ে ও গোঁড়া (90900) 
ছিলাম যে, কাহারও সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারিতাম না। 
কাঁলকাতার ষে সমস্ত রাস্তায় থিয়েটার ছিল, সেগুলির সম্মুখের ফুটপাতের 
উপর "দিয়া হাঁটিতাম না, আর এখন তৌন্রশ বংসর বয়সে আম বেশ্যাগণের 
সাঁহত এক বাঁড়তে অবস্থান কারতে পার, এক মুহূর্তের জন্যও তাহাদিগ্রকে 
ভর্থসনা করিবার কথা মনেও উদয় হইবে না। আমি ক দিনে 'দিনে খারাপ 
হইয়া যাইতোছি? অথবা আম ক্রমে কলমে বশ্বপ্রেমের দিকে অগ্রসর হইতোছি-__ 
যাহা প্রভু স্বয়ং আমি শুনিয়াছিলাম, যে তাহার চতুর্দিকে মন্দ দোখতে পায় 
না. সে কখনও ভাল কাত করিতে পারে না! কই, আমি তো তাহা বঁঝতেছি 
না, বরং আমি দোখিতেছি, আমার কার্য কারবার শান্ত দিনে দিনে বাঁড়য়া 
চলিয়াছে। কোন কোন 'দন আমার ভাব-সমাধি উপাস্থত হয়। তখন আমার 
মনে হয়, সব জাঁনসকে আশীর্বাদ কারি, ভালবাস, আলিঙ্গন কার। আম 
প্রকৃতই দোখিতোছি, মন্দ বাঁলয়া আমরা যাহা মনে কার, তাহা ভ্রান্তি মান্ন।” 

আবাল্য সংস্কারের প্রভাব অতিক্রম করা সহজ নহে । পতিতা নারীদের 
প্রীত তাঁহার মনের 'বিরৃদ্ধভাব ভাবে দূর হইয়াছল, তাহার একটি গল্প 
স্বামিজী প্রায়ই বলিতেন। আমেরিকা যাত্রার প্রাক্কালে খেতঁরি হইতে স্বামিজী 
পর্যন্ত আঁসয়াছিলেন। একটি সান্ধ্য অনুষ্ঠানে মহারাজা একজন নর্তকীঁকে 
আহ্বান করেন। বৈঠকখানার ঘরে নৃত্যগীতের আয়োজন হইয়াছে । মহারাজা 
গান শুনিতে আসবার জন্য স্বামিজীকে অনুরোধ কাঁরয়া পাঠাইলেন। 
অন্যায়। এই কথা শুনিয়া নর্তকীটি মর্মাহত হইল। মহারাজার গরু তাহাকে 
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অবজ্ঞা করিলেন, সে কি এতই ঘৃণ্য! নারীসুলভ আঁভমানে তাহার অন্তরাত্মা 
কাঁদিয়া উাঠল। সমস্ত মনপ্রাণ ঢালয়া ক্রন্দনকম্পিতকন্ঠে সে গাঁহল-_ 


প্রভু মেরা অবগৃণ 'চিতে না ধরো। 
সমদরশন হৈ নাম তিহারো, চাহে তো পার করো॥” 


এই অকৃত্রিম আর্ত আকুতি, পার্বববতর্ঁ কক্ষে উপাঁবস্ট সন্ন্যাসীর কর্ণে 
প্রবেশ কারতে লাগল-_ 


“এক লোহা পৃজামে রাখত, 

এক রহত ব্যাধ ঘর পর, 

পরশকে মন দ্বিধা নণ্হশী হৈ, 

দুহঃ এক কাণ্ন করো॥ 
ইক নাঁদয়া ইক নার কহাবত মল নীর ভরো। 
জব মিলি দোনো এক বরণ ভয়ো, সুরসুরি নাম পর: 
ইক মায়া ইক ব্রহ্ম কহাবত সূরদাস ঝগেরো। 
অজ্ঞানসে ভেদ হোবে, জ্ঞানী কাহে ভেদ করো ॥” 


গাঁণকার কণ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ সাধক সুরদাসের বাণী ঝঙকৃত হইয়া সন্যাসখর 
চত্ত আকুল কাঁরল--জ্ঞানী কাহে ভেদ করো । হায়! আমি অদ্বৈ তবেদাল্ত- 
বাদী সন্্যাসী, অথচ ভেদব্দ্ধি এত তীব্র যে বেশ্যা বাঁলয়া ঘণায় দর্শন 
পর্যন্ত করিলাম না। আমার চক্ষুর সম্মুখ হইতে একটা পর্দা উঠিয়া গেল, 
অনূতগ্তচন্তে সেই নর্তকীর নিকট দুব্যবহারের জন্য লজ্জা প্রকাশ কারলাম ।” 

অজ্ঞ, উৎপশীড়ত, দরিদ্র, পাঁতিতের তো কথাই নাই, সমাজে চিরঘৃণিতা 
বেশ্যাকে পযন্ত তিনি করুণার সাহত আশীর্বাদ কারয়া গিয়াছেন। একদিন 
আমেরিকার এক প্রশ্নোত্তর সভায় একজন সহসা প্রশ্ন কাঁরয়াছিলেন, “্বামিজী ! 
অপাবনত্রতার ঘনীভূত প্রাতমার্প বেশ্যাগণদ্বারা সমাজের অমঙ্গল ব্যতীত 
আর কিছদ সাঁধত হয় কিঃ” স্বামিজী তৎক্ষণাৎ তাঁহার 'দকে ফিরিয়া 
করবণার্রুকণ্ঠে বলিয়াছলেন, “পথোপাঁর তাহাঁদগকে দেখিয়া ঘৃণায় নাসিকা 
কুণ্চিত করিও না। তাহারাই বর্মের মত দাঁড়াইয়া শত শত সতীকে লম্পটের 
অন্যায় অত্যাচার হইতে রক্ষা কারিতেছে বাঁলয়া ধন্যবাদ দিও! তাহাঁদগকে 
ঘৃণা কারও না।” 

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে পাঁড়ল। যখন আচার্য মোক্ষমূলর 
রামকৃফজীবনী প্রকাশ করেন, তখন রেভাঃ মজুমদার মহাশয় বিবিধ আপান্তি 
প্রকাশ করিয়া যে পন্ন 'লিখিয়াছিলেন, তাহাতে ইহাও উল্লেখ ছিল যে, 
“্ীরামকৃষফের নোতিক চাঁরন্র তাদৃশ উন্নত 'ছিল না, যেহেতু 'তিনি বেশ্যাদিগকে 
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ঘৃণা করিতেন না।” ধিধানাচার্যের এই উৎকট নাীতিতত্তের মর্ম অবশ্য মোক্ষ - 
মূলর উপলাব্ধ করিতে না পাঁরয়া নরম গরম দকথা জবাব 'দয়াছলেন। 

এইরূপ কয়েকজন আদর্শ নীতিবাদীর পক্ষ হইতে জনৈক ভদ্রলোক 
স্বামজীর নিকট একখানি পন্র লিখিয়াছিলেন। তদ;ভ্তরে স্বামজী জনৈক 
গুরুভ্রতাকে 'লখিয়াছিলেন, “অদ্য রা--নাবূর এক পন্র পাইলাম। তাহা, 
তান 'লাঁখতেছেন যে, দাক্ষণেশবরের মহোৎসবে অনেক্ক বেশ্যা যাইঠা থাকে, 
সেজন্য অনেক ভদ্রলোকের তথায় যাইবার ইচ্ছা কম হইতেছে । * * * তাঁদ্বষয়ে 
আমার বিচার এই-_- 

«১। নেশ্যারা যাঁদ দাক্ষণেশবরের মহাতীর্ঘে যাইতে না পারে তো কোথায় 
যাইবে? টিয়ার জন্য প্রভুর বিশেষ প্রকাশ, প্ণ্যবানের নি তত নহে। 

সং সহ 

৫&। নিটাও নী নন্রার এ নীচজাতি, বির 
ভাবে, শাহাদের (যাহাদের ভোমরা ভদ্রলোক বল) সংখ্যা যত কম হয়, ততই 
মঙ্গন। যাহারা ভক্তের জাতি বা যোনি বা ব্যবসায় দেখে, তাহারা আমাদের 
ঠাকুরকে কি বুঝিবে £ প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি যে, শত শত বেশ্যা আস্‌ক 
তাঁর পায়ে মাথা নোয়াতে, বরং একজনও ভদ্রলোক না আসে নাই আসূক। 
বেশ্যা আসুক- মাতাল আসক, চোর ডাকাত আসক-_তাঁর অবারিত দ্বার ।” 

১৬ই ডিসেম্বর স্বামিজী শষ্য ও শিষ্যাগণের নিকট বিদায় গ্রহণ কািয়া 
সৌভিয়ার-দম্পাঁতিসহ লশ্ডন পারত্যাগ কারলেন। মিঃ গুডউইন নেপলসে 
স্বামিজীঁর সাঁহত মিলিত হইবেন বাঁলয়া সাউদাম্পটন হইতে ইতালী আঁভমখে 
ঘাত্লা কারলেন। বিশ্বাবজয়ী আচার্যদেবের কর্মময় জীবনের আর একটি 
গৌরবময় অঙ্কের আভিনয় সমাপ্ত হইল । তান ভারতে 'ফাঁরবার জন্য বালকের 
ন্যায় অধীর হইয়া উঠলেন। লেন্ডন পরিত্যাগ কারবার অব্যবাহত পূবে 
একজন ইংরেজ বন্ধু তাঁহাকে "জিজ্ঞাসা কাঁরয়াছলেন, “স্বামিজী! চার বংসর 
বিলাসের লালাভূমি, গৌরবমুকুটধারী মহাশীন্তশালী পাশ্চাত্যভূমিতে ভ্রমণের 
পর আপনার মাতৃভূমি কেমন লাগিবে ৮ স্বদেশপ্রোমক সন্ন্যাসী তৎক্ষণাৎ 
উত্তর 'দিয়াছিলেন, প্পাশ্চাত্যভূমিতে আসিবার পূর্বে ভারতকে আম 
ভালবাসতাম; এক্ষণে ভারতের ধূলিকণা পর্যন্ত আমার নিকট পাঁবন্র, ভারতের 
বাতাস আমার নিকট এখন পবিভ্রতামাখা, ভারত এখন আমার নিকট 
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ফ্রান্সের মধ্য দিয়া আল্পস পর্বতমালা পশ্চাতে রাখিয়া পাঁথমধ্যে মিলান 
ও 'পশা নগরী পাঁরদর্শন কাঁরয়া স্বামিজী ও সোৌঁভয়ার-দম্পাঁত ফ্লোরেন্স 
নগরীতে উপনীত হইলেন। ইতালীর চারুকলাবিদ্যার কেন্দুস্থান ফ্লোরেল্স 
নগরীর চিত্রশালা ও এীতিহাঁপক দুষ্টব্য স্থানগ্রাল পাঁরদর্শন করিয়া স্বামিজী 
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পার্কে পরিভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময় দৈবক্রমে শকাগোর মিঃ এবং মিসেস: 
হেইলের সাহত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা অগ্রত্যাশিতভাবে স্বামজীর 
দর্শন পাইয়া বিশেষ আহন্লাদিত হইলেন। পাঠকবর্গের স্মরণ থাকতে পারে, 
শিকাগো মহামেলার অব্যবহিত পূর্বে মিসেস হেইলই তাঁহাকে অাশ্রন্ন প্রদান 
ও নানাগ্রকারে সাহায্য কারয়াছিলেন। ইত্হারা স্বামিজক্কে পুত্রনং স্নেহ 
কারতেন। স্নামিজী প্রচারকার্ধোপলক্ষে যতবারই শিকাগোর 'গিপ্লাছেন, ইহার 
,কানোবারহ তাঁহাকে হোটেলে অবস্থান করতে দেন নাই। 

ফ্লোরেন্স হইতে তাহারা ইীিহাসাবশ্রুত প্রান রোমক জাতির রুর্ত 
কল।পের গৌরবময় শ্মশানভূমি মহানগরী রোমে প্রবেশ কারলেন। মিসেস 
সেভিয়ার পূর্ব হইতেই স্বামিজীর আমেরিকান বন্ধু মিস্‌ ম্যাকলিয়ডের নিকট 
হইতে রোমনগরীর ইংরাজসমাজে সুপাঁরচিতা মিস্‌ এডওয়ার্ডসের ঠিকানা 
সংগ্রহ করিয়াছলেন। মিস্‌ ম্যাক পিয়ডের ভ্রাতৃকন্যা মিস এলার্ট স্টারগিসও 
ইহার সাহত রোমে বাগ করিতেছিলেন। এই রমণীদ্বয় স্বল্পকাল মধ্যেই 
স্বামিজীর ভন্ত হইয়া পাড়লেন এবং যে এক সপ্তাহকাল তান রোমে ছিলেন, 
ইচ্হারা প্রত্যহ তাঁহাকে লইয়া ইতিহাস-প্রাস্ধ স্থানসমূহ দর্শন কাঁরতে 
গমন কারতেন। রোম হইতে স্বামিজী নেপুলসে আগমন করিলেন। জাহাজ 
বন্দরে আসবার বিলম্ব আছে দেখিয়া তাঁহারা ভিসবিয়স আগ্নয়াঁগার ও 
পম্পাই নগরী দর্শন করিয়া লইলেন। ইতোমধ্যে সাউদাম্পটন হইতে ভারত- 
গামী জাহাজ আসিয়া পাঁড়ল। তন্মধ্যে মিঃ গ্ডউইনকে দৌঁখয়া স্বামিজশী 
সৃষ্ট হইলেন। ৩০শে ডিসেম্বর তান সদলবলে ভারতাভমুখে যারা কারিলেন। 


ষ্ঠ অধ্যায় 


য্‌গ-প্রবর্তক বিবেকানন্দ 


(১৮৯১৭--১৮১৯) 
“এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ”-_বিবেকানন্দ 


দীর্ঘ চার বংসরের অশ্রান্ত ভ্রমণ পাঁরিসমাপ্ত হইয়়াছে। বিবেকানন্দ 
জাহাজে বাঁসয়া হিসাব-নিকাশ কারতে লাগিলেন-কি দিলাম, ক লইয়া 
গেলাম! প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ চিন্তা ও আধ্যাত্ক ভাবাবানময়ের দ্বারা 
সমন্বয় ও সামঞ্জস্য সাধন একজাীবনের কাজ নহে। পাশ্চাত্যের সাহস, শান্তি, 
প্রাতভা, বৈজ্ঞানিক আঁবাক্ক্িয়া দেখিয়া স্বাঁমজী যেমন মুগ্ধ হইয়াছলেন 
তেমনি রাজনীতির নামে মাষ্টমেয় ব্যান্তর অজন্র উৎকোচ দয়া ভোট, ব্যালটের 
সাহায্যে আঁধপত্য, বণিকের শোবণনীতি এবং সাম্রাজ্যবাদীর রাজ্যালপ্সা 
দোখিয়া তান ক্ষুব্থ হইয়াছলেন। বিশেষভাবে ভারতাবজয়ী ইংলন্ডকে তান 
তাহার স্বস্বরূপে দেখিয়াছিলেন। দোঁখয়াছলেন _-“সংসার-সমুদের সর্বজয়শ 
বৈশ্যশান্তর অভ্যুঙথানরূপ মহাতরঙ্গের শীর্ষস্থ শুভ্র ফেনরাঁশর মধ্যে ইংলণ্ডের 
সিংহাসন প্রাতিষ্ঠিত। * * ঈশামাঁস- বাইবেল, রাজপ্রাসাদ, চতুরাঙ্গণীবলের 
ভূকম্পকারী পদক্ষেপ, তুরীভেরীর নিনাদ, রাজপিংহাসনের বহু আড়ুম্বর, এ 
সকলের পশ্চাতে বাস্তব ইংলণ্ড বিদ্যমান। যে ইংলশ্ডের ধবজা কলের চিমান, 
বাহনী পণ্যপোত, যুদ্ধক্ষেত্র জগতের পণ্য-বীথকা এবং সম্রাজ্ৰী স্বয়ং 
লুবর্ণাঙ্গী শ্রী।” 

সুদূর সম্প্রসারত সংক্ষমদৃন্টি লইয়া স্বামিজী আরো দেখিয়াছিলেন, 
বাঁণক বা বৈশ্যশাসিত এই ইউরোপের বুকে শদ্রের বিদ্রোহ ধূমায়ত। 
“সমান্টর জীবনে ব্যম্টির জীবন। সমান্টর সুখে ব্যাস্টির সুখ, সমন্টি ছাড়িয়া 
ব্যন্টির অস্তিত্বই অসম্ভব, এ অনন্ত সত্য- জগতের মৃূলভিত্তি। * * * প্রকাতির 
চক্ষে ধুল দিবার শান্ত কাহার» সমাজের চক্ষে অনেকাঁদন ধূলি দেওয়া 
চলে না। * * * সর্বংসহা ধারন্রীর ন্যায় সমাজ অনেক সহেন, কিন্তু একাঁদন 
না একদিন জাগিয়া উঠেন এবং সে উদ্বোধনের বীর্ষে যুগষুগান্তের সন্টিত 
মলিনতা ও ক্বার্থপরতারাশি ধৌত হইয়া যায়।» তাঁহার এীতহাঁসিক দৃষ্টি, 
পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহ্য আবরণ ভেদ কাঁরয়া, উহার সমাজ-জীবনের গভীর 
অসামঞ্জস্যগ্ল প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। সমস্ত পৃথিবী যন্মবলে মাম্টিকবলে 
চাঁপিয়া ধারয়া লোভ, পরজাতি-বিচ্বেষ এবং ঘূণায় উন্মত্ত পাঁশ্চমের িজয়োম্ধত 


যৃগ-প্রবর্তক বিবেকানন্দ ১৮৭ 


জয়বান্তা তাহাকে আবার যৃম্ধ ও 'বস্লবের অপঘাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া 
চলিয়াছে। পাশ্চাত্যের সমাজ-জীবনের আসন্ন শোকাবহ পাঁরণাঁত লইয়া 1তাঁন 
মাঝে মাঝে তাঁহার বিদেশী শিষ্য-শিষ্যাদের সাহত আলোচনা কাঁরতেন। 'সম্টার 
'ক্রাম্টন তাঁহার স্মৃাতিকথায় 'লাঁখয়াছেন, ইউরোপে পদার্পণ কাঁববার পরই 
তান ইহা অনুভব করিয়াছিলেন এবং বালয়াছিলেন--“ইউরোপ এক 
আশ্নেরগারর পার্বে রাহয়াছে। যাঁদ এক আধ্যাত্মিক প্রবাহে এই আগুন 
না নিভে, তাহা হইলে ইহা ফাটিয়া পাঁড়বে।” (১৮৯৪) 

[সম্টার 'ক্লাষ্টন আর একটি বিস্ময়কর ভাবষ্যদ্বাণীর কথা 'লাঁপবদ্ধ 
কাঁরয়াছেন--“বন্রশ বৎসর পূর্বে (১৮৯৬) তান (স্বামজী) আমাকে বাঁলয়া- 
ছিলেন, 'পরবরতাঁকালে যে বিরাট আলোড়নে আর একটি যুগের সূচনা হইবে, 
তাহা রাশিয়া হইতে, অথবা চীন হইতে আসিবে, আম স্পম্ট করিয়া দোঁখিতে 
পাইতেছি না; কিন্তু ইহা এঁ দুইটি দেশের একটিতেই ঘাঁটিবে'।”* 

“জগতে এখন বৈশ্যাধিকারের (বাঁণক) তৃতীয় যুগ চলিতেছে। চতুর্থ 
যুগে শদ্রাধকার (প্রলেটারিয়েট) প্রাতিষ্ঠিত হইবে ।” 

বর্তমান ভারত' প্রবন্ধেও স্বামিজী বৈশ্য যুগের দোষগুণ বিচার করিয়া 
অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছলেন--“এমন সময় আসবে, যখন 
শদ্রত্ব সাহত শৃদ্রের প্রাধানা হইবে, অর্থাৎ বৈশ্যত্ব ক্ষাত্রয়ত্ব লাভ কারয়া 
শদুজাতি ষে প্রকার বলবীর্য বিকাশ কাঁরতেছে, তাহা নহে, শদ্রধর্মকর্ম সহিত 
সর্বদেশের শূদ্ররা একাধপত্য লাভ করিবে । তাহারই পূর্বাভাসচ্ছটা পাশ্চাত্য 
জগতে ধরে ধীরে ডীদত হইতেছে” 

বৈদান্তিক সন্ন্যাসী হইয়াও সমসামায়ক যুগের রাজনোতওক ও অর্থনোৌতিক 
শান্তগুলির সমাজজাবনে ক্রিয়াপ্রাতীক্রিয়া সম্বন্ধে তানি বিশেষভাবেই সচেতন 
ছিলেন। ভাবী পাঁরবর্তন সম্পর্ক তাঁহার এতিহাসক বোধ কত তীক্ষ! ছিল, 
১৮১৬ সালের নভেম্বর মাসে লণ্ডন হইতে জনৈক আমোরিকান বন্ধুকে 
লিখিত পরে আমরা তাহার পাঁরচয় পাই। তিনি 'লাখিতেছেন _ 

“্মনুষ্যসমাজে পর্যায়কমে চারাটি শ্রেণী আধিপত্য করিয়া থাকে-- 
পুরোহিত, যোদ্ধা, বাঁণক এবং শ্রমিক। প্রত্যেক শাসনাধকারে গৌরব ও 
ত্রুটি দুইই 'বিদ্যমান। যখন. পুরোহিতকূল শাসন করেন, তখন বংশানক্রমের 
ভিত্তিতে তাঁহারাই সর্বের্বা হইয়া উঠেন, তাঁহাদের আঁধকার বহ্‌্বিধ 'িধি- 
নিষেধের রক্ষাকবচ "দ্বারা স্‌বাক্ষত থাকে । সর্বাবদ্যার তাঁহারাই আঁধকারণী ; 
জ্ঞানানের অধিকার" একমান্ন তাঁহাদের একচেটিয়া । ইহার সুফল এই যে, 

* ১৯১৭ সালে বলশেভিক 'বশ্লবের পর জার সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদের পর রাশষায 
কৃষক শ্রীমকের সোভিয়েত রাস্ট্র প্রাতজ্ঠা এবং ১৯৪৯ সালে মহাচশনে জনগণের লোকতন্ত 
শাসন প্রাতাষ্ঠত হইয়া স্বামজশর এীতিহাঁসিক সিদ্ধান্তের অন্রাম্ততা প্রাতপন্ন করিয়াছে । 


১৮৮ শাববেকানন্দ চাঁরত 


এইকালে বাবধ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সূচনা । পুরোহতরা মানাসক উৎকর্ষ- 
সাধনে যত্বান, এই মানাঁসক বলের সাহায্যেই তাঁহারা শাসন করেন। 

ক্ষতিয়ের (সামন্ততান্ত্িক যুগ) শাসন স্বেচ্ছাচারী ও নিষ্ঠুর, কিন্তু 
তাঁহরা অপরাশপরকে বাদ "দয়া বিশেষ মন্ডলীতে আবদ্ধ নহেন, ফলে এই যুগে 
শিল্পকলা ও সামাজিক সংস্কৃভির সবেনচ্চ বিকাশ হয়। 

“ত[হার পরেই বৈশ্য-শাসন (বাঁণক ও শিজ্পপাঁত)। ইহার [নিঃশব্দ পেষণ 
এবং শোঁণত শোঘণ করিবার ক্ষমতা উয়াবহ। ইহার সাাবিধা এই, বাঁণক 
সকল দেশেই যায়, এবং সে বাহন হইয়া পূবৌন্ত দুই যুগের ভাবধারা সর্বত্র 
প্রচার করে। ইহারা ম্মীন্রয় অপেক্ষাও আধ্নকতর সামাঁজক, কিন্তু এই থন্সে 
সংস্কীতর অধঃপতন আরম্ভ হয়। 

“ইহার পর আসিবে শ্রামক শের) শাসন। ইহার পাাঁবধা এই, বাখ্যসম্পদ 
ও দৈহিক সুখসুবিধা সমাজের সর্বস্তরে বিতারত হইবে; ইহার অসাবধা 
(সম্ভবতঃ) সংস্কীতির অবনাঁত ঘাঁটবে। সাধারণ শিক্ষার প্রঃ।ার ঘাঁটবে, কিন্ত 
অসাধারণ প্রাতিভা 'িবরল হইবে। 

“যাদ এমন একাট রাষ্ট্রগঠন সম্ভবপর হয়, যেখানে পোরো ত্য যুগের 
জ্ঞান, সামন্ত যুগের সংস্কাতি, বণিক যুগের বন্টনের আদর্শ এবং শ্রীমক 
যুগের সাম্যের আদর্শ অব্যাহত থাকবে, অথচ তাহাদের দোষগ্ীল থাকবে 
না, তাহাই হইবে আদর্শ রাম্ট্র। কিন্তু ইহা 1 সম্ভব 2 

“যাহা হউক, প্রথম তিনাঁট ধূগ শেষ হইয়া গিয়াহে। এখন সর্বশেষ 
যুগের সময় উপাস্থিত। তাহারা শ্রেমিকেরা) নিশ্চয়ই ইহা পাবে কেহ 
প্রতিরোধ করিতে পারবে না। * * আমি জে একজন সমাজতল্মবাদশী 
(সোশ্যাঁলম্ট)_এই ব্যবস্থা সর্বাঙ্গসুন্দর বাঁলয়া নহে, কল্তু পরা রুটি না 
পাওয়া অপেক্ষা অর্ধেক রুটি ভাল।” 

অদ্বৈতবেদান্ত প্রচার ছাড়াও পাশ্চাত্যদেশে গমনের তাঁহার যে উদ্দেশ্য 
ছিল, তাহা সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইল না। দুর্বল জাতগুলির আধকার লঙ্ঘনের 
অধর্ম দুঃসাহাঁসকতায় 'নিলজ্জ, ভোগলোলুপ, আত্মপরায়ণ পাশ্চাত্যের 'নকট 
পরাধীন দীনদরিদ্রু ভারওবাসীর জন্য যে সাহাষ্য যে সুবিচার তিনি প্রত্যাশা 
কাঁরয়াছিলেন, তাহা পাইলেন না। অতুল এ*বর্যশালণ পাশ্চাতাদেশে ভিক্ষা 
করিয়া তিনি যাহা পাইলেন, তাহা মৃস্টিভিক্ষা মান্র। অথচ দারিদ্যে পড়ত, 
কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, ভারতবর্ষের ভ্রন্ট জীবনের প্রনন্ট গৌরব উদ্ধারের ব্রত যে 
তাঁহার ব্রত। ভারতের "চন্তা-সম্পদে ইউরোপের দর্শন, সাঁহত্য পাঁরপুষ্ট 
হইয়াছে, ভারতের এশ্বর্যে ইউরোপ এশ্বর্যশালী হইয়াছে, ইহা ইউরোপ 
ভূিয়াছে; সেজন্য কৃতজ্ঞ হওয়া তো দূরের কথা। এ দক 'দিয়া বিচার কাঁরলে 
স্বামজীর পাশ্চাত্যদেশে গমনের প্রধান উদ্দেশ্য খুব বেশ সাফলালাভ করে 
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নাই। কিন্তু তান ক্ষুখ হইলেও নিরাশ হইলেন না। ভারতে নূতন করিয়া 
কার্য কাঁরতে হইবে, ভারতের জাতীয় জীবনের পুনর্গঠন আবশ্যক । ধর্মকে 
জীবন্ত, সমাজকে গাতিশঈীল করিয়া সংসাহসী ও বীর্যবান মানুষ স্টি কারিতে 
হইবে। “আমি এমন এক ধর্ম প্রচার কারতে চাহি যাহাতে মানুষ তৈয়ারী 
হয়।” স্বদেশপ্রোমক সন্যাসী 'স্থর কাঁরলেন, এবার তাঁহার কর্মকেন্দ্র ভারতবর্ষ! 

১৫ই জানুয়ারী সূর্ষোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সংহলের শ্যামল তটভাঁম দৃষ্টি- 
গথে পাতিত হইল। হরিদ্রাভ বাল্‌কাপূর্ণ বেলাভমর স্বর্ণোজ্তবল বিভা, 
আনলান্দোলিত নারকেল-বক্ষ-শীর্ষগুঁলর গাঢ় হারৎ বর্ণ-সম্পদ সন্দর্শন 
করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ বালকের মত উত্তেজনায় অধীর হইয়া উঠিলেন। 
জাহাজ ধরে ধীরে কলম্বে বন্দরে প্রবেশ করিয়া নোঙ্গর করিল। ভরঙ্গমালার 
দৃপ্তসংঘাত-জনিত ভৈরব-কলোলের সাহত বাম্পীয়পোতের গুরু-গম্ভীর 
বংশীধবান মিলিত হইয়া যেন বিবেকানন্দের আগমনবার্তা বোষণা কারল। 

স্বামিজী স্বদেশে ফিরিয়া আঁসিতেছেন, এ সংবাদ প্রচারিত হইবামান্র 
তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা করিবার জন) নানা সহর প্রস্তু৩ হইল। সংহল ও 
মাদ্রাজপ্রদেশের প্রধান প্রধান নগরের নাগরিকগণ সাম্মলিত হইয়া অভ্যর্থনা 
সামাত গঠন করিয়া প্রস্তুত হইয়া রাহলেন। ভান কলম্বোয় অবতরণ কাঁরবেন 
সংবাদ পাইয়া তাঁহার দুইজন গুর্ভ্রাতা ও কয়েকজন মাদ্রাজী শিষ্য পর্বাহে 
তথায় আগমন কারলেন। কলম্বোর হিন্দুসমাজ স্বামিজীকে প্রথম অভ্যর্থনা 
কারণার গৌরবময় আধিকার পাইয়াছেন বিয়া উৎসাহের সাঁহত আয়োজনে 
প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু যাহার জন্য দেশব্যাপশ আলোচনা চলিতে ছিল, তিনি 
ইহার বিন্দবিসর্গও অবগত ছিলেন না। যখন তাঁহার স্বদেশ আঁভনব 
উৎসাহোচ্ছবাসে মুখাঁরত হইয়া উঠিয়াছিল, ?তাঁন তখন নীরবে পোতাভ্যন্তরস্থ 
ক্ষুদ্ধ কক্ষে বসিয়া ভারতের বর্তমান ও ভাবষ্যতের সমস্যাগুলি চিন্তা 
করিতেছিলেন। নবীন ভারতের পুনরুহথানকল্পে তান যে বার্তা প্রচার 
করিবার জন্য বদ্ধপাঁরকর হইয়াছেন, যে শিক্ষা-দক্ষার ভিতর "দয়া জাতীয়- 
অশবন সরস, জাগ্রত ও মহিমময় কাঁরয়া গাঁড়য়া তুলিবার সগ্কজ্প কাঁরয়াছেন, 
তাহা জনসাধারণ গ্রহণ করিবে কি নাঃ যাঁদ না করে, তাহা হইলে কি উপায় 
অবলম্বন করিবেনঃ এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে 'তান সংশয়াতুর চিত্তে 
কলম্বো বন্দরে অবতীর্ণ হইলেন। 

তাঁহার গৈরিক উষ্ণীষ-মশ্ডিত 'শির দৃন্টিপথে পাঁতিত হইবামান্র, সমুদ্রতণরে 
সমবেত বিপুল জনসঙঞ্ হর্ষোচ্ছলকণ্ঠে জয়ধনি করিয়া উঠিল । তখনও সন্ধ্যা 
ঠাবমঢুবৎ দণ্ডায়মান হইলেন। যখন কলম্বোর 'হন্দুসমাজের মুখপান্স্বর্প 
মাননীয় কুমারস্বামী কাতিপয় বিশিষ্ট ব্যাস্ত সমভিব্যাহারে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে 
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মনোহর যাঁথকাপুষ্পমাল্যে ভূষিত করিলেন, তখন [তান বৃঝিলেন যে, এ 
িবপুল অভ্যর্থনা আয়োজন তাঁহারই জন্য। যুগলা*বযোজত শকটে আরোহণ 
করিয়া স্বামিজী নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। পন-পুষ্প-পল্লব-রাচিত তোরণঘ্বার 
আতক্রম কাঁরয়া ক্রমে শোভাষান্তা, পতাকা ও পুষ্পমালাশোভিত রাজপথ বাঁহয়া 
“দারুচান উদ্যান” সম্মুখে বিরাট মণ্ডপে উপনীত হইল । স্বামিজী শকট হইতে 
অবতরণ কাঁরবামান্র শত শত ব্যন্তি তাঁহার পদধূলি গ্রহণ কারতে লাগিলেন। 
মাননীয় কুমারস্বামী তাঁহার সম্মুখে প্রণত হইয়া অভিনন্দন-পন্ন প্রদান করিলেন। 

সমবেত জনতার উৎসাহদনস্ত আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে স্বামজী আভনন্দন- 
পত্রের উত্তর প্রদান কারবার জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি 
বাঁললেন যে, “আমি কোন মহারাজা বা ধনকুবের বা প্রাসদ্ধ রাজনীতিক নাহ, 
কপর্দকহীন ভিক্ষুক সন্্যাসী মাত্র! আপনারা যে আমাকে সাদর অভ্যর্থনা 
কারলেন, ইহাতে আমি বুঝিতেছি, হিন্দজাতি এখনও তাহার আধ্যাত্বিক 
সম্পদ হারায় নাই! নতুবা একজন সন্াসীর প্রাত এত ভান্ত-্রদ্ধা প্রদর্শন 
করিবে কেনঃ অতএব, হে হন্দুগণ, তোমরা জাতীয়-জীবনের এই বিশেষত্ব 
হারাইও না। নানাপ্রকার প্রাতিকূল অবস্থার মধ্যেও ধর্মীদর্শকে দডুবলে ধাঁরয়া 
রাখ |” 

অতঃপর স্বামিজীকে 'বশ্রামাগারে লইয়া যাওয়া হইল। কিয়ংকালপরে 
তান দোঁখলেন, যাঁহারা স্থানাভাবে মন্ডপে তাঁহার দর্শনলাভে বিফলকাম 
হইয়াছেন, তাঁহারা গৃহদ্বারে সমবেত হইয়াছেন। স্বামিজী বারান্দায় আসিয়া 
ভাঁহাঁদগের সম্মুখে দাঁড়াইয়া মৃদৃহাস্যরাঞ্জত বদনে নমস্কার করিলেন। সকলেই 
আগ্রহ ও ভান্তর সাহত তাঁহার পদধূলি গ্রহণ কাঁরতে লাগলেন। স্বাঁমজী 
'নারায়ণ' বাঁলয়া প্রত্যেককে আশীর্বাদ করিলেন। 

১৬ই জানয়ারী অপরাহেে 'তাঁন 'ক্লোরাল হলে" একাট বন্তৃতা প্রদান 
কাঁরলেন। পাশ্চাত্য হইতে প্রত্যাবর্তনের পর ইহাই তাঁহার সর্বপ্রথম বন্তৃতা। 
বন্তৃতার বিষয় ছিল--'পণ্যভূমি ভারতবর্ষ ! 

স্বামিজীর প্রিয়তম শিষ্য সাত্ডকোতিকালাপাবদ মিঃ গুডউইন, একমান্র 
যাঁহার অক্লান্ত পাঁরশ্রমেই আমরা আচার্যদেবের বন্তৃতাগ্াল পস্তকাকারে 
পাইয়াছি, 'যাঁন সর্বদা ছায়ার মত শ্রীগুরুর পার্্বলগ্ন হইয়া থাকতেন; 
স্বামিজীর বন্তৃতাগ্যীল পাঠ করিতে বাঁসলেই তাঁহার পুণাস্মৃতির উদ্দেশ্যে 
স্বতঃউচ্ছ্বাসত কৃতজ্ঞতায় হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ" কর্তৃক 
প্রকাশিত “ভারতে বিবেকানন্দ নামক পুস্তকে স্বামজীর এতদ্দেশে প্রদত্ত 
বন্তৃতাগ্ি অনেকেই পাঠ কাঁরয়াছেন, অতএব আমি কেবল প্রয়োজনমত স্থানে 
স্থানে উহার উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইব। 

পরদিবস আধকাংশ সময়ই আচার্যদেব দর্শকবূন্দের সহিত ধর্মালোচনায় 
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কাটাইয়া ?দলেন। অপরাছে স্থানীয় ?শবমান্দর সন্দর্শনে গমন কারিলেন। 
পাঁথমধ্যে দলে দলে ব্যান্ত তাঁহাকে পুষ্প ফল মাল্য ইত্যাঁদ উপহার দিতে 
লাগিলেন। শগরীর সৌধ-বাতায়ন্গ্াল হইতে পুরনারগণ পৃস্প ও গ্রোলাপ- 
জল বর্ষণ কাঁরতে লাগিলেন। মাঁন্দরদ্বারে উপনীত হইবামান্র 'জয় মহাদেব 
ধান সহকারে সমবেত জনতা তাঁহাকে অভ্যর্থনা কাঁরল। শ্রীমান্দর দর্শন ও 
প্রদাক্ষিণান্তে পুরোহিতগণের সাঁহত কিয়ৎংকাল আলাপ কাঁরয়া তান আবাসে 
প্রত্যাবর্তন কারলেন। কয়েকজন শাস্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পাঁণডত তাঁহার জন্য অপেক্ষা 
কাঁরতোছলেন। প্রায় রান্র আড়াইটা পর্যন্ত স্বাঁমজী তাঁহাঁদগের সাঁহত 
দর্শন” সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ বন্তৃতা প্রদান কারলেন। এই সভায় কয়েকজন 
ভারতবাসী ইউরোপায় পাঁরচ্ছদ পাঁরধান করিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহারা 
চাল-চলন ভাব-ভঙ্গীতেও শ্বেতাঞ্গের অনুকরণ কাঁরতেছেন দেখিয়া স্বামিজী 
দুঃখিতভাবে তাঁহাদগকে মুটের মত পরানুকরণ প্রবৃত্তি পারত্যাগ কারিয়া 
জাতীয় স্বভাব বজায় রাখবার উপদেশ দিলেন। 

১৯শে জানুয়ারী তান কলম্বো হইতে স্পেশাল ট্রেনে কাণ্ড আভমুখে 
যাত্রা কারলেন। স্বামিজীর কলম্বো হইতে জাহাজে মাদ্রাজ যাইবার সঙ্কল্প 
ছিল, কিন্তু সিংহল ও দাক্ষিণাত্যের 'বাভন্ন স্থান হইতে ক্রমাগত সাগ্রহ আহবান- 
সূচক এত তার আসিতে লাগিল যে, তান সে সত্কম্প পাঁরত্যাগ কাঁরলেন। 
অবশেষে স্থলপথেই মাদ্রাজ যাইবার সঙ্কজ্প স্থির হইল। 

কাণ্ডিতে হিন্দুসমাজের পক্ষ হইতে প্রদত্ত আভনন্দন-পত্রের সধাক্ষপ্ত উত্তর 
প্রদান কাঁরয়া স্বামিজী জাফনাভিমূখে অগ্রসর হইলেন। বৌদ্ধযুগের প্রাচীন 
কাতসমূহের জন্য বিখ্যাত নগরী অনুরাধাপূরমে স্বামিজী স্থানীয় আধবাসী- 
বৃন্দের অনুরোধে উপাসনা" সম্বন্ধে একাঁট বন্তৃতা করলেন। বুদ্ধগয়ার 
বোধিদ্রুমের শাখা হইতে উৎপন্ন সংপ্রাচীন পাত্র অম্ববক্ষতলে সভার 
আয়োজন হইয়াছিল। অন্যরাধাপ্দরম্‌ হইতে জাফ্‌না ১২০ মাইল দূরবতাঁ। 
স্বামিজী সাঁগগগণ সমভিব্যাহারে গো-শকটযোগে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে 
লাগলেন । প্রত্যহ পথিমধ্যে গ্রামসমূহ হইতে শত শত হিন্দু ও বৌদ্ধ তাঁহাকে 
দর্শন কারবার জন্য দাঁড়াইয়া থাঁকিত। স্বামিজ 'বাস্মত হইলেন যে, তাঁহার 
শিকাগো বন্তুতার সাফল্যের সংবাদ িংহলের গ্রামবাসী কৃষককুল পর্যন্ত 
শুনিয়াছে। ৃ 

সন্ধ্যার সময় স্বামিজণ জাফনায় উপনীত হইলেন। স:সাঁজ্জত রাজপথের 
মধ্য দিয়া ধীরে ধারে শোভাষান্লা অগ্রসর হইল। স্থানীয় হিন্দু কলেজের 
প্রাঙ্গণে একি মনোরম মণ্ডপ প্রস্তুত হইয়াছিল। স্বামিজীকে তথায় লইয়া 
যাওয়া হইল। প্রায় পনর হাজার ব্যন্তি শোভাষান্লায় যোগদান কারয়াছিলেন। 


১৯২ বিবেকানন্দ চারত 


নাগরিকগণের আনন্দ ও উৎসাহোচ্ছৰাস বর্ণনাতীত। জাফ্‌নায় আভনন্দন- 
পত্রের সংক্ষিপ্ত উত্তর দয়া পরাঁদবস আচার্যদেব বেদান্ত সম্বন্ধে বন্তুতা প্রদান 
কারলেন। 'সিংহল ভ্রমণ সমাপ্ত হইল। 'জাফ্‌না হইতে একখানি ন্টীমার 
ভাড়া কাঁরয়া স্বামিজী তাঁহার শিষ্যবর্গ ও গ্ুরুভ্রাতা স্বামী নিরঞ্জনানন্দজী 
সহকারে ভারতবর্ধাঁভমুখে যান্তা কারলেন। পূর্ব হইতে সংবাদ পাইয়া রাম- 
নাদাধপ রাজা ভাস্করবর্মা সেতুপাঁতি সদলবলে পাম্বানে উপাস্থিত ছিলেন। 
বিপুল জনসজ্ব সমদূদ্রতীরে উদগ্রীব হইয়া স্বামিজীর প্রতীক্ষা কারতোছিল। 
আটীমার হইতে তীরে অবতরণ করিবার জন্য স্বাঁমজী রাজকীয় সুসাঁজ্জত 
'বোটে' আরোহণ করিলেন। 

'প্রচারশশীল হিন্দুধর্মের সর্বপ্রথম প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের 
মৃন্তকায় শুভ পদার্পণ কারবামাগ্র সমবেত জনসঙ্ঘ জয়ধ্বাঁন কারয়া উঠিলেন। 
রামনাদাধপ ভুলনশ্ঠিত হইয়া স্বামিজীর চরণে পাঁতত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে 
সহম্্র সহম্্র শির ভূঁম স্পর্শ কাঁরল। সন্ধ্যার রন্তান্ত-ধৃসর আকাশতলে সহ 
সহম্র প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত ভান্তীবগাঁলত এ মাহমময় দৃশ্য ভারতের ইতিহাসে 
এক অপূর্ব ঘটনা! আচার্যদেব, রাজাজী ও পার্্ববতাণ অন্যান্য সকলকে ভূমি 
হইতে উত্তোলন কাঁরয়া আশীর্বাদ কাঁরলেন। সমহদ্রুতীরে 'বাচনর চন্দ্রাতপতলে 
নাগাঁলঙ্গম িলাই পাম্বানের আঁধবাসবৃন্দের পক্ষ হইতে আভিনন্দন-গন 
প্রদান কারলেন। রামনাদরাজ ও এম. কে. নায়ার ভাবাবেগে স্বামিজীর গুণ- 
কীর্তন করার পর, স্বামিজী পাম্বানবাসীকে ধন্বাদ প্রদান করিয়া মমস্পর্শ 
ভাষায় একাঁট নাতিদীর্ঘ বন্তৃতা প্রদান কাঁরলেন। উপসংহারে তান বাললেন, 
“রামনাদের রাজা আমার উপর যে ভালবাসা দেখাইয়াছেন, তঙ্জন্য তাঁহার প্রাত 
কৃতজ্ঞতার আবেগ আম ভাষায় প্রকাশ করিতে অক্ষম । যাঁদ আমার দ্বারা 
কিছু কিছু সৎকার্য হইয়া থাকে, তবে তাহার প্রত্যেকাটির জন্য ভারত এই 
মহাপুরুষের নিকট খণী, কারণ আমাকে শিকাগো পাঠাইবার কঙ্পনা তাঁহার 
মনে প্রথম ডীদত হয়। তিনি আমার মাথায় এঁ ভাব প্রবেশ করাইয়া দেন এবং 
উহা কার্যে পরিণত করিবার জন্য আমাকে বার বার উত্তোঁজত করেন। এক্ষণে 
তিনি আমার পার্রে দাঁড়াইয়া তাঁহার স্বভাবাঁসদ্ধ উৎসাহে আরো আঁধক 
কার্ষের আশা কাঁরতেছেন। যাঁদ ইহার ন্যায় আরও কয়েকজন রাজা আমাদের 
প্রয় মাতৃভাীমর কল্যাণে আগ্রহান্বত হইয়া জাতীয় উন্নাতর চেস্টা করেন, তবে 
বড়ই ভাল হয়।% 

সভাভঞ্গে স্বামিজীকে তাঁহার বাসের জন্য 'নার্দস্ট বাংলোয় লইয়া যাওয়া 
হইল । রাজাজ্রীর আদেশানূসারে শকট হইতে অশ্ব উন্মোচন করা হইল। 
উপাস্থিত ব্যান্তুগণ, এমনাঁকি, রাজা স্বয়ং এ শকট টানিয়া লইয়া ষাইতে লাগিলেন। 
পরদিবস স্বামিজণ প্রাসম্ধ শ্রীপ্রীরামে*্বরের মন্দির দর্শন কাঁরতে গেলেন। 


ৃগ-প্রবর্তক বিবেকানন্দ ১৯৩ 


প্রায় পাঁচ বসর পূর্বে এইস্থানে স্বামজী তাঁহার পাঁরন্লাজক ব্রত উদযাপিত 
কাঁরয়াছিলেন, তখন তানি অপারাঁচত সন্ন্যাসী মান্। রাজকীয় শকট মান্দির- 
সমীপবর্তাঁ হইবামান্্ হস্তাঁ, উম্ট্র, অশ্ব, মান্দরের 'চাহনত পতাকাসমূহ ও 
সঙ্গীতসম্প্রদায় সহকারে বিরাট শোভাযান্রা প্রত্যুদগমন কাঁরয়া স্বামজীকে 
চাঁদান ও বিরাট মান্দরের অপূর্ব কারকার্য সমূহ দর্শন কাঁরলেন। দেবদর্শন 
সমাপ্ত হইলে স্বামিজীকে মন্দিরস্থ বহমল্য মাঁণ মুস্তা হশরক প্রভাত দেখান 
হইল। অবশেষে তাঁহাকে বন্তৃতা প্রদান করিতে অনুরোধ করা হইল। স্বামিজীর 
ইংরেজী ভাষায় প্রদত্ত বন্তৃতা মিঃ নাগাঁলঙ্গম তামিল ভাষায় অনুবাদ কারয়া 
সাধারণকে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। স্বামিজী ভারতের অন্যতম পাঁবন্র- 
ধামের মন্দিরপ্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া ঘোষণা কারলেন--যতর জীব তত্র শব! এই 
মহামন্তে অনুপ্রাঁণত হইয়া প্রতি নরনারীর সেবায় অগ্রসর হওয়াই যথার্থ শিব- 
ভাস্ত। কেবলমান্র বসিয়া বাঁসিয়া তাঁহার অওগপ্রত্যঙ্গ, চক্ষু, কর্ণ, নাঁসকার 
অপরূপ সৌন্দর্যের প্রশংসা করিয়া স্তোব্রপাঠসহকারে যে প্রাতমা বিশেষের 
সেবায় নিযুন্ত থাকে, সে প্রব্ক মান্র। তাহার ভান্ত পাঁরপক্ক হয় নাই। 

সোঁদন স্বামিজীর শুভাগমন উপলক্ষে সহম্ত্র সহম্র দরিদ্রনারায়ণকে 
পারতোষসহকারে ভোজন করান হইল । বস্ন ও অর্থ বিতারত হইল । ভারতের 
মুত্তিকায় যে স্থানে স্বামিজ প্রথম পদস্থাপন করিয়াছিলেন, ভীন্তমান রামনাদা- 
[ধপ সেই পুণ্যভূমির উপর একাট ৪০ ফুট উচ্চ স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ কারিয়া 
দিয়াছেন। এই স্তম্ভগাত্রে লাখিত আছে-- 
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“সত্যমেব জয়তে- যে স্থানে মহাত্মা স্বামী বিবেকানন্দ, পাশ্চাত্য জগতে 
পর তাঁহার ইংরেজ 'শষ্যগণ সমভিব্যাহারে ভারতের মাৃত্তকায় প্রথম পাঁব্- 
পদপঙ্কজ স্থাপন করেন, সেই পণ্যস্থান 'চিহিন্ত কারবার উদ্দেশ্যে এই স্মাতি- 
স্তম্ভ রামনাদাধপ রাজা ভাস্কর সেতৃপাতি কর্তৃক 'নার্মত হইল । জানুয়ারী 
২৭, ১৮৯৭1” 

৬৩ 


১৯৪ বিবেকানন্দ চাঁরত 


রামেশ্বর হইতে স্বাঁমজী রামনাদাভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাজকীয় 
ব্যবস্থানুসারে রামনাদবাসগণ পূর্ব হইতেই যথাযোগ্য অভ্যর্থনার আয়োজন 
কাঁরয়াছিলেন। স্বাঁমজী বোট হইতে হুদ্তীরে অবতরণ কাঁরবামান্র তাঁহার 
সম্মানার্থ রাজপ্রাসাদে তোপধবাঁন হইতে লাগল । নগরার সুসাঁজ্জত রাজপথের 
উপর দিয়া রাজকীয় শকটে আরোহণ করিয়া স্বামজী ধারে ধারে অগ্রসর 
হইতে লাগলেন। রাজা, রাজভ্রাতা ও অন্যান্য বিশিষ্ট রাজকর্মচারীগণ পদরুজে 
তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। ইংরেজী ও দেশীয় বাদ্যকরগণ এঁক্যতান 
বাজাইতে লাগিল। ইতোপূবেই অভ্যর্থনা মণ্ডপ জনপূর্ণ হইয়াছিল, স্বাঁমিজী 
সদলবলে সমাগত হইবামান্ন সমবেত জনসঙ্ঘ জয়ধবানিসহকারে তাঁহাকে অভ্যর্থনা 
করিলেন। সময়োচিত বন্তৃতা-সহকারে রাজাবাহাদুর সভার উদ্বোধন করিলেন। 
অতঃপর রাজদ্রাতা দিনকর বর্মা সেতুপাত আঁভনন্দন-পন্র পাঠ কারলেন। 
আঁভনন্দন-পন্নের উত্তরে স্বামিজী একটি বন্তৃতা প্রদান কারলেন। রাজাজী 
প্রস্তাব করিলেন যে, স্বামিজীর শুভাগমন উপলক্ষে মাদ্রাজ দ্াভর্্ষ ভাণ্ডারের 
জন্য সাধারণের নিকট হইতে চাঁদা তুলিয়া পাঠান হউক । উত্ত প্রস্তাব সাগ্রহে 
সমর্থিত হওয়ার পর সভাভঙ্গ হইল। 

পরমকুঁড়, মনমদুরা, মদুরা, ভ্রিচিনপলী ও তাঞ্জোর প্রভাতি সহরে অশেষ 
প্রকারে আভনান্দিত হইয়া স্বামিজী কুম্ভকোণমে পদার্পণ করিলেন। কুম্ভ- 
কোণমৃবাসী 'হিন্দুগণও স্বামিজীকে দুইখাঁন আভনন্দন-পত্র প্রদান কারলেন। 
আভনন্দনের উত্তরে স্বামিজী বেদান্ত সম্বন্ধে এক সহদীর্ঘ বন্তৃতা কারলেন। 
মাদ্রাজে গিয়া তাঁহাকে অত্যাধক পারশ্রম করিতে হইবে বিবেচনায় তানি তিন 
দিবস কুম্ভকোণমে বিশ্রাম কাঁরয়া মাদ্রাজাভিমুখে রওনা হইলেন। 

বিবেকানন্দ মাদ্বাজে আসিতেছেন, এ সংবাদ পাইয়া পূর্ব হইতেই মাদ্রাজ- 
বাঁসিগণ তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হইলেন। জন্টিস সংবরন্গণ্য 
আয়ারের নেতৃত্বে অভ্যর্থনা সাঁমাতি গঠিত হইল । প্রাতি সোঁধচ্‌ডায় 'বিরঞ্জত 
পতাকাবলণী, সুবৃহৎ তোরণমালায় পাঁরশোভিত রাজপথসমূহ, সমগ্র মাদ্রাজ 
নগরী অপূর্ব শোভায় সাঁজ্জত হইয়া স্বামিজীকে সাদর অভ্যর্থনা করিবার জন্য 
উন্মুখ আগ্রহে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ৬ই ফেব্রুয়ারী প্রভাত হইবার সঙ্গে সঙ্গে 
নগরবাসিগণ দলে দলে রেলওয়ে স্টেশন আভমূখে ধাবিত হইল । ট্রেন 
স্ল্যাটফর্মে দাঁড়াইবামান্ন সহত্র সহম্ত্র কণ্ঠোথিত জয়ধবানতে গগন বিদীর্ণ হইল। 
সদস্যগণ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে পজ্পমাল্যে ভষত করিলেন। স্বামিজী কয়েক 
মিনিটের জনয উপস্থিত ব্যান্তগণের সাঁহত আলাপ করিয়া শকটারোহণ কারলেন। 
জান্টস স্রক্গণ্য আয়ার, স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ও স্বামী শিবানন্দ উত্ত শকটে 
স্বামিজীর পারবে আসন পরিগ্রহ করিলে পর শকট ধীরে ধারে এটর্ণ 


ঘুগ-প্রবর্ত বিবেকানন্দ ১৯৫ 


বিলাগাঁর আয়েঞ্গার মহোদয়ের 'ক্যাসল্‌ কর্‌নান' নামক অট্রালিকাভিমূখে 
অগ্রসর হইল। কিয়দ্দূর অগ্রসর না হইতেই উৎসাহণ ষূবকবৃন্দ গাঁড়র ঘোড়া 
খুলিয়া ফেললেন এবং নিজেরাই টানিয়া লইয়া যাইতে লাগলেন। পাঁথমধ্যে 
স্বামিজীর িরে অনবরত প্জ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। দলে দলে নরনারী 
নারকেল ইত্যাঁদ 'বাঁবধ ফল তাঁহাকে শ্রদ্ধা-সহকারে উপহার প্রদান কাঁরতে 
লাগিল। কোন কোন পুরনারী রাজপথে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে পণপ্রদীপ দয়া 
আরাতি করিতে লাগিলেন এবং শ্রদ্ধা ও ভীন্ত সহকারে পুজ্প-চন্দনে অর্থযদান 
কারতে লাগলেন। এই অপূর্ব অভ্যর্থনার মধ্যে সর্বাপেক্ষা মধুর দৃশ্য, 
জনৈকা বৃদ্ধা মাহলা কম্পিতপদে জনতা ভেদ কাঁরয়া শকট সমীপে আগমন 
কারলেন। স্বামিজীকে দর্শন কারবামান্র তান ভাবে গদগদ হইয়া পাঁড়লেন, 
তাঁহার নরনদ্বয়ে আনন্দাশ্র্য নির্গত হইল; কারণ তাঁহার 'স্থর বিশ্বাস যে, 
স্বামিজনী সাক্ষাৎ 'শিবাবতার, অতএব তাঁহাকে দর্শনমান্র তাঁহার সমস্ত পাপ ও 
মালনতা অন্তারহ্হত হইয়াছে, অন্তে তিনি শিবলোক প্রাপ্ত হইবেন সন্দেহ 
নাই। 

মাদ্রাজে স্বামজীর শুভ পদার্পণ উপলক্ষে ষে উৎসাহোচ্ছৰাস পাঁরলাক্ষিত 
হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে দৈনিক পহন্দু নিম্নীলাখত মন্তব্য প্রকাশ কারয়াছিলেন-_ 


“অদ্য স্বামি 'ববেকানন্দকে রেলওয়ে স্টেশনে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সাম্মালত 
[বিরাট জনসঙ্ঘের উৎসাহোচ্ছৰাস ও ধর্মানুরাগ আতরাঞ্জিত করিয়া বর্ণনা করা অসম্ভব। 
মাদ্রাজের শ্রেণ্ঠতম ব্যান্তগণ উপাস্থত থাঁকয়া 'বিশ্বাবখ্যাত সন্ন্যাসীকে যে গৌরবময় 
অভ্যর্থনা প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে এই মহাদেশের অন্তর্নীহত ধর্মশীন্ত সুস্পম্ট- 
বপে ফুটিয়। উঠিয়াছে। ধর্মসংস্কারকগণ ভারতে িরাঁদনই এইরূপ অভ্যর্থনা 
পাইয়া আঁসতেছেন। গোঁড়ামিই হিন্দুর জাতীয় চারন্রের বৈশিষ্ট্য নহে, বর্তমান 
আচার-ব্যবহারগুলির পারিবর্তনও যে অবাঞ্ছনীয় তাহা নহে; যাঁদ কোন সপ্রাতষ্ঠিত 
প্রথ দূর করিয়া নূতন কোন নয়ম প্রবর্তন কারতে হয়, তাহা হইলে স্বামী 
বিবেকানন্দের মত ব্যান্তরই কর্তৃদ্থানীয় হইয়া উহা সমাধা করা উচিত। যখন কোন 
ধীব-হৃদয়, পাবন্র-মানস, প্রকৃত সংস্কারক নিজ্কাম ও ব্যান্তগত উদ্দেশ্য-সাধন-স্পৃহা- 
যায়, চিরপোষিত ধারণা ও আদর্শ দূরে নাক্ষপ্ত হয়, প্রতিষ্ঠিত রীতিনীতি ও 
মতসমূহ বিলীন হইয়া যায়। স্বামজীর প্রচারকার্ষের সাফল্যের ইহাই একমার 
রহস্য। সমূদ্র উত্তীর্ণ হইয়া দান সুদূর বিদেশে বেদাল্তের পতাকা বহন কাঁরয়া 
লইয়া গিয়াছিলেন, সেজন্য আমরা িরাচারত প্রথানসারে তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা 
কারিতেছি। তাঁহার প্রাত আমাদের সহ্‌দয় সাদর সম্ভাষণের সাহত আমরা 'ি*বাস 
কার, তাঁহার পাশ্চাত্যদেশে অবস্থান যেমন ত্রত্য হ্রাতৃগণের কল্যাণ সাধন কাঁরয়াছে, 
তদ্রপ তাঁহার এতদ্দেশে অবাস্থাতও জনসাধারণের প্রভূত কল্যাণ সাধন কাঁরবে।” 


পরাঁদন রাববার স্বামিজশকে প্ররথামত অভ্যর্থনা সাঁমাতির পক্ষ হইতে 


১৯৬ 1ববেকানন্দ চাঁরত 


আভিনন্দন-পন প্রদান করা হইল। খেতাঁরর মহারাজ কর্তৃক প্রোরত আভনন্দন- 
পন্রখানি প্রদত্ত হইলে পর ক্রমে বিভিন্ন সম্প্রদায়, সভা ও সামাতির পক্ষ হইতে 
সংস্কৃত, ইংরেজী, তামিল, তেলেগ: প্রভাতি ভাষায় প্রায় কাঁড়খানি আঁভনন্দন-পন্র 
পঠিত হইল। সভাস্থলে দশসহম্রাধক ব্যান্ত সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহাঁদগের 
আধকাংশই হলের মধ্যে স্থান না পাইয়া বাঁহরে অপেক্ষা কাঁরতোছিলেন, কাজেই 
সাধারণের অন্রোধরুমে স্বামিজ বাঁহরে আসিয়া একখান গাঁড়র কোচবক্পে 
আরোহণ কাঁরিলেন। ঈশ্বরের ইচ্ছায় স্বামিজী যাঁদও গীতার ধরণে বন্তৃতা 
কারবার সুযোগ পাইয়া হৃস্ট হইলেন, কিন্তু শ্রোতৃমন্ডলীর জয়ধান ও হর্ষ 
কোলাহলে রীতিমত বন্তৃতা করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। অগ্রত্যা স্বামিজী 
বন্তৃতা দেওয়ার চেস্টা না করিয়া সংক্ষেপে বাঁললেন যে, জনসঙ্ঘের এই অকৃত্রিম 
উৎসাহ দেখিয়া তিনি হ্ট হইয়াছেন, তবে এই উৎসাহকে স্থায়ী করা চাই। 
ভাবষ্যতে স্বদেশের জন্য অনেক বড় বড় কাজে এইর্‌প প্রজ্জবালত উৎসাহাঁশ্নর 
প্রয়োজন হইবে। 

পরাঁদবস মাদ্রাজ ণভক্টোরিয়া হলে" পণ্ঠ সহম্্র শ্রোতার সম্মুখে “আমার 
সমরনীতি' নামক স্মপ্রাসিদ্ধ বন্তৃতা প্রদান কারলেন। ইহার পর রুমে রুমে 
কর্তব্য", 'ভারতের ভবিষ্যৎ শীর্ষক চারাট বন্তৃতা প্রদান কারলেন। স্বামিজী 
মাদ্রাজে নয় দিবস আনন্দের সাঁহত শিষ্য ও ভন্তমণ্ডলীর সাঁহত যাপন করিলেন। 
এই সময় একদিন একজন মহাপ্ডিত স্বামিজীর সাঁহত বেদান্ত আলোচনা 
কাঁরতে আসেন। তিনি স্বামিজীর বন্তব্য শ্রবণ করিয়া বললেন. “স্বামিজী! 
সত্য এবং চরমোপলব্ধির পথে ভিন্ন ভিন্ন সোপান মান, একথা তো পূর্বাচাষগণ 
জন্যই নার্দস্ট ছিল। সেইজন্যই আম জন্মগ্রহণ করিয়াছি।” 

আচার্যদেব যখন পাশ্চাত্যদেশে ধর্মপ্রচারে নিষুক্ত ছিলেন, তখন বাঁরহৃদয় 
মাদ্রাজী যুবকবন্দ নিন্দা, শেষ ও 'বিরোঁধতায়ও আঁবচাঁলত থাকিয়া শ্রীগুরু 
প্রদর্শিত পন্থাবলম্বনে বেদান্ত-প্রচারকার্ধে আআনিয়োগ করিয়াছিলেন। ধন্য 
এই সাহসী, অকপট ও পাবর্র-হৃদয় ুবকবৃন্দ, যাঁহারা ভস্মাচ্ছাদিত বহি- 
স্বরূপ স্বামিজীকে সর্বপ্রথম জগদগুরুস্বরূপে চিনিতে পাঁরিয়াছিলেন! আজ 
ছয় বংসর পর তাঁহাদগের জগদেকারাধা গ্রুদেবের স্বদেশ-প্রত্যাগমন উপলক্ষে 
মাদ্রাজ নগরী যে নয় দিবসব্যাপণ বিরাট মহোৎসবের আয়োজন কাঁরয়াছে, ইহা 
দর্শন করিয়া তাঁহাদের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা স্থায়িরূপে 
মাদ্রুজে একট প্রচার-কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। মাদ্রাজের 
গণ্যমান্য ব্যান্তবর্গ ও জনসাধারণ আগ্রহের সহিত এ প্রস্তাব অনুমোদন করায় 


যুগ-প্রবর্তক বিবেকানন্দ ১৯৭ 


তাঁহারা স্বামজীর অনুমতি প্রার্থনা কারলেন এবং প্রচার-কেন্দ্রু গঠনকল্পে 
তাঁহাকে মাদ্রাজে কিছাাদন থাকবার জন্য অনুরোধ কাঁরতে লাগিলেন। স্বামিজী 
প্রচার-কেন্দ্র প্রাতষ্ঠার সত্কল্প আনন্দের সাহত অনুমোদন কাঁরলেন এবং সত্বরই 
[৩নি একজন সুযোগ্য গুরদন্রাতাকে মাদ্রাজ প্রেরণ করিবেন বাঁলয়া প্রতিশ্রুত 
হইলেন। কিয়াদ্দবস পর স্বামী রামকৃফ্ণানন্দ আসিয়া মাদ্রাজের কার্মভার গ্রহণ 
কাঁরলেন। এঁদকে কাঁলকাতা হইতে সাগ্রহ আহবান আসতে লাগল । বিশেষ 
প্রীপ্ীরামকৃফদেবের জন্মোৎসব নিকটবতর্ট বাঁলয়া গুরুগতপ্রাণ শিষামণ্ডলনী ও 
সবাঁমজীর বন্ধূগণ দুঃখের সাহত তাঁহাকে বিদায় দিতে বাধ্য হইলেন। 
দীর্ঘকাল ভারতের পল্লনীনগরে পাঁরভ্রমণ কারিয়া স্বাঁমজী জনসাধারণের 
সামাজিক ও অর্থনৌতক দগত গভনর সহানুভূতির সাহত পর্যবেক্ষণ 
করিয়াছিলেন এবং আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, তিনি জনসাধারণের উন্নাতিকল্পে 
বাজা মহারাজা ধনী ও আঁভিজাতবর্গের দ্বারা স্থায়ী কোন কাজ হইবে এ 
[ব*বাসও হারাইযাছিলেন। দাতার আসনে বাঁসয়া দূর হইতে পাশ্চাত্য 
লোকহিতবাদের আদর্শে কতকগুলি স্কুল কলেজ হাসপাতাল কাঁরলেই জন- 
সাধারণের উন্নাতি হইবে না। দাতা বা উদ্ধারকর্তারূপে নহে, সেবকর্‌পে 
অন্নবস্ত্, বিদ্যা, জ্ঞান লইয়া জনসাধারণের মধ্যে শ্রদ্ধার সাহত কর্ম কারবার 
গন্য দূঢ়হদয় কমণ আবশ্যক--এই "িন্তা হইতেই বিবেকানন্দ প্রচাবিত সেবক- 
ধর্মের উদ্ভব। এই চন্তা হইতেই তানি ভারতবর্ষের সেবার জন্য আহবান 
কবিলেন চবিত্রবান, হদয়বান এবং বাদ্ধিমান যুবকাদগকে। “ভারতের দাঁরন্র, 
ভারতের পাঁতিত, ভারতের পাঁপিগণের সাহায্যকারী কোন বন্ধু নাই। »% * 
বাক্ষসবং নৃশংস সমাজ তাহাদের উপর যে ক্লমাগত আঘাত করিতেছে, তাহাদের 
বেদনা তাহাবা বিলক্ষণ অনভব কাঁরতেছে, কিন্তু তাহারা জানে না, কোথা 
হইতে এ আঘাত আসিতেছে । তাহারা যে মানুষ, তাহাও ভুলিযা 'গিয়াছে। 
ইহার ফল দাসত্ব ও পশত্ব। সমাজের এই হনাবস্থার প্রাতকারের জন্য তান 
চাঁহ্য়াছিলেন-_“লক্ষ নরনারী পাব্তার অশ্নিমন্দ্রে দীক্ষিত হইয়া ভগ্গবানে 
দঢ়বিশ্বাস-রুপ বর্মে সাঁজ্জত হইয়া দারিদ্র পাঁতিত ও পদদলিতদেব প্রাতি 
সহানুভূতিজনিত সংহবিক্রমে ব্‌ক বাঁধিয়া সমগ্র ভারতে ভ্রমণ করুক । মস্ত, 
সেবা, সামাজিক উন্নয়ন ও সাম্যের মঙ্গলময়ী বার্তা দ্বারে দ্বারে প্রচার 
করূক।” যাহাঁদগকে এই মহৎ ব্রতের জন্য আচার্যদেব আহবান করিলেন. 
তাহাঁদগকে বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে বাললেন, “গণ্যমান্য উচ্চপদস্থ অথবা 
ধনীর উপর কোন ভরসা রাঁখও না। ভরসা তোমাদের উপর; পদমর্যাদাহশীন 
দরিদ্র, কিন্তু বিশ্বাসী তোমাদের উপর । * * আম দ্বাদশ বংসর হৃদয়ে এই ভার 
লইয়া ও মাথায় এই চিন্তা লইয়া বেড়াইয়াছি। আমি তথাকাঁথত অনেক ধনী ও 
বড়লোকের দ্বারে দ্বারে ঘ্যারয়াছি। তাহারা আমাকে জূয়াচোর ভাবিয়াছে।” 


১৯৮ 1ববেকানন্দ চারত 


পাশ্চাত্য দেশে তিনি বিশবমানবের কল্যাণের জন্য সার্বভৌমিক ধর্মেৰ 
শা*বত সত্য প্রচার কারয়াছিলেন, আর ভারতে ফিরিয়া তান আমাদের জরাজীর্ণ 
সভ্যতা, সমাজ ও প্রাণহীন ধর্মাচরণের গতানুগাতকতাকে আতি নির্মম আঘাত 
কাঁরলেন। তাঁহার কলম্বো হইতে মাদ্রাজের বন্তৃতাগ্যাীলতে নূতন তত্ব, নূতন 
ভাব, নূতন কর্মপদ্ধাতর পরিচয় পাইয়া দেশের অজ্পসংখ্যক মনীষা ও হৃদয়বান 
ব্যান্তরা বুঝলেন, নবযুগের সূচনা করিবার মত অনুপম প্রাতিভা ও অসামান্য 
হৃদয় লইয়াই এই সন্ন্যাসী স্বদেশের কর্মক্ষেত্রে ফারয়া আঁসয়াছেন। একটা 
জাতির গতানুগাতক চিন্তা ও কর্মকে 'যাঁন ভাঙ্গতে পারেন এবং ভাঞ্গিয়া 
গাঁড়তে পারেন, সেই যুগ-প্রবর্তক আচার্য স্পস্ট ভাষায় বাঁললেন _ 

প্রায় শতাব্দী কাল ধাঁরয়া আমাদের দেশ সমাজ-সংস্কারকগণ ও তাঁহাদের 
নানাবিধ সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে আচ্ছন্ন হইয়াছে । কিন্তু ইহাও 
স্পম্ট দেখা যাইতেছে যে, এই শতবর্ষব্যাপী সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের ফলে 
সমগ্র দেশের কোন স্থায়ী হিতসাধন হয় নাই। * * গত শতাব্দীতে যে সকল 
সংস্কারের জন্য আন্দোলন হইয়াছে তাহার আঁধকাংশই পোষাকী ধরনের। 
এই সংস্কার চেস্টাগুল কেবল প্রথম দুই বর্ণকে স্পর্শ করে, অন্য বর্ণকে নহে । 
সংস্কার কারতে হইলে উপর উপর দোঁখলে চাঁলবে না, ভিতরে প্রবেশ কাঁরতে 
হইবে, মূলদেশ পর্যন্ত যাইতে হইবে । * * দশ বৎসর যাবৎ ভারতের নানাস্থল 
বিচরণ কিয়া দোখলাম সমাজ-সংস্কার সভায় দেশ পাঁরপূর্ণ। কিন্তু যাহাদের 
রূধির শোষণের দ্বারা 'ভদ্ুলোক' নামে প্রাথত ব্যন্তিরা 'ভদ্রলোক" হইয়াছেন 
ও হইতেছেন, তাহাদের জন্য একাঁট সভাও দোঁখলাম না।» 

বিবেকানন্দ তাঁহার পূর্বগামী সংস্কারকগণের দোষব্ুাটি 'নিভর্কভাবে 
উদ্ঘাটন কাঁরয়া এই 'সম্ধান্তে আসতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে. “সংস্কারকেরা 
িফলমনোরথ হইয়াছেন। ইহার কারণ কিঃ কারণ, তাঁহাদের মধ্যে আত অল্প- 
সংখ্যক ব্যান্তই তাঁহাদের নিজের ধর্ম উত্তমরূপে অধ্যয়ন ও আলোচনা 
করিয়াছেন. আর তাঁহাদের একজনও 'সকল ধর্মের প্রসৃতিকে' বাঁঝবার জন্য 
যে সাধনের প্রয়োজন, সেই সাধনার মধ্য দিয়া যান নাই; ঈম্বরেচ্ছায় আমি এই 
সমস্যার মীমাংসা করিয়াছি বাঁলয়া দাবশ কার!” 

পাশ্চাত্য শিক্ষা সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসিয়া ভারতের নাগাঁরক 
জীবনে যে চাণ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার ফলে দুচার জন প্রাঁতভাশালী 
ও উদারহৃদয় সংস্কারক প্রাচীন সমাজের বাঁধ-ব্যবস্থার বিরূদ্ধে বিদ্রোহ 
ঘোষণা কাঁরয়াছিলেন এবং এই বিদ্রোহ হইতেই পাশ্চাত্যের বিচারশূন্য অন্ধ 
অনুকরণমূলক সংস্কারষগের সত্রপাত। এই সংস্কার-প্রচেষ্টায় ইয়োরোপীয় 
ভাব-দাসত্ব দেখিয়া গভীর ক্ষোভের সাঁহত স্বামিজগ ইহার প্রাতবাদ করিয়াছেন। 
কেননা তাঁহার মতে এই সংস্কারযুগের__ 


ষুগ-প্রবরর্ক াববেকানন্দ ১৯৯ 


(১) একটা এীতহাসিক বোধ 'ছিল না। কত বড় প্রাচীন সভ্যতার বংশধর 
এই জাতি, কত কত সংস্কারের মধ্য 'দিয়া ষুগে ষূগে কত কত মহাপুর্‌ষকে 
বক্ষে ধারণ করিয়া আজ এখানে আসিয়া উপাঁস্থত হইয়াছে । এ জাতর বর্তমান 
ও ভবিষ্যৎ যে ইহার অতঈত হাতহাস দ্বারা প্রভৃতর্‌পে 'নয়ান্িত হইবে, একথা 
সংস্কারফুগ আদৌ বুঝতে পারে নাই। 

(২) জাতীয় বিশেষত্ব বোধের অভাব। সংস্কারযূগ একথা চিন্তা করে 
নাই যে, প্রত্যেক জাতির একটা বিশেষত্ব আছে, স্বাতন্ত্্য আছে, যাহার জন্য সে 
বাঁচয়া থাকবার দাবী কারতে পারে, যাহার অভাবে তাহার বিলোপ বা মৃত্যু 
আনিবার্য। হিন্দুর জাতীয় বিশেষত্ব কি, তাহাও তাহারা বুঝে নাই বা তাঁদ্বষয়ে 
আত্মরক্ষার কোন চেম্টা করে নাই। নিজের দেশ বা নিজের জাতি বাঁলয়া একটা 
সার্থক আভমানও সংস্কারষগের ছিল না বাঁলয়াই-- 

(৩) সংস্কারক সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা প্রকাশ্য সভায় «আম হিন্দু 
নাহ, একথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি” বাঁলতে কিছুমাত্র লাঁজ্জত হন 
নাই। এই সংস্কারযূগের ষেন ইহাই একমান্্ উদ্দেশ্য ছিল যে, ষাহা ছু 
হন্দুর এবং 'হন্দৃত্ব, তাহাই ঘৃণ্য ও পাত্যাজ্য। 

সংস্কারকগণের কার্যপ্রণালী স্বাঁমজী বিশেষ শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতে 
পারেন নাই। মু্টিমেয় ইংরেজী শাক্ষিত নাগাঁরক ও উচ্চবর্ণকে লইয়া যে 
আন্দোলন সঈমাবদ্ধ ছিল, তাহা সর্বস্তরে প্রসারত হয় নাই। তাহার কারণ 
আমরা পূর্বেই বাঁলয়াছি। জাতীয় জীবনের সাঁহত বিচ্ছিন্ন, বিজাতীয় ও 
বৈদেশিক ভাবে অনপ্রাণিত সংস্কারকগণকে লক্ষ্য করিয়া স্বামী তাঁহার 
স্বকীয় আদর্শ ঘোষণা করিলেন : 

“সংস্কারকগণ সমাজকে ভাঁঞ্গয়া চূরিয়া যেরূপে সমাজ সংস্কারের প্রণালশ 
দেখাইলেন তাহাতে তাঁহারা কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। সংস্কারকগণকে 
আম বাঁলতে চাই, আম তাঁহাদের অপেক্ষা একজন বড় সংস্কারক । তাঁহারা 
একটু-আধটু সংস্কার চান, আমি চাই আমূল সংস্কার । আমাদের প্রভেদ কেবল 
সংস্কার প্রণালীতে; তাঁহাদের প্রণালী ভাঁঙ্গয়া চুরিয়া ফেলা, আমার প্রণালণ 
সংগঠন। আম সংস্কারে বিশবাসী নাহ, আমি স্বাভাবিক উন্নাতিতে বিশ্বাসী ।৮ 

পাশ্চাত্য দেশ হইতে 'ফারয়া আসিয়া স্বামিজী যে কেবল ধ্বংসমূলক 
সংস্কার আন্দোলন হইতে নিজেকে পৃথক করিয়া লইলেন তাহা নহে, অন্য- 
ঈদকে একথাও বলিলেন যে সর্বাবধ সামাঁজক উন্নতির পাঁরপল্থী রক্ষণশশল 
সমাজের য্ান্তহশীন কুসংস্কারেরও তিনি পক্ষপাতী নহেন। তাঁহার গঠনমূলক 
কার্যপ্রণালর প্রথম নির্দেশ, সমাজের সর্বস্তরে ক্লমসঙ্কোচের পারিবর্তে 
সম্প্রসারণের শন্তি সণ্তার। কেন্দ্রীভূত সমষ্টি শান্ত আপন বলে জাতাঁয-জাঁবনের 
বিকাশের বাধাগূলি সরাইয়া অগ্রগাঁত সণ্টার কারবে এবং এই কারণেই 'তান 
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কোন বিশেষ সংস্ারের উপর আস্থা স্থাপন কাঁরতে পারেন নাই। সমাজের 
স্তরাবশেষে কতকগুলি আচারব্যবহার তুলিয়া দিলে অথবা প্রবর্তন করিলে 
জাতীয় উন্নাতি হইল, এর্‌প বিশ্বাস তান কাঁরতেন না। 

সামাঁজক দুর্গাত ও ব্যাধির প্রাত তান উদাসীন ছিলেন না। বর্তমান 
সমাজের উন্নতি ও স্বাভাবিক স্বাস্থ্য কতকগুলি প্রথার রদবদলের উপর নিভর 
করে না। জীবদেহে যাঁদ কোন ব্যাঁধ প্রবেশ করে, তাহা হইলে এক এক অঙ্গে 
তাহা এক এক ভাবে প্রকাশ পায়। ব্যাধি ও ব্যাঁধর লক্ষণ দুই পৃথক বস্তু। 
মূল ব্যাঁধর চিকিৎসা না কাঁরয়া কেবল দৃশ্যমান লক্ষণগল দূর করিবার 
চেষ্টা কীরলে এগুলি অন্য আকারে প্রকাশ পায়। অতএব সাময়িক প্রাতকারের 
জন্য লক্ষণগুূলির উপশম চেস্টা না করিয়া, মূল ব্যাধ দূর কারবার চেষ্টাই 
বিবেকানন্দের গঠনমূলক প্রণালী । সমাজদেহের মূল ব্যাঁধর প্রাতি অঙ্গুলি- 
1নর্দেশ কারয়া তিনি বাঁলয়াছেন-_ 

“আমরাই আমাদের সর্বপ্রথম দুর্দশা, অবনাঁত ও দুঃখকম্টের জন্য দায়ী__ 
আমরাই একমার দায়ী। আমাদের আভিজাত পূর্বপুরুষগণ ভারতীয় জন- 
সাধারণকে পদদালত কাঁরতে লাগিলেন-ক্রমশঃ তাহারা অসহায় হইয়া পাঁড়ল। 
এই আবরত অত্যাচারে দরিদ্র ব্যান্তরা, তাহারা ষে মানৃষ তাহাও ক্রমশঃ ভুলিয়া 
গেল। শত শত শতাব্দী ধাঁরয়া তাহারা বাধ্য হইয়া (ক্লীতদাসের মত) কেবল 
জল তুলিয়াছে ও কাঠ কাটিয়াছে। তাহাঁদগকে এই 'ব*বাস কারতে 'শিখান 
হইয়াছে যে, গোলামী করিবার জন্যই তাহাদের জন্ম, তাহাদের জন্ম জল তুলি- 
বার, কাঠ কাটিবার জন্য। আর যাঁদ কেহ তাহাদের প্রাতি দয়াপ্রকাশক দু'একটা 
কথা বালিতে চায়, তবে আধুনিককালের শিক্ষাঁভমানী আমাদের স্বজাতীয়গণ, 
এই পদদলিত জাতির উন্নাতসাধনে সঙ্কুচিত হইয়া থাকেন।” 

বংশানুক্রমিকতা বা জন্মগত কোৌলিকগ্ুণের দোহাই দিয়া যে বর্বর ও 
পাশাবক মতবাদ দ্বারা মানষুকে হান, অন্ত্যজ, পণ্চম প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া 
হয়, সেই মূঢুতাকে স্বামিজী আত তীব্র ভাষায় আক্রমণ করিয়াছেন। কেননা, 
এই বিশ্বাস তোহাও আবার পাশ্চাত্যের আসুরিক মতবাদ দ্বারা পুস্ট) 
ভারতের তথাকাঁথত উচ্চবর্ণের আস্থিমজ্জায় রাহয়াছে। সংস্কাবের প্রয়োজন 
সেইখানে । বাহির হইতে নহে, ভিতর হইতে এই মানাঁসক শ্রেষ্ঠত্বাভিমানস্বরুপ 
ব্যাঁধ দূর কাঁরতে হইবে। এই ভ্রান্ত মতবাদকে আক্রমণ করিয়া স্বামিজী 
বাঁললেন-_ 

“যাঁদ বংশানূক্রামক ভাবসংক্রমণ 'নিয়মানুসারে ব্রাহ্মণ বিদ্যাশিক্ষার অধিকতর 
উপয্ত হয়, তবে ব্রাহ্মণের শিক্ষায় অর্থব্যয় না কাঁরয়া অস্পৃশ্য জাতির শিক্ষায় 
সমুদয় অর্থব্যয় কর। দুর্বলকে অগ্রে সাহায্য কর। ব্রাহ্মণ যাঁদ বাদ্ধমান 
হইয়াই জন্মগ্রহণ কাঁরয়া থাকে, তাহা হইলে সে অপরের বিনা সাহায্যেই 
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শিক্ষালাভ করিবে । যাহারা বুদ্ধিমান হইয়া জল্মগ্রহণ করে না, শিক্ষকগণ 
তাহাদের জন্যই নিয়োজিত হউক। আমার তো ইহাই ন্যায় ও যান্তসঙ্গত 
বাঁলয়া মনে হয়। অতএব এই দারদ্রাদগকে, ভারতের পদদাঁলত জনসাধারণকে 
তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ বুঝাইতে হইবে । জাতি-বর্ণনার্বশেষে সবলতা- 
দুর্বলতার বিচার না করিয়া প্রত্যেক নরনারীকে, প্রত্যেক বালকবালকাকে 
শুনাও এবং শিখাও যে, সবল-দুর্বল উচ্চ-নীচ 'নার্বশেষে সকলের ভিতর 
সেই অনন্ত আত্মা রাহয়াছেন-সুতরাং সকলেই মহৎ হইতে পারে, সকলেই 
সাধু হইতে পারে।” 

ভারতের উচ্চবর্ণায়দের 'ক্কার 'দিয়া, পদদলিত জনসাধারণের প্রাতি অপার 
সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বিবেকানন্দের বজ্ত্রস্বর মান্দ্রত হইয়াছে-- 

“আর্যবাবাগণের জাঁকই কর, প্রাচীন ভারতের গৌরব ঘোষণা 'দনরাতই 
কর, আর যতই কেন তোমরা 'ডমৃমৃম বলে ডম্ফাই করং তোমরা উচ্চবর্ণেরা 
কি বেচে আছ? তোমরা হচ্ছ দশ হাজার বছরের মমি !! যাদের 'চলমান *মশান' 
বলে তোমাদের পূর্বপুরুষেরা ঘৃণা করেছেন, ভারতে যা দিছ বর্তমান জীবন 
আছে, তা তাদেরই মধ্যে। আর চলমান *মশান' হচ্ছ তোমরা । তোমাদের বাঁড় 
ঘর দুয়ার মিউজয়ম, তোমাদের আচার-ব্যবহার চাল-চলন দেখলেও বোধ হয় 
যেন ঠানাদাদর মূখে গল্প শুনাছ! তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাং আলাপ করেও, 
ঘরে এসে মনে হয়, যেন চিন্রশালিকায় ছবি দেখে এল্‌ম! 

“এ মায়ার সংসারের আসল প্রহেলিকা, আসল মর-মরীঁচিকা তোমরা-- 
ভারতের উচ্চবর্ণেরা। তোমরা ভূতকাল লঙ্‌ লুঙ্‌ লিট সব একপঙ্গে। 
বত'মানকালে তোমাদের দেখছি বলে যে বোধ হচ্ছে, ওটা অজীর্*তাজনিত 
ুস্বপ্ন। ভাবষ্যতের তোমরা শুন্য, তোমরা ই লোপ লুপ । স্বপ্নরাজ্যের 
লোক তোমরা; আর দেরী কচ্ছ কেন? ভূত-ভারত-শরীরের রন্তমাংসহগন 
কঙ্কালকুল তোমরা, কেন শীঘ্র শীঘ্র ধূলিতে পাঁরণত হয়ে বায়ুতে মিশে যাচ্ছ 
না? হু, তোমাদের আস্খময় অত্গুলীতে পূর্বপুরুষদের সাঁণত কতকগ্াস 
অমূল্য রত্বের অঞ্গুরীয়ক আছে, তোমাদের পাঁতিগন্ধ শরীরের আলিঙ্গনে 
পৃরব্কালের অনেকগুলি রত্বপোঁটকা রক্ষিত রয়েছে । এতাঁদন দেবার সুবিধা 
হয় 'নি। এখনই ইংরাজরাজত্বে অবাধ 'বিদ্যাচর্চার দিনে, উত্তরাধিকারীদের দাও, 
যত শশঘ্র পার দাও। 

“তোমরা শ্‌ন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক; বেরুক লাঙ্গল ধরে, 
চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপাড়ির মধ্য হ'তে । বেরুক 
মুদীর দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনানের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা 
থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে । বেরুক ঝোপ জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে। 
এরা সহশ্র সহন্ত্র বংসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে, তাতে পেয়েছে অপূর্ব 
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সাঁহফতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে, তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশান্ত। 
এরা একমুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উল্টে দতে পারবে; আধখানা রুটি পেলে 
ন্রেলোক্যে এদের তেজ ধরবে না। এরা রন্তবীজের প্রাণসম্পন্ন। আর পেয়েছে 
অদ্ভুত সদাচার বল, যা ভ্রেলোক্যে নেই। এত শান্তি, এত প্রীতি, এত ভালবাসা, 
এত মুখাঁট-চুপ-করে দিনরাত খাটা, এবং কার্যকালে সংহের বিক্রম !! 

«“অতশতের কঙ্কালচয়! এই সামনে তোমার উত্তরাধকারা ভাঁবষ্যং ভারত । 
এ তোমার রত্রপোটকা, তোমার মাঁণকের আধাঁট; ফেলে দাও এদের মধ্যে, 
যত শশঘ্র পার ফেলে দাও। আর তুমি যাও, হাওয়ায় বিলন হয়ে অদৃশ্য হয়ে 
যাও। কেবল কান খাড়া রেখো, তোমার যাই বিলীন হওয়া, অমাঁন শুনবে 
কোটি জীমৃতসান্দী ন্রেলোক্যকম্পনকারী ভাবিষ্যং ভারতের উদ্বোধন-ধবান_ 
'বাহ গুরদকী ফতে'।” 

সমাজসংস্কার বা সমন্টি মানবের সামাজিক সমহল্লীতির এই আদশ*ই স্বামিজী 
বারম্বার বর্তমান ভারতের সম্মুখে স্থাপন কাঁরয়াছেন। আম উপরে স্বামজীর 
যেসব মত উদ্ধৃত করিলাম, তাহা হইতে বুদ্ধিমান নরনারীরা তাঁহার সমাজ- 
সংস্কার প্রণালণর আঁভনবত্ব উপলব্ধি করিবেন। বেদান্তের মহান তত্বৃপ্রচারকেরা 
সমাজের সাঁহত আপোষ করিতে গিয়া, পপারমার্থক' সত্য, ব্যবহারিক জগতে 
প্রযোজ্য নহে বলিয়া লৌকিক বৈষম্যকে সমর্থন করিয়াছিলেন, ফলে মানবাত্মার 
অপাপাঁবদ্ধ মহমার উপর জাতিগত জন্মগত অপাঁব্তা ও আঁধিকারভেদ 
আরোপ কাঁরয়া বহু মানবকে, উচ্চবর্ণীয়েরা মানুষের সাধারণ আঁধকার হইতে 
বাণ্চত করিয়া পশুবং করিয়া তুিয়াছিলেন। সত্য সত্যই যাহা অন্ররান্ত, তাহার 
মধ্যে পারমার্থক ও ব্যবহারিক ভেদ নাই। কিন্তু এই ভেদব্দ্ধি বহু শতাব্দীর 
অধঃপতনের কারণ হইল । স্বাঁমজী জল্মগত, জাতিগত আঁধকারবাদকে 'নভয়ে 
অস্বীকার করিবার জন্য নব্য-ভারতকে আহ্হান কাঁরয়া বাঁললেন-_-“বেদান্তের 
এই সকল মহান তত্ব কেবল অরণ্যে বা গিরগুহায় আবদ্ধ থাকিবে না; 
'বিচারালয়ে, ভজনালয়ে, দারিদ্রের কুটিরে, মৎস্যজীঁবীর গৃহে, ছান্রের অধ্যয়নাগারে 
সর্বত্র এই সকল তত্ব আলোচিত ও কার্যে পাঁরণত হইবে ।” যে কোন বর্ণের, 
যে কোন বংশের, ষে কোন সমাজের প্রত্যেক বালকবালিকাকে এভাবে গ্াঁড়য়া 
তুলিবার জন্য তান লোকশিক্ষার এক আভনব আদর্শ তুলিয়া ধারলেন। 

সমাজকে আচার্যদেব অখণ্ডভাবেই গ্রহণ করিতেন, সমগ্র লইয়া 'বিচার 
কারতেন। টুকরা টুকরা ভাবে উচ্চশ্রেণীর সৃবিধার দিক হইতে কোন বিশেষ 
প্রথা তুলিয়া দিবার জন্য বিগত শতাব্দীর ব্যর্থ চেষ্টার নিম্ফল পৃনরভিনয়ে 
শান্তক্ষয় না করিয়া তিনি চাঁহয়াছলেন জাতির সমস্ত অঙ্গে স্বাভাবিক ক্বাস্থ্য 
িরাইয়া আনিতে। জীবদেহে যৌবন আলে যেমন তাহার সকল অঙ্গই পুজ্ট 
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ও বিকাঁশত হইয়া উঠে; তেমান জাতি যাঁদ সুস্থ, সবল ও ক্রিয়াশীল হয়, তাহা 
হইলে যেখানে যে সংস্কার আবশ্যক, তাহা আপনা হইতেই সুসম্পন্ন হইবে। 
এই জন্যই তান বাঁলতেন, “আমি সংস্কারে বিশ্বাস নাহ, স্বাভাবিক উন্নাতিতে 
ধবন্বাসখ ।৮ 

ভারতের জাতীয় জীবন পুনর্গঠনে স্বামিজীর এই আদর্শকে আমরা 
বৈদান্তিক সাম্যবাদ বালতে পাঁর। যে তামাঁসক জড়ব্দীঘ্ধ মানুষের সাঁহত 
মানুষের ভেদ ও বৈষম্যকে চরম করিয়া তু'লিয়াছে, যাহা কোট কোটি নরনারীকে 
মঙ্গলমাহমা সমাজের সর্বস্তরে প্রচার কারতে হইবে । কিন্তু আদর্শ প্রচার 
কারতে গেলে আদর্শ-চরিন্র মানুষ চাই। এই শ্রেণীর মানুষের অন্বেষণে 
সবভাবতঃই চরিত্রবান ও স্বদেশপ্রেমিক শিক্ষিত যৃবকদের প্রাত তান দাষ্টপাত 
করিয়াছিলেন। 'তাঁন ইহাও দেখিয়াছলেন, শাক্ষিত যুবকগণের বহু সদৃগুণ 
থাকা সত্তেও প্রচালত সমাজব্যবস্থা ও শিক্ষাপ্রণালীর দোষে তাহাদের চরিত্রের 
মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে । যখন জাতীয় শিক্ষাপারষৎ অথবা হিন্দ িশ্ব- 
বিদ্যালয় প্রভীতি কেহ কল্পনাও করেন নাই, তখনই স্বামিজী বৈদোশিক কর্তৃত্ব- 
বিরহত জাতীয় শিক্ষা গ্রাতষ্ঠান স্থাপনের সগ্কজ্প ব্যস্ত কাঁরয়াছলেন। 
লৌকিক শিক্ষাকে জাতীয় আদর্শের অনুকূল কারবার জন্য তাঁহার ইচ্ছা 'ছিল, 
ভারতের নানা কেন্দ্রে কতকগ্ীল শিক্ষালয় স্থাপন কাঁরবেন। এই শিক্ষালয়- 
গুলিতে শিক্ষিত যুবকগণ নূতন করিয়া শিক্ষালাভ করিবেন। আচার্য, প্রচারক 
ও লৌকিক বিদ্যাঁশক্ষাদাতার্পে ইহারা সমাজের সর্বনিম্বস্তর হইতে শিক্ষা- 
দান আরম্ভ করিবেন। “একাদিকে ব্রাহ্মণ অপরাঁদকে চণ্ডাল- চণন্ডালকে ব্লমশঃ 
ব্রাহ্মণত্বে উন্নয়নই তাঁহাদের কার্ধ প্রণালী” হইবে! “্উচ্চবর্ণের শিক্ষা, সদাচার, 
যাহা লইয়া তাহাদের তেজ ও গৌরব সেই শিক্ষা যাহাতে 'নম্ন- 
জাতীয়গণ অবাধে লাভ কারতে পারে,” নূতন শিক্ষাপ্রণালীর তাহাই হইবে 
বৈশিষ্ট্য । 

কলম্বো হইতে মাদ্রাজ পর্ন্তি আচার্যদেবের প্রত্যেকাঁট বন্তৃতা নবীন- 
ভারতের উদ্বোধন মন্ন। আত্মপ্রত্যয়হীন, জাতীয় এঁক্যবোধ-বাঁজতি, বহু 
আঘাতে মিয়মাণ ভারত-সন্তান শুনিল, “আগামী পণ্াশং বর্ষ ধারয়া তোমরা 
কেবলমাত্র স্বর্গাদপ গরায়সী জননী জল্মভূমির আরাধনা কর; অন্যান্য 
অকেজো দেবতাগণকে এই কয় বর্ধ ভূঁলিলেও কোন ক্ষাত নাই। অন্যান্য দেবতা 
নাদ্রত। একমাত্র দেবতা-তোমার স্বজাতি; সবন্পিই তাঁহার হস্ত, সবই তাঁহার 
জাগ্রত কর্ণ, সকল ব্যাপিয়া আছেন। তোমরা কোন 'নিম্ষলা দেবতার অন্বেষণে 
ধাঁবত হইতেছ, আর তোমার সম্মুখে, তোমার চতুর্দিকে ষে দেবতাকে দোখতোছ, 
সেই বিরাটের উপাসনা কারতে পারিতেছ না। * * * এই সব মানুষ, এই সব 
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পশু, ইহারাই তোমার ঈশ্বর, আর তোমার স্বদেশবাঁসগণই তোমার প্রথম 
উপাস্য।» 

বহ্কাল-নিস্তরঙ্গ ভারতের জনসম:দ্রে বিবেকানন্দ অকস্মাং আবির্ভূত 
ঝাঁটকার মত তরঙ্গ তুলিলেন। ভারতের প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে সত্যের 
অমোঘ বীর্যপূর্ণ বাণী ছড়াইয়া পাঁড়ল। কিন্তু কাজ কতটুকু হইল? 
ভগবান বিষ্দু যেমন তৃতীয় অবতারে সাগরাম্বরা ধারব্রশীকে প্রলয়পয়োধি হইতে 
দুর্নিবার বলে টানয়া তুলিয়াছেন, তেমান অশান্ত অধীরতা লইয়া ভারতবর্ষকে 
হাীনতাপঙ্ক হইতে টানিয়া তুলিবার জন্য বিবেকানন্দ তাঁহার বরবাহ্‌ প্রসারিত 
কারলেন। কিন্তু পাশ্চাত্যদেশ হইতে তাঁহার প্রত্যাবর্তনের পর যে উৎসাহ 
দেখা গেল, তাহা স্থায়ী হইল না। দুই বংসর, তিন বংসর অপেক্ষা কাঁরয়াও 
বিবেকানন্দ “মাতৃমন্রে দীক্ষত সহম্্র যুবক” পাইলেন না। বেলুড় মঠের 
গঙ্গাতীরে বিজ্ববৃক্ষমূলে বাঁসয়া জীবন-সায়াহে বিবেকানন্দ বিলাপ করিয়া , 
বাঁলিতেন, যাহাদের ডাকিলাম, তাহারা আসিল না। বহ শতাব্দর সংস্কার, 
গঁতিহীন জাঁবনযান্রার উপর গতানূগাঁতিকতার পাষাণভার, এত অল্পে দূর 
হইবার নহে। বাণাঁবদ্ধ কেশরীর মত ক্ষুব্ধগর্জনে জনারণ্য প্রকম্পিত কাঁরয়া 
নব্যভারতের মন্মগুরু চাঁলয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহার সও্ক্প অমর হইয়া 
রহিল। তাঁহার দেহত্যাগের তিন বংসর পরেই বাঙ্গলার জাতীয় জীবনে 
যুগান্তকারী অভাবনদয় পারবর্তন আমরা প্রত্যক্ষ কারলাম। স্বদেশ 
আন্দোলনের জাগ্রত বাঙ্গলা চিনিল, বিবেকানন্দকে ৷ তাঁহার প্রাণপ্রদ্দ জীবনপ্রদ 
বাণী নব্যবাঙ্গলা নূতন করিয়া অনুভব করিল। বিবেকানন্দের চিন্তাধারার 
প্রথম সংঘাতে জাগ্রত ভারত, পরবতাঁকালে তিলক ও গান্ধীজীর নেতৃত্বে 
বিশাল গণ-আন্দোলনের মধ্য দিয়া জাতীয় এঁক্য ও উন্নতির সন্ধান পাইল। 
ভারতে মানবমাীন্ত-সাধনার আজ যে দুঃসাধ্য উদ্যম চাঁলয়াছে, দরপ্রসারী 
ভাঁবষ্যদ্দষ্টবলে তাহা প্রত্যক্ষ কারয়াই বিবেকানন্দ বাঁলয়াছেন, «এবার কেন্দ্র 
ভারতবর্ষ ।৮ 

১৫ই ফেব্রুয়ারী সোমবার স্বামিজ" মাদ্রাজ হইতে কাঁলকাতাগামনী জাহাজে 
আরোহণ কঁরিলেন। কলম্বো হইতে মাদ্রাজ পর্য্ত আঁবশ্রান্ত বন্তুতা, কথোপ- 
কথন, দেখা-সাক্ষাৎ ইত্যাদিতে তান ক্লান্ত হইয়া পাঁড়য়লাছিলেন। লোকমান্য 
তিলক তাঁহাকে পূুণা যাইবার অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন; কিন্তু 
প্রবল ইচ্ছা সত্তেও স্বামিজী পুণা যাত্রা স্থাগত রাখলেন। কয়েকদিন বিশ্রামের 
আশায় তিনি স্থলপথ বর্জন করিয়া জলপথে কাঁলকাতা যান্রা কারলেন। মনে 
ভাবিতে লাগলেন, এই অভিনন্দন সভা আর বন্তৃতার পালা শেষ কারয়া কবে 
[হিমালয়ের ক্লোড়ে বিশ্রাম লাভ করিব। 
* স্বামী বিবেকানন্দের ভারতে প্রত্যাবর্তনের সংবাদ প্রচারত হইবার পর 


যুগ-প্রবর্তক বিবেকানন্দ ২০৫ 


হইতেই বাগ্গলাদেশ, বিশেষতঃ কলিকাতানগরণী সাগ্রহে তাঁহার শুভাগমন 
প্রত্যাশা কাঁরতোছিল। তাঁহার মাদ্রাজ হইতে সম7দ্রুপথে কাঁলকাতা আগমনের 
সংবাদ পাইয়া, নাগারকদের পক্ষ হইতে গাঠত অভার্থনা সামাত যথোঁচিত 
আয়োজন উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। 

স্বামিজী শিষ্যবর্গসহ জাহাজ হইতে "খাঁদরপুরে অবতরণ কাঁরয়া দোখলেন, 
তাঁহাকে শিয়ালদহ স্টেশনে লইয়া যাইবার জন্য একখানি স্পেশ্যাল ট্রেন অপেক্ষা 
করতেছে । ভোর ৭টা ৩০ 'মাঁনটের সময় ট্রেন ধীরে ধারে প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ 
কারল। ট্রেন বংশনীধ্বান করিবামান্র সহস্র সহম্ত্র মিলিতকণ্ঠে “জয় রামকৃফদেব 
কী জয়” “জয় বিবেকানন্দ স্বাঁমজী কী জয়” রবে স্টেশন মুখাঁরত হইয়া 
উঠিল। স্বামিজী ট্রেন হইতে অবতরণ করিয়া সমবেত জনসঙ্ঘকে যুস্তকরে 
প্রণাম করিলেন। নরেন্দ্রনাথ সেন প্রমূখ অভ্যর্থনা সামাতর সভ্যবৃন্দ বহুকল্টে 
জনতা ভেদ কাঁরয়া তাঁহার সম্মুখে উপাঁস্থত হইয়া তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা 
করিয়া বিবিধ পূষ্পমাল্যে ভূষিত কারলেন। সহম্ত্র সহত্র সম্দ্রমপূর্ণ উদগ্রীব 
দৃক্টিস্নাত হইয়া কীর্তিমান সন্যাসী, মিঃ ও মিসেস সৌভিয়ার সমাভব্যাহারে 
চতুরা*বযোঁঞ্জত শকটে আরোহণ কাঁরলেন। যূবকগণ গাঁড়র ঘোড়া খুলিয়া 
দয়া নিজেরাই গাঁড় টানয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন। পন্র-পৃ্জ্প-পল্লব- 
পতাকা-পাঁরশোভিত 'তনটি মনোহর তোরণদ্বার আঁতিক্রম করিয়া শকট 'িপণ 
কলেজে উপনীত হইল । তথায় কিয়ংকাল সমাগত সুধীবৃন্দকে সময়োচিত 
শিম্টালাপে পরিতৃপ্ত করিয়া স্বামিজী বিদায় গ্রহণ করিলেন। বাগবাজারের 
পশুপতিনাথ বসূর আলয়ে সোঁদন ভিক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য তিনি গুরু- 
ভ্রাভাগণসহ ইতোপরেই আহত হইয়াছিলেন। মধ্যাহণকাল তথায় যাপন কাঁরয়া 
অপরাহে তিনি সদলবলে কাশপুরের গোপাললাল শীল মহাশয়ের বাগান- 
বাটশীতে গমন করিলেন। তাঁহার পাশ্চাত্য শিষ্য ও শিষ্যাগণসহ বাস কারবার 
জন্য উহা অস্থায়ীভাবে অভ্যর্থনা সমিতির কর্তৃপক্ষ প্রদান করিয়াছিলেন। 

প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত দলে দলে নরনারদীর ভশড়। কেহ তততঁজিজ্ঞাস;, 
কেহ কৌতূহলী দর্শক। বিশ্রামের ব্যাঘাত সর্তেও স্বামিজশ 'বরন্ত না হইয়া, 
সমাদর সহকারে সকলের সাহত সদালাপ কাঁরতেন। রা্রে আলমবাজার মণ্ে 
গিয়া গুরুভাইদের সাঁহত ভবিষাং কার্য প্রণালী সম্পর্কে আলোচনা কাঁরতেন। 
ভারতের ও বাণ্গলার নানাস্থান হইতে আগ্রহপপূর্ণ আমন্তণ আসিতে লাগিল; 
কিন্তু স্বামিজী 'কিছ:কাল কলিকাতায় থাকিয়া তাঁহার আদর্শ প্রচার এবং 
প্রচারকার্ধের অনুকূল সঞ্ঘ গঠনের উদ্যোগ করিতে লাগলেন। 

সপ্তাহকাল পরে, ২৮শে ফেব্রুয়ারী কাঁলকাতাবাসীর পক্ষ হইতে রাজা 
স্যার রাধাকান্ত দেবের শোভাবাজারস্থ প্রাসাদের সৃবিস্তৃত প্রাঙ্গণে আভনন্দন 
সভা আহৃত হইল । 'বাশিষ্ট নাগাঁরকগণ, পাঁণ্ডিতগণ, ইয়োরোপায় ভদ্রলোকগণ. 


২০৬ াববেকানন্দ চরিত 


[বিশেষভাবে কলেজেব ছান্রগণ 'নার্দন্ট সময়ের পুবেছি সভায় উপস্থিত হইলেন। 
প্রায় পণ সহম্্র ব্যান্ত সভায় সমবেত হইয়াছিলেন। স্বামজী সভাস্থলে 
প্রবেশ করিবামান্র সমবেত জনতা সম্দ্রমভরে দাঁড়াইয়া জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিল। 
বিশিষ্ট ব্যান্তদের শিম্টাচার ও কুশল প্রশ্নাদর পর সভাপাঁত রাজা বিনয়কৃষণ 
দেব রোৌপ্যাধারে অভিনন্দনপন্র স্বামিজীর হস্তে অর্পণ করিলেন এবং 
আভনন্দনপন্র পাঠ কারলেন। অভিনন্দনপন্রে পাশ্চাত্যদেশে বেদান্ত ও 'হিন্দ:- 
সভ্যতা-সংস্কীত প্রচারকারী সন্ন্যাসীকে ভারত তথা বাঙ্গলার মুখোজ্জবলকারী 
সন্তানরুপে ভূয়সী প্রশংসা করা হইয়াছিল। দ্বীয় জন্মভূমিতে সহম্ত্র সহস্র 
স্বদেশবাসী, বিশেষতঃ যুবকগণ কর্তৃক অকৃন্রিমভাবে অভ্যার্ঘত হইয়া আবেগের 
সাঁহত তান যে অপূর্ব বন্তৃতা কাঁরয়াছলেন, সমগ্র জনতা মন্মমুগ্ধবৎ তাহা 
শ্রবণ কারয়াছিল। এ যেন এক নূতন মানুষ নূতন সুরে কথা কাঁহতেছে। 
ভারতের শাশ্বত আত্মা যেন মূতিগ্রহণ করিয়া নবাঁন ভারতকে নূতন আশায় 
সঞ্জীবিত করিবার জন্য অমৃতবাণী, অভয়বাণী উচ্চারণ কারতেছেন। ভারতবর্ষের 
পরম প্রয়োজনকে উপলাব্ধ কারবার উগ্র তপস্যার মর্মকথা তাঁহার কণ্ঠ হইতে 
উচ্চারিত হইল :_ 

“মানুষ আপনার ম্ান্তির চেষ্টায় জগৎ-প্রপণ্টের সম্বন্ধ একেবারে ত্যাগ 
কাঁরতে চায়। মানুষ নিজ আত্মীয়-স্বজন, স্বী-পন্তর-বন্ধু-বান্ধবের মায়া কাটাইয়া 
সংসার হইতে দুরে, আতিদূরে পলাইয়া যায়। চেষ্টা করে দেহগত সকল 
সম্বন্ধ, পুরাতন সকল সংস্কার ত্যাগ কাঁরতে, এমনাঁক, মান্‌ষ নিজে যে 
সার্ধন্রিহস্ত পারিমিত দেহধারী মানব, ইহা ভুলিতেও প্রাণপণ চেস্টা করে: 
কিন্তু তাহার অন্তরের অন্তরে সে সর্বদাই একটি মৃদু অস্ফুট ধ্বাঁন শুনিতে 
পায়, তাহার কর্ণে সর্বদা একটি সুর বাঁজতে থাকে, কে যেন 'দিবারান্র তাহার 
কানে কানে বাঁলতে থাকে, 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদাপ গরায়সী'।৮ 

একাঁদকে ব্যন্তগত মুস্তি-কামনা, অন্যাদকে জাতীয় জীবনে উন্নাতমৃখন 
গাঁতবেগ সণ্টার কাঁরয়া সমন্টি-মুন্ত, এই দুই আপাত 'বপরীত আদর্শ-সংঘাত 
তাঁহার সাধক ও পারব্রাজক জীবনে আমরা বারম্বার দৌখয়াছি। মান্তর এই 
সুমহান প্রয়াসের সর্বশেষ চেষ্টায় সমাধিকামী সাধক কন্যাকুমারীতে ভারতবর্ষের 
সর্বশেষ শিলাসনে বসিয়া তন্[ত্যাগ্ের সত্কল্প কাঁরয়াছিলেন। কিন্তু সূর্য- 
চন্দ্র-তারাহীন মহাশূন্যে, দেশকালপার অতিক্রম করিয়া তাঁহার মন উধ্র্ব 
উঠিতে পারল না, নামরূপহণন ব্ন্ধ-সমাধির পাঁরবতে” তাঁহার ধ্যানে জননী 
জল্মভামর রূপ ফুটিয়া উঠ্িল। তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইয়াছিল। তান অশ্রু- 
প্লাবিত নেত্রে বালয়াছিলেন, “জনাঁন, আমি মস্ত চাই না; তোমার সেবাই 
আমার জীবনের একমান্র অবশিস্ট কর্ম।” 

এই সাধনালব্ধ স্বদেশপ্রেম-বজ্জের উদ্বোধনকল্গে মহাভাগ খাত্বক উদাত্ত- 
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কণ্ঠে বেদমন্ত্র উচ্চারণ কাঁরয়া তাঁহার "প্রয় ঘজমান ভারতীয় ষুবকবৃন্দকে 
আহ্বান করয়াছেন। সে আবন*্বর বাণীর পাঁবন্র কম্পনে ভারতের আকাশ- 
বাতাস পূর্ণ হইয়া রাঁহয়াছে, সে কম্পনে স্বদেশপ্রোমক-সাধকের হৃদয়-বীণার 
তন্্ীতে নিত্যকাল বাজতে থাকিবে, “আমি তোমাদের নিকট এই গরীব, 
অজ্ঞ, অত্যাচার-পীড়তদের জন্য এই সহানুভূতি, এই প্রাণপণ চেষ্টা দায়স্বরূপ 
অর্পণ কারতোছ। যাও, এই মুহূর্তে সেই পার্থসারাথর মান্দরে, যানি 
গোকুলে দীনদরিদ্রু গোপগণের সখা ছিলেন, যিনি তাঁহার বুদ্ধ অবতারে 
রাজপুরুষগণের আমন্মণ অগ্রাহ্য করিয়া এক বেশ্যার নিমন্ত্রণ গ্রহণ কারয়া 
তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন; যাও, তাঁহার নিকট গিয়া সাম্টাঞ্গে পাঁড়য়া 
যাও এবং তাঁহার নিকট এক মহাবাল প্রদান কর; বলি- জীবনবালি, তাহাদের 
জন্য, যাহাদের জন্য তিনি যুগে ষুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, যাহাদের 'তাঁন 
সর্বাপেক্ষা ভালবাসেন, সেই দীন, দারিদ্র, পাঁতিত, উৎপীড়িতদের জন্য। তোমরা 
সারাজীবন এই নভ্রিশকোটি ভারতবাসীর উদ্ধারের ব্রত গ্রহণ কর- যাহারা দিন 
দিন ডুবতেছে।” 

স্বীয় জল্মভূমিতে দাঁড়াইয়া বিবেকানন্দ “কম্পনাপ্রয় ভাবুক" বাঁলয়া 
উপহাসত বাঙ্গালী যুবকগণের 'নিকট মাতৃভাঁমির জন্য মহাবাল প্রার্থনা 
করিলেন। বাঁর হও, শ্রদ্ধাসম্পন্ন হও, চাঁরন্নের তেজ ও বীর্যকে জাগ্রত কাঁরয়া 
মহোৎসাহে কার্ষে প্রবৃত্ত হও; এমন কথা বাঙ্গালী ষুবকগণের কর্ণে প্রথম 
প্রবেশ করিল। “এই কলিকাতা নগরীর রাজপথে এক নগণ্য বালকরূপে আঁমও 
খেলা কিয়া বেড়াইতাম, ইচ্ছা হয় এই ধূলির উপর বাঁসয়া তোমাঁদগকে 
মনের কথা খুলিয়া বাল;” এমনি অকপট আবেগের সহিত স্বামিজী যুবক- 
'দিগকে আহ্বান করিয়া বাললেন, “আমার এই কার্ধভার, হে বাঙ্গালী যুবকগণ, 
তোমরা গ্রহণ কর। এই কার্ষের উন্নাতি ও বিস্তার আমার কজ্পনাকে বহুদূর 
পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হউক। আমি সূচনামান্র করিয়াছি, তোমরা সম্পূর্ণ 
কর। বর্তমান যুগের দায়িত্ব ও কর্তব্য বৃঝিয়া লও। আর কখনো কোন 
দেশের যুবকদের স্কন্ধে এত গুরুভার পড়ে নাই, আমি প্রায় অতীত দশবংসর 
ধারয়া সমুদয় ভারতবর্ষ ভ্রমণ কাঁরয়াছি, তাহাতে আমার দূঢ় সংস্কার হইয়াছে 
যে, বাঙ্গলার ফুবকগণের ভিতর দিয়াই সেই শন্তি প্রকাশ পাইবে, যাহা ভারতকে 
তাহার উপযুন্ত আধ্যার্মক আঁধকারে প্রাতষ্ঠিত করিবে ।” 

কেবল এই সকল কথা বাঁলিয়াই স্বামজী ক্ষান্ত হইলেন না। সম্মুখে 
একটা জাশবন্ত সগুণ আদর্শ না থাকলে চাঁরন্র গঠিত হয় না। «কোন মহান: 
আদর্শ পুরুষে বিশেষ অনুরাগী হইয়া তাঁহার পতাকার নিম্নে দণ্ডায়মান 
না হইয়া কোন জাতিই উঠিতে পারে না। * ** রামকৃফ পরমহংসে আমরা 
এইরূপ এক ধর্মবীর, এইরূপ এক আদর্শ পাইয়াছি। যাঁদ এই জাত উঠিতে 
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চায়, তবে দূঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করিতেছি, এই নামে সকলকে মাতিতে হইবে। 
এই কারণে আমাদের জাতীয় কল্যাণের জন্য, আমাদের ধর্মের উন্নতির জন্য, 
কর্তব্যবদ্ধি-প্রণোদত হইয়া এই মহান্‌ আধ্যাত্মক আদর্শ তোমাদের সম্মুখে 
স্থাপন কারতোছ। এই রামকৃষ্ণ পরমহংস আমাদের জাতির কল্যাণ ও দেশের 
উন্নাতর জন্য, সমগ্র মানবজাতির হিতের জন্য তোমাদের হদয় খুলিয়া 'দিন, 
যে মহাষুগান্তর অবশ্যম্ভাবী, তাহার সহায়তার জন্য তোমাঁদগকে অকপট 
ও দঢ়ব্রত করুন।” 
পরমহংসের কথা ইতোপূর্বে কোন প্রকাশ্য সভায় তান এমন সস্পম্ট ভাষায় 
প্রচার করেন নাই। নিউইয়রে শিষ্যদের অনুরোধে তান শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন 
ও আদর্শ সম্পর্কে 'মদীয় আচার্যদেব' শীর্ষক একটি বন্তৃতা করিয়াছিলেন 
এবং মাদ্রাজের বন্তৃতাগ্টীলতে স্থানে স্থানে শ্রীরামকৃষের কথা উল্লেখ কাঁরয়াছেন 
মান্ন। কিন্তু ভারতের পুনরুগ্থানের জন্য শ্রীরামকৃফকেই আদর্শর্পে গ্রহণ 
করিতে হইবে, এমন দৃঢ়ভাবে ইতোপূর্বে কোন ঘোষণা করেন নাই। এই প্রথম 
তানি বাঙ্গলাদেশকে লক্ষ্য করিয়া স্পম্ট ভাষায় বাঁললেন, “তোমার আমার 
ভাল লাগ্‌ক আর নাই লাগুক, তাহার জন্য প্রভুর কার্য আটকাইয়া থাকে 
না। তান সামান্য ধূলি হইতেও তাঁহার কার্যের জন্য শত সহস্র কর্ম 
সৃজন কাঁরতে পারেন। তাঁহার অধীনে থাকিয়া কার্য করা তো আমাদের 
পক্ষে মহাসৌভাগ্য ও গৌরবের বিষয়!” 

স্বামিজীর কলিকাতা আগমনের কয়েকাঁদন পরেই শ্রীপ্্রীরামকৃষদেবের 
জল্মতাথ উপলক্ষে মহোৎসবের শুভদিন সমাগত হইল। তখন দাক্ষণে*বর 
কালীবাড়ীতেই উত্ত উৎসব অনুষ্ঠিত হইত । 'নার্দ্ট 'দিবস প্রভাতে স্বামজী 
পাশ্চাত্য শিষ্য ও 'শিষ্যাগণসহ দাক্ষিণে*বরে আগমন কারলেন। বিপুল জনসঙ্ঘ 
তাঁহাকে দোখবার জন্য উৎসুক হইয়া উাঠল। সাধারণের সাগ্রহ অনুরোধে 
তিনি কয়েকবার বন্তৃতা প্রদান কাঁরতে চেম্টা কারলেন, কিন্তু উৎসবের আনন্দ- 
কোলাহলের মধ্যে বন্তৃতা করা সম্ভব হইয়া উঠিল না। স্বামিজী বালকের 
ন্যায় হাস্যোজ্জ্বল বদনে ইতস্ততঃ পাঁরভ্রমণ কাঁরয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-ভন্তবৃন্দের 
সাঁহত আলাপ কাঁরতে লাগলেন। অতঃপর উৎসবান্তে প্রসন্নাচত্তে আলমবাজার 
মঠে 'ফারয়া আসিলেন। 

স্বীয় জল্মভূমিতে ফিরিয়া আসিয়া স্বামিজী যে কেবল আঁবামশ্র অভ্র্থনা 
ও সম্বর্ধনাই লাভ করিয়াছিলেন, তাহা নহে। পাশ্চাত্যদেশে যে সকল 
ভারতীয় ভদ্রুমহোদয় খৃষ্টান পাদ্রীদের সাঁহত যোগ "দয়া স্বামজীর বিরুদ্ধে 
নানা অলীক কুৎসা প্রচার করিয়াছলেন. তাঁহারা স্বদেশেও নীরব রাহলেন 
না। নবাবধানী ব্রাহ্গ বি. মজূমদার স্বামিজীর আচরণ ও চার লইয়া জঘন্য 
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কুৎসাপূর্ণ কয়েকখানি পুস্তিকা 'লিখিয়া স্বীয় শোচনীয় মানীসক দৈন্যের 
পরিচয় দয়াছিলেন। খ্‌ম্টান পাদ্রী ও ব্রাহ্ম কোলাহলের সাঁহত “বঙ্গবাস', 
পশ্রিকার ব্রাহ্মণ পাশ্ডতেরাও বাঙ্গখলা-গাঁলামাশ্রীত দেবভাষায় 'বিবৈকানন্দের 
নিন্দা প্রচার কাঁরতে লাগিলেন। “ষে ব্যান্ত কর্দকশ্‌ন্য অবস্থায় 'বদেশে 
শুন্য ভিগ্রীরও ২০ ডিগ্রী নীচের শীতে অনাবৃত স্থানে রাত্র যাপন কাঁরতে 
ভীত হন নাই, তাঁহাকে তাঁহার স্বদেশে ভয় দেখান আত সুকাঠিন।” এই 
জঘন্য প্রচারকার্য দোঁখয়া উৎকাণ্ঠত সহকমাীদগকে স্বামজী কেবল 
“ভাল বলুক আর মন্দ বলুক, তব; উহারা আমার সম্বন্ধে কিছু 
বলুক।” 
শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসবের কিছাদিন পর, স্বামিজী স্টার রঙ্গমণ্ডে একাঁট 
বন্তৃতা দেন। বন্তৃতার বিষয় ছিল 'সর্বাবয়ব বেদান্ত,। এই বস্কৃতায় 'তাঁন 
বঙ্গবাসী'র আশ্রিত ভণ্ড ও বর্ণাশ্রম' ত্রান্মণ-পশ্ডিতদের কুষ্ীন্ত ও কুতর্ক 
খণ্ডন করিলেন। স্বামিজী প্রথমে দেখাইলেন, বেদান্ত এক এক সময়ে ভিন্ন 
ভিন্ন আচার্যগণ বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করায় বহু বিরোধী দার্শানক মতবাদের 
সৃষ্ট হইয়াছে এবং ক্রমে অধ্যাত্সসাধনার সাঁহত 'বাচ্ছন্ন হইয়া বেদান্ত দাশশীনক 
পণ্ডিতগণের উর্বর মস্তিজ্কের ব্যায়াম-ক্ষেত্ররূপে পাঁরগাঁণত হইয়াছে । কতক- 
গলি পুরাণ, কয়েকখাঁন আধ্মনিক স্মাতিগ্রল্থ ও বিশেষভাবে লোকাচার ও 
কারবার জন্য স্বাঁমজী দেখাইলেন, বেদান্ত দুবোধ্য দর্শনশাস্ত নহে, উহাই 
সনাতনধর্মের ভিত্তি। বেদান্তের আলোকবার্তকা তুলিয়া স্বামিজী বর্তমান 
সামাজিক আচার ও ধর্মাচরণের শোচনীয় দুর্গাতি দেখাইলেন। বাঙ্গলাদেশে 
তথাকাঁথত সনাতনীরা বর্ণাশ্রমধর্মের মাঁহমা কীর্তন ও খাদ্যের বিচার লইয়া 
বর্ণাশ্রমাচার রক্ষা পাইবে, ইহা পাগলের ক্পনা। যে দেশে চাতুর্র্ণয নাই, 
প্রাচীন বর্ণাশ্রম বহাদিন ল:স্ত হইয়া যেখানে কালক্লমে অদ্ভূত জাতিভেদ প্রথা 
প্রবার্তত হইয়াছে, বিশেষতঃ বাঞ্গলাদেশে সনাতনীরা ব্রাহ্মণ ও শদ্রু ব্যতীত 
অন্য দুই বর্ণের আস্তত্ব পরন্তি স্বীকার করেন না, সেখানে যাদ কেহ 
সত্যই বর্ণাশ্রম প্রাতষ্ঠা -কাঁরতে চাহে, তাহা হইলে একই জাতির বাভন্ন 
শাখাসমৃহকে পুনরায় একন্ন করিয়া বর্ণের অবান্তর বিভাগগ্‌লি উঠাইয়া দিতে 
হইবে । যাঁদ ক্ষাত্য় ও বৈশ্য বাঙ্গলাদেশে থাকে, তবে তাহাদিগকে যজ্ঞোপবীত 
প্রদান ও বেদ পাঠের আঁধকার প্রদান করা উচিত। প্রসঙ্গত ধর্মসংস্কারের 
জন্য স্বামিজী বাঙ্গলাদেশের কুলগর; প্রথা, মূর্খ শাস্তজ্ঞানহীন ব্রাহ্মণ ওঁ 
বৈফবগণের ধমব্যবসায় অবৈদিক ও অশাস্নীয় বাঁলয়া ব্যাখ্যা কাঁরলেন এবং 
তান্লিক সাধনার মধ্যে যে জঘন্য হীন্দ্রিয়পরতন্্রতা প্রশ্রয় পাইতেছে, তাহারও 
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তীব্র সমালোচনা কারলেন। স্বাঁমজীর এই বন্তৃতায় ?তাঁন তাঁহার মতবাদ 
ও কার্ধপ্রণালী আত স্পম্ট ভাষায় ঘোষণা কাঁরয়া সর্বসাধারণকে বুঝাইয়া 
দিলেন, কুসংস্কার ও গোঁড়ামির সাহত তিনি আপোষ করিবেন না। অদ্বৈত 
বেদান্তের অস্ম্রে বর্তমান প্রচালত বৈষম্যকে বিনাশ করাই তাঁহার ব্রত। 

ইহার পর স্বামজী আর কাঁলকাতায় বন্তৃতা প্রদান করেন নাই। কলম্বো 
হইতে কলিকাতা পর্যন্ত একঘেয়ে আভনন্দন-পন্ন ও বন্তৃতায় 'তনি বিরন্ত 
হইয়া উঠিয়াঁছলেন। বন্তৃতার় একটা সামায়ক উত্তেজনা সৃস্টি করে বটে, 
িল্তু তাহা স্থায়ী হয় না। এই ব্যাপার লক্ষ্য কাঁরয়া স্বামিজী ব্যন্তবিশেষকে 
উপদেশ প্রদান করা, চরিব্রগঠন করিতে সহায়তা করা ইত্যাদিতেই আঁধকতর 
আগ্রহ প্রকাশ কাঁরতে লাগিলেন। এই সময় সকলেই যে স্বামজীর 'নকট 
ধর্মেপদেশ গ্রহণ কারতে আগমন করিতেন তাহা নহে, কেহ বা তাঁহাকে 
কেবলমান্র দেখিতে, কেহ বা কৌতূহলের বশবর্তাঁ হইয়া তাঁহাকে পরীক্ষা 
কারতে আঁসতেন। 

বেদান্ত ও অদ্বৈতবাদ প্রচারক বাঙ্গালী সন্ন্যাসীর খ্যাতি শুনিয়া একাঁদন 
কয়েকজন বেদ ও দর্শনশাস্বাবদ গুজরাত পাশ্ডিত তাহার সহিত শাস্ত্র-বিচার 
কীরতে আগমন কাঁরলেন। “আগন্তুক পাঁশ্ডতগণের সকলেই সংস্কৃতভাষায় 
অনর্গল কথা-বার্তা বাঁলতে পারতেন । তাঁহারা আসিয়া মণ্ডলী পরিবেষ্টিত 
স্বামিজীকে সম্ভাষণ কাঁরয়া সংস্কৃতভাষায় কথা-বার্তা আরম্ভ কাঁরলেন, 
স্বামজীও সংস্কৃতেই উত্তর দিতে লাগলেন। * * * পণ্ডিতের প্রায় একসঙ্গে 
চীৎকার করিয়া সংস্কৃতে স্বামিজীকে দার্শনিক কটপ্রশনসমৃহ কাঁরতেছিলেন 
এবং স্বাঁমজী প্রশান্ত গম্ভীরভাবে ধীরে ধীরে তাঁহাদিগকে এঁ বিষয়ক 'নিজ 
মীমাংসাদ্যোতক সিদ্ধান্তগুলি বলিতেছিলেন। ইহাও বেশ মনে আছে যে, 
স্বামজীর সংস্কৃতভাষা পণ্ডিতগণের ভাষা অপেক্ষা শ্রুতিমধুূর ও সুললিত 
হইতোছল। পাঁণ্ডতগণ পরে এঁ কথা বাঁলয়াছিলেন। স্বামজী বাদে 
সদ্ধান্তপক্ষ অবলম্বন কাঁরয়াছিলেন এবং পাঁণ্ডিতগণ পূর্বপক্ষবাদী হইয়া- 
ছিলেন। শিষ্যের মনে পড়ে স্বামিজী একস্থলে “্বস্তি' স্থলে 'আসস্ত' প্রয়োগ 
করায় পাঁণ্ডতগণ হাসিয়া উঠেন, তাহাতে স্বামজী তৎক্ষণাৎ বলেন, 'পশ্ডিতানাং 
দাসোহহংক্ষান্তব্যমেতৎ স্খলনং_আমি পঁণ্ডিতগণের দাস, আমার এই ব্যাকরণ 
স্খলন ক্ষমা করুন।' পাঁণ্ডতেরাও স্বামিজীর ঈদৃশ দৈন্য ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া 
যান। অনেকক্ষণ বাদান্বাদের পর পাঁরশেষে 'সিদ্ধাল্তপক্ষের মীমাংসা পর্যাপ্ত 
বলিয়া পশ্ডিতগণ স্বীকার কাঁরলেন এবং প্রীতিসম্ভাষণ কারয়া গমনোদ্যত 
হইলেন। দুই চারিজন আগন্তুক ভদ্রলোক এঁ সময় তাঁহাদের পশ্চাৎগমন কারিয়া 
জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহাশয়গণ, স্বামিজীকে 'ির্‌প বোধ হইল? তদুত্তরে বয়ো- 
জ্যেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়াছলেন, 'ব্যাকরণে গভশর ব্যৎপাত্ত না থাকলেও ক্বামিজশ 
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শাস্তের গুড়ার্থদ্রষ্টা, মীমাংসা কারতে আদ্বিতীয় এবং স্বীয় প্রাতিভাবলে 
বাদখন্ডনে অদ্ভুত পাশ্ডিত্য দেখাইয়াছেন'।” (স্বামি-শিষ্য সংবাদ) 
আঙমবাজার মঠের রামকৃষ-শিষ্য সন্গ্যাসীবন্দ তাহাঁদিগের 'প্রয়তম 'নেতা 
নরেন্দ্রনাথ্কে সসম্মানে গ্রহণ কাঁরলেন বটে, কিন্তু তত্প্রচারত সন্ন্যাস ও কর্ম 
যোগের নবরূপাল্তরিত আদর্শ কেহ কেহ সহসা স্বীকার কাঁরতে পারলেন 
না। ধ্যান তপস্যা ইত্যাদি সাধন সহায়ে মুক্তিলাভের চেষ্টাই সন্ন্যাস-জীবনের 
আদর্শ, এই চিরাচারত প্রথাই তাঁহারা অনুসরণ কাঁরয়া আসতে ছিলেন। 
জাগাঁতক সুখ, দুঃখ, উন্নাতি, অবনতি ইত্যাদিতে ভ্রুক্ষেপহীন হইয়া ভূত- 
প্রকীতিকে আঁতক্রম করিয়া দেশকালাতীত সত্ত্বীকে উপলাব্ধ করিবার চেষ্টাকে 
স্বামিজী স্বার্থপরতা আখ্যা দিয়া তাঁহাদিগকে ধর্ম প্রচার, শিক্ষাবিস্তার ইত্যাদি 
কার্যে নিষুন্ত হইবার জন্য অনুরোধ কারতে লাগিলেন। তাঁহারা অনেকেই 
স্বামিজীর উপদেশের মর্ম বাঁঝতে না পারিয়া চিরাভ্যস্ত রশীতিনপীত পারত্যাগ 
কারতে ইতস্ততঃ কাঁরতে লাগলেন। স্বাঁমজী হাঁটবার পান্ন নহেন, তিনি 
দৃঢ়তার সহিত তাহাদিগকে স্বমতে আঁনবার জন্য চেম্টা কারতে লাগলেন। 
শ্লীরামকৃফের জীবনী ও উপদেশগুলি স্বামিজীর প্রাতিভার আলোকে নবীনাকার 
ধারণ কারল। তান তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তাঁহারা যাঁদ এই 
যুগধর্ম প্রচারকার্যে বদ্ধপরিকর না হন, তাহা হইলে ঠাকুরের আগমনের উদ্দেশ্য 
বিফল হইয়া যাইবে । মন্দির ও প্রাতমার গণ্ডী হইতে ভগবানকে বাহরে 
আঁনয়া “যত্র জীব, তত্র শিব” মন্যে ণবরাটের' পূজায় অগ্রসর হইতে হইবে। 
প্রাচীনকালের সন্ম্যাসিগণের ন্যায় গিরিগ্হায় বা কুটিরাভ্যন্তরে বসিয়া কেবল- 
মার্র আত্মসাক্ষাংকারের চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকিলে চলিবে না। সংসারের কর্মক্ষেত্রে 
দাঁড়াইয়া মানবকে উচ্চকার্ষে প্রেরণা দিতে হইবে, কোঁট কোট ভারতবাসর 
অজ্ঞতা ও হৃদয়ান্ধকার দূর কাঁরতে হইবে । স্বামজী তাঁহার গুরাদ্রাতাগ্ণণকে 
স্বীয় জীীবনোদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিয়া বীলিলেন যে, ভারতের কল্যাণকামনায় এমন 
এক আভিনব সন্যাসী-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, যাহারা মানবসেবারতে 
দ্ব স্ব ম্যন্তির কামনা তো পাঁরত্যাগ কারবেই, আঁধিকন্তু প্রয়োজন হইলে সানন্দে 
নরকে পর্যন্তি গমন কাঁরিতে প্রস্তুত হইবে। 'বহূজন সহখায়, বহুজন হিতায়' 
শ্রীরামকৃফ অবতীর্ণ হইয়াছলেন। তাঁহার শষ্য হইয়া যাঁদ আমরা পরার্থে 
আত্মোৎসর্গ কারতে না পারি, তৎপ্রচারিত মহান ষুগাদর্শকে উপলাব্ধ করিতে 
অসমর্থ হই, তাহা হইলে সাধারণ ব্যাস্ত ও আমাদের মধ্যে প্রভেদ কি? 
কমে ক্রমে সন্ব্যাঁসবৃন্দ তাঁহার য্যান্তর সারবস্তা হৃদয়ঙ্গম কাঁরতে লাগিলেন। 
ইহার প্রথম ফলস্বরূপ পণ্যস্মাতি স্বামী রামকৃফ্কানন্দ, যিনি দ্বাদশবর্ধ কাল 
একাদনও শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা, আরাতি ও অর্চনা পারত্যাগ কাঁরয়া অন্যত্র গমন 
করেন নাই, স্বামিজীর অনরোধে বেদান্ত প্রচারকার্ষে দাক্ষণাত্যে গমন 
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করিলেন। স্বামী অভেদানন্দ ও সারদানন্দজাঁর পাশ্চাত্যদেশে প্রচার-কার্ধভার 
গ্রহণের কথা আমরা ইতোপূর্বেই যথাস্থানে উল্লেখ কারয়াছি। স্বাঁমজীর 
উৎসাহে অন্প্রাণিত হইয়া কর্মিশ্রেষ্ঠ স্বামণী অখ্ডানন্দজগও মনৃ্শদাবাদে 
দাভক্ষপণীড়িত নরনারার সেবাকার্ষে প্রস্থান কাঁরলেন। গ্ররভ্লাতাগণক্চে কমে" 
প্রবৃত্ত দেখিয়া স্বাঁমজী আশাতাত় আনন্দ লাভ কাঁরলেম ৫ 

বহবর্ষব্যাপী কঠোর পাঁরশ্রমে স্বামিজীর বজ্জুদ্ড় দেহ অস্ংস্থ হইয়া 
পাঁড়য়াছিল। শারীরিক অসংস্থতার প্রাত দৃকৃপাত না কাঁরয়া স্বামিজী মঠের 
ব্হ্মচারণ ও নবদর্শীক্ষত শিষ্যব্ন্দকে গীতা, উপানিষদ্‌ ইত্যাদ ভাষ্য সহকারে 
চবয়ং পড়াইতে লাগিলেন। চাঁকংসকগণ তাঁহাকে কিছাাদিনের জন্য সর্বপ্রকার 
'মানাঁসক শ্রম হইতে বিরত হইবার উপদেশ দিতে লাগিলেন। স্বামজী 
তাঁহাদের পরামর্শে দাঁজাীলং যান্রা স্থির কারলেন। তাঁহার সাহত্ব মিঃ ও 
মিসেস সৌঁভয়ার, স্বামণ ভ্রহ্ধানন্দ, 'গারশচন্দ্র ঘোষ, মিঃ গুডউইন, ডান্তার 
টার্ণবূল এবং তাঁহার মাদ্রাজী শিষাত্রয়--আলাসিঞ্গা পেরূমল, জি. 'জি. 
নরাসংহাচার্য ও 'সঙ্গরাভেল: মধাঁলয়র-_দাঁজশলং যাত্রা কারলেন। বর্ধমানের 
মহারাজা স্বীয় 'রোজ-ব্যাঙ্ক' নামক ভবনের একাংশ তাঁহাদের বাসের জন্য 
প্রদান কারলেন। পরে দার্জীলংয়ের মিঃ এম. এন, ব্যানাজাঁ স্বামিজী ও তাঁহার 
সাঁঙ্গগণকে তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করাইলেন। প্রায় দুইমাস দাজলংয়ে 
থাকিয়াও তাঁহার স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নাতি হইল না। এঁদকে অলসভাবে দন 
যাপন করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উাঠল। তিনি পুনরায় কাঁলকাতায় 
ফিরিয়া আসিলেন। 

স্বামিজশ যখন বিদেশে তখন কয়েকজন যুবক আলমবাজার মঠে যোগদান 
কাঁরয়া ব্রহ্মচারর জবন যাপন কাঁরতোছলেন। তাঁহারা স্বামিজীর 'নিকট 
সন্্যাস-দীক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিলেন। স্বামিজী তাঁহাঁদগের 
উৎসাহ দেখিয়া আনাঁন্দত হইলেন, 'কিন্তু একজনের সম্বন্ধে তাঁহার গুর্ভ্রাতাগণ 
প্রবল আপত্তি উত্থাপন কাঁরলেন। উন্ত ব্যান্তর পূর্বজীবন ভাল ছিল না, অতএব 
তাহাকে সন্ন্যাস প্রদান করিয়া মঠতভুন্ত কারতে অনেকেই আপাতত কাঁরলেন। 
স্বামজী তাঁহার গুর্দ্রাতাদিগকে বাঁললেন, “আমরা যাঁদ পাপীকে আশ্রয় 
প্রদান কাঁরতে সঙ্কুচিত হই, তাহা হইলে ইহারা আর কোথায় আশ্রয় পাইবে ? 
এ যখন উচ্চতর পাঁবন্র জীবন যাপন কারবার সঙ্কল্প লইয়া সংসার ত্যাগ 
কারয়াছে, তখন ইহাকে সাহায্য করা আমাদিগের কর্তব্য। তোমরা যাঁদ উচ্ছৃঙ্খল 
ও অসং্চাঁরত্র ব্যান্তগণের চার সংশোধন কাঁরতে অপারগ হও, তাহা হইলে 
গৈরিক পাঁরধান করিয়া আচার্যত্ব গ্রহণ করিয়াছ কেন ৯” পাঁতিতপাবন স্বামিজীর 
ইচ্ছাই পূর্ণ হইল, তাঁহার গুরুদ্রাতাগণ আর আপাতত কারলেন না। 

স্বামজশ বোদক ক্রিয়াকান্ডে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন; শাস্মমতে এ 
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সকল ক্রিয়াকাণ্ড ঠিক ঠিক সম্পন্ন না হইলে মহাঁবরন্ত হইতেন। আজকাল 
যেমন গেরুয়া পরিয়া বাহির হইলেই অনেকে সম্যাস-দীক্ষা সম্পন্ন হইল বলিয়া 
মনে করেন, স্বামিজী সেরুপ মনে কারতেন না। গুরুপরম্পরাগত আবহমান- 
কাল প্রচালত ব্রন্মাবদ্যা সাধনোপযোগা সন্্যাস গ্রহণের প্রাগনুষ্টঠেয় সংস্কারগূলি 
র্হ্গচারিগণের দ্বারা ঠিক ঠিক সাধন করাইয়া লইতেন। 

কৃতশ্রাদ্ধ, সন্ন্যাসব্রত গ্রহণেচ্ছ শিষ্যগণ যখন আসিয়া স্বাঁমজীর পাদপদ্ম 
বন্দনা করিলেন, তখন স্বামিজী তাঁহাঁদগকে আশীর্বাদ করিয়া কাঁহলেন, 
“তোমরা মানবজীবনের শ্রেম্ঠব্রত গ্রহণে উৎসাঁহত হইয়াছ; ধন্য তোমাদের বংশ, 
ধন্য তোমাদের গভ্ধারিণী। কুলং পাবন্রং জননী কৃতার্থা।” ও 

অতঃপর সন্ধ্যাসাশ্রমের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে কাঁরতে স্বাঁমজীর বদন* 
মণ্ডল স্বর্গয় বিভায় উদ্ভাঁসত হইয়া উঠিল। তান বলতে লাগলেন, “বহ্‌- 
জন হিতায়, বহুজন সূুখায় সন্র্যাসীর জন্ম। সন্ন্যাস গ্রহণ করে যাহারা এই 
10981 (উচ্চাদর্শ) ভুলে যায়--বৃ্থৈধ তস্য জীবনং। পরের জন্য প্রাণ দিতে, 
জীবের গগনভেদঁ ক্রন্দন নিবায্ু করতে, বিধবার অশ্রু মুছাতে, পূত্রবিয়োগ- 
বধূরার প্রাণে শান্তি দান করতে, অজ্ঞ ইতর সাধারণকে জীবন-সংগ্রামের 
উপযোগনণ করতে, শাস্মোপদেশ বিস্তারের দ্বারা সকলের এাহক ও 
পারমার্ঘক মঙ্গল করতে এবং জ্ঞানালোক দিয়ে সকলের মধ্যে প্রসপ্ত ব্রন্ষ- 
িংহকে জাগারত করতে জগতে সন্ন্যাসীর জন্ম হয়েছে।» পরে 'নিজ ভ্রাতৃগণকে 
লক্ষ্য করিয়া বালতে লাগলেন, “আত্মানো মোক্ষার্থং জগাদ্ধতায় চ--আমাদের 
জন্ম। কি কচ্চিস্‌ সব বসে? ওঠু-জাগ নিজে! নিজে জেগে অপর সকলকে 
জাগ্রত কর্‌ নরজন্ম সার্থক করে দিয়ে চলে যা- ডীত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য 
বরান নিবোধত'17* 

স্বামিজী আলমবাজার মঠে ও বাগবাজার বলরাম বসুর ভবনে থাকিয়া 
উৎসাহের সাঁহত যুগধর্ম প্রচার কারতে লাগলেন। এই কার্ষের জন্য শ্রীরামকৃফণ- 
ভন্তবূন্দকে সঞ্ঘবদ্ধ কারবার সঙ্কঙ্প তাঁহার মনে বহাদন ছিল। ১৮৯৭ 
সালের ১লা মে স্বামিজীর আহ্বানে শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী ও সন্্যাঁসভন্তবৃক্দ 
অপরাহরে বাগঝ্মজার বলরাম ভবনে সমাগত হইলেন। স্বাঁমজী সমবেত 
ভন্তগণকে লক্ষ্য কাঁরয়া বালিতে লাগলেন, “নানাদেশ ঘরে আমার ধারণা: 
হয়েছে, সঞ্ঘ ব্যতীত কোন বড় কাজ হ'তে পারে না। তবে আমাদের মত দেশে 
প্রথম হ'তে সাধারণতন্মে সঙ্ঘ তৈয়ার করা বা সাধারণের সম্মাতি (ভোট) 
নিয়ে কাজ করাটা তত স্দাবধাজনক বলে মনে হয় না। এদেশে শিক্ষা-বিস্তারে 
যখন ইতর-সাধারণ লোক সমাঁধক সহ্‌দয় হবে, ষখন মত-ফতের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ' 


* স্বাম-শিষ্য সংবাদ । 
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বাইরে চিন্তা প্রনারত করতে শিখবে, তখন সাধারণতন্মমতে সঞ্ঘের কার্ষ 
চলতে পারবে । সেইজন্য এই সঞ্ঘের একজন 01019.00: বা প্রধান পারচালক 
থাকা চাই। সকলকে তাঁর আদেশ মেনে চলতে হবে। তারপর কালে সকলের 
মত নিয়ে কার্য করা হবে। 

«আমরা যাঁহার নামে সন্ন্যাসী হয়োছ, আপনারা যাঁহাকে জীবনের আদর্শ 
কোরে সংসারাশ্রমে কাষর্ষেত্রে রয়েছেন, যাঁহার দেহাবসানের বশ বংসরের মধ্যে 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে তাঁহার পণ্য নাম ও অদ্ভুত জীবনের আশ্চর্য প্রসার 
হয়েচে, এই সঙ্ঘ তাঁহারই নামে প্রাতীষ্ঠত হবে। আমরা প্রভুর দাস, আপনারা 
এ কার্ষে সহায় হোন।” 

গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমূখ উপাস্থত গৃহিগণ এ প্রস্তাব অনুমোদন কারিলে 
রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ভাবা কার্ষপ্রণাল আলোচিত হইতে লাঁগল। সঙ্ঘের নাম 
রাখা হইল, রামকৃষ্ণ প্রচার বা রামকৃষ্ণ মিশন। উহার উদ্দেশ্য প্রভাতি আমরা 
উহার ম্যাদ্রত বিজ্ঞাপন হইতে উদ্ধৃত করিলাম :_ 


উদ্দেশ্য মানবের 'হতার্থে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ যে সকল তত্ব ব্যাখ্যা কাঁরয়াছেন ও 
কার্ে তাঁহার জশবনে প্রাতিপাঁদত হইয়াছে, তাহার প্রচার এবং মনুষ্যের দৌহক, 
মানীসক ও পারমার্ঘক উন্নাতকল্পে যাহাতে সেই সকল তত্ত্ব প্রষুস্ত হইতে পারে 
তাঁদ্ববয়ে সাহায্য করা এই প্রচারের, (মিশনের) উদ্দেশ্য । 

ব্রত-জগতের যাবতীয় ধর্মমতকে এক অখণ্ড সনাতন ধর্মের রূপান্তর মার 
জ্রানে সকল ধর্মাবলম্বীদগের মধ্যে আত্মীয়তা স্থাপনের জন্য শ্রীপ্রীরামকৃষ যে 
কার্ষের অবতারণা কাঁরয়াছিলেন, তাহার পাঁরচালনই এই প্রচারের ব্লত। 

কার্ধপ্রণালন মানুষের সাংসাঁরক ও আধ্যাঁতআক উন্নাতর জন্য বিদ্যাদানের উপযুক্ত 
লোক শিক্ষিত করণ, শিজ্প ও শ্রমোপজাীবকার উৎসাহ বর্ধন এবং বেদান্ত ও অন্যান্য 
ধর্মভাব, রামকৃফ-জীবনে যের্প ব্যাখ্যাত হইয়াছিল তাহা জনসমাজে প্রবর্তন । 

ভারতবধাঁয় কার্-_ভারতবর্ষের নগরে নগরে আচার্যন্রত গ্রহণাঁভলাষী গৃহস্থ 
বা সম্গ্যাসীদগের শিক্ষার আশ্রম স্থাপন এবং যাহাতে তাঁহারা দেশ-দেশাল্তরে গিয়া 
জনগণকে 1শাঁক্ষত করিতে পারেন, তাহার উপায় অবলম্বন। 

[বিদেশীয় কার্ধীবভাগ--ভারতবাহর্ভূত প্রদেশসমূহে 'ব্রতধারী' প্রেরণ এবং তত্তৎ- 
প্রদেশে স্থাপিত আশ্রম সকলের ঘানন্তা ও সহানুভূতি বর্ধন এবং নূতন নূতন 
আশ্রম সংস্থাপন। 


“স্বামিজী উত্ত সমাতির সাধারণ সভাপতি হইলেন। স্বামী ব্রক্মানন্দ 
কিকাতা কেন্দ্রের সভাপাঁত ও স্বামী যোগানন্দ তাঁহার সহকারী হইলেন। 
নরেন্দ্রনাথ মিত্র (এটর্ণাঁ) ইহার সম্পাদক, ডান্তার শাশভূষণ ঘোষ ও শরচ্চন্দু 
' সরকার সহকারী সম্পাদক এবং শরচ্ন্দ্র চক্রবতরণ শাস্তপাঠকর্‌পে নির্বাচিত 
হইলেন; সঞ্গে সঙ্গে এই নিয়মাটিও বিধিবদ্ধ হইল যে, প্রাত রাববার ৪টার পর 
বলরাম বাবুর ঘাঁড়তে সাঁমীতির আঁধবেশন হইবে । পূর্বোন্ত সভার পরে তিন 
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বংসর পর্যন্ত “রামকৃফ মিশন” সমাতির আধিবেশন প্রাত রাঁববার বলরাম বসু 
মহাশয়ের বাড়তে হইয়াছিল। বলা বাহল্য যে, স্বাঁমজনী যতাঁদন না পুনরায় 
[বলাত গমন করিয়াছিলেন, ততাঁদন সুবিধামত সমাতর আঁধবেশনে উপাস্থিত 
থাকিয়া কখনও উপদেশ দান এবং কখনও বা 'কিন্নরকশ্ঠে গান কারয়া শ্রোতৃ- 
বৃন্দকে মোহিত কারতেন।” (স্বামি-শিষ্য সংবাদ) 

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন প্রাতিষ্ঠা হইবার পর কোন কোন রামকৃষ্ণ-ভন্ত স্বামজী 
বৈদোশিকতাবে কার্য কারিতেছেন বলিয়া সন্দেহ কারতে লাগলেন। একাদন 
সম্ধ্যাবেলা বলরাম বাবুর বাটাতে স্বামিজী গুরভ্রাতাগ্ণের সহিত রহস্যালাপ 
কাঁরতেছেন, এমন সময় তাঁহার একজন সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতা সহসা প্রশ্ন কারলেন 
যে, তান কেন শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রচার করিতেছেন না এবং শ্রীরামকৃফের শিক্ষার 
সাঁহত তও্প্রচারত আদর্শগুলির সামঞ্জস্য কোথায় 2 কারণ, একান্ত ভান্তির 
সাঁহত অনন্যচিত্ত হইয়া সাধন-ভজন সহায়ে কেবলমান্র ঈশবরোপলাহ্ধর চেষ্টা 
করাই ঠাকুরের আদর্শ ছিল। অপরাঁদকে স্বামিজী সকলকেই কর্ম, রোগী ও 
দারদ্রের সেবা, শিক্ষাবিস্তার, ধর্মপ্রচার ইত্যাদি করিতে উপদেশ দিতেছেন। 
এঁ সকল কর্ম মনকে স্বতঃই বাহর্মখ করিয়া তোলে এবং সাধনের 'বিঘ.কর। 
স্বামজী যে জনহিতকল্পে মঠ, মিশন, বেদান্ত সাঁমতি, সেবাশ্রম ইত্যাঁদ প্রাতষ্ঠা 
করিবার সঙকজ্প কাঁরতেছেন, স্বদেশপ্রেমের মধ্য দিয়া মানব-সেবাব্রত প্রচার 
করিতেছেন, এগুলি পাশ্চাত্য আদর্শ বলিয়া মনে হয়, কারণ শ্রীশ্রীঠাকুরের সর্ব- 
ত্যাগই মূলমন্ত্র ছিল। 

বাহিরে লোকের নিকট বিশ্ববিখ্যাত বিবেকানন্দ যাহাই হউন না কেন, 
গুরুভ্রাতা ও অন্তরঙ্গ ভন্তমশ্ডলীর 'নকট চিরদিনই সেই হাস্যরাঁসক, ব্যঙ্গ- 
মুখর নরেন্দ্রনাথই ছিলেন। কৌতুকাপ্রয় স্বামিজী উত্ত গুরাভ্রাতাকে লইয়া 
প্রথমতঃ ব্যঙ্গ জাঁড়য়া দিলেন। তান 'বদ্ুপ করিয়া বালতে লাগলেন, “তুমি 
কি বলতে চাও যে, লেখাপড়া, সাধারণে ধর্মপ্রচার, আর্ত রোগী, অনাথ এদের 
সেবা করা--দুঃখ দূর করবার চেস্টা করলেই অমানি মায়ায় বদ্ধ হয়ে যেতে হবে ? 
ঈশ্বর অন্বেষণ কর, জগতের উপকার করতে যাওয়া অনাঁধকারচর্চা করা মার” 
এ রকম কথা ঠাকুর ব্যন্তিবিশেষকে বলেছেন বলেই যাঁদ এঁ সমস্ত কাজ মন্দ বলে 
মনে কর, তাহ'লে তুমি ঠাকুরের উদ্দেশ্য একবিল্দও বোঝ নাই।” বলিতে 
বালিতে তাঁহার ব্যজ্গের ভাব অন্তার্হথত হইল । বেদাল্তকেশরী দস্তগজনে 
বলিয়া উঠিলেন, “তুমি কি মনে কর ষে, শ্রীরামকৃফকে আমার চেয়েও ভাল 
বুঝেছো? তুমি কি মনে কর জ্ঞান শৃঙ্ক পাশ্ডিত্যমান্, যা হৃদয়ের কোমল 
বান্তগুির উচ্ছেদ সাধন করে এক উষর পল্ধাবলম্বনে অন করতে হয়? তুমি 
যে ভন্তিকে লক্ষ্য করছো, তা' আহাম্মকের ভাবকতা মান্র, যা' মানুষকে কাপুরুষ 
ও কর্মীবমূখ করে তোলে। শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রচার করার কথা বলছো? তুমি 
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আম তাঁর অনন্তভাবের কতটনুকুর ইয়ন্তা করতে পেরোছ যে, জগৎকে বলতে 
যাব? সরে দাঁড়াও! কে তোমার শ্রীরামকৃষকে চায়, কে তোমার 'ভান্ত” “মনস্তি' 
নিয়ে মাথা ঘামায় ? শাস্ত্র কি বলছে না বলছে কে শোনে? যাঁদ আম আমার 
তমোহুদে মঙ্জমান স্বদেশবাসীকে কর্ম যোগের দ্বারা অন্প্রাণত করে প্রকৃত 
মানুষের মত নিজের পায়ের উপর দাঁড় কাঁরয়ে দতে পার, তাহলে আম 
আনন্দের সঞ্চে লাখ নরকে যাব। আম তোমার রামকৃফ বা অপর কারও 
চেলা নই; যা'রা নিজেদের ভস্তি মাান্তর কামনা ত্যাগ করে দরিদ্র-নারায়ণ সেবায় 
জীবন উৎসর্গ করবে, আম তাদের চেলা--ভূত্য ক্লীতদাস।” স্বামজীর 
আবেগ-রন্তিম মুখমশ্ডলে স্বগর্গয় করুণার ছবি ফুটিয়া উঠিল, পরাধীনতার 
পেষণে অপহৃত মনুষ্যত্ব ভারতবাসীর অসীম দুঃখের দুঃসহ স্মৃতি তাঁহার 
হৃল্সর্ম মাথত করিয়া উদ্বোলত হইয়া উঠিল; সেই বিশাল বীরবক্ষ যেন বিদীর্ণ 
হইবে, এই আশঙ্কায় উভয় হস্তে বক্ষ চাঁপিয়া তান দ্লুতপদে স্বীয় বিশ্রামকক্ষে 
প্রবেশ কাঁয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। দুই একজন ধাঁরপদে অগ্রসর হইয়া 
সন্তর্পণে গবাক্ষপা্রে দাঁড়াইয়া দোঁখলেন, আচার্যদেব ভূম্যাসনে ভাবসমাধিস্থ! 
ভয়ে ও বিস্ময়ে গুরুভ্রাতাগণ পরস্পরের মুখাবলোকন করতে লাগিলেন। প্রায় 
এক ঘণ্টা পর ষখন তান পুনরায় গুরুভ্রাতাঁদগের মধ্যে আসলেন, তখন 
ঝাঁটকাবসানে মাঁথত সমুদ্রের মত তাঁহার গম্ভীরমূর্তি দোখয়া কাহারও 
বাক্স্ফৃর্ত হইল না। কিছুক্ষণ পর তান মৌনভঙ্গ কাঁরয়া কাঁহলেন, “যার 
হৃদয় ভান্ততে পূর্ণ হয়েছে, তার স্নায়ুগ্াল এত কোমল হয়ে পড়ে যে সামান্য 
ফলের ঘা পর্যন্ত সহ্য করতে পারে না; তোমরা জান, আম আজকাল প্রেম- 
ভন্তি সম্বন্ধীয় কোন পুস্তক পড়তে পারি না! শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বেশনক্ষণ 
কথা কইতে গেলেই ভাবে আভভূত হয়ে যাই। অন্তর্নিহত এই ভান্ত-প্রবাহের 
গাঁতরোধ করতে আম ব্লমাগত চেষ্টা করাছ, কর্মের কাঁঠন শৃঙ্খলে নিজেকে 
বে'ধে রেখোছ, কারণ এখনও জগতে আমার যে বার্তা বহন করবার আছে, তা? 
শেষ হয়নি। তাই যদি দেখি, ভীন্তির উদ্দাম প্রবাহ আমাকে ভাসিয়ে নিতে চায়, 
তখনই কঠোর জ্ঞানের রূুদ্রুপ্ড তুলে আঘাত করে এঁ সব ভাব সংযত রাঁখ। 
হায়, মুক্তি নাই! এখনও আমাকে অনেক কর্ম করতে হবে। আমি শ্রীরামকৃষের 
ব্লীতদাস, তিনি যে তাঁর কর্মভার আমার স্কন্ধে নিক্ষেপ করে গেছেন; যে পর্যন্ত 
না তা সমাপ্ত করতে পারি, সে পর্য্ত তান তো বিশ্রাম করতে দেবেন না!” 

এই বিষয় লইয়া আলোচনা-প্রসঙ্গে পৃজনীয় স্বামী সারদানন্দজী একাঁদন 
আমাদিগকে যাহা বাঁলয়াছিলেন, ষতদ্‌র স্মরণ হয় তাহা 'লাপবদ্ধ কারলাম-_ 
“একাঁদন দাক্ষিণেশবরে আমরা সকলে বাঁসিয়া আছি, শ্রীষ্স্ত নরেন্দ্রনাথও সোঁদন 
উপাঁস্ধত ছিলেন। দয়া, পরোপকার ইত্যাদ সম্বন্ধে কথা হইতে হইতে 
শ্রীত্রীঠাকুর ভাবমহখে বাঁলতে লাগিলেন, 'জশীবে দয়া, নামে রাঁচ, বৈফব সেবন। 


ষুগ-প্রবর্তক বিবেকানন্দ ২১৭ 


দয়া? কে কাকে দয়া করবে? দয়া নয়, দয়া নয়, সেবা- সেবা! কিছুক্ষণ পরে 
নরেন্দ্ূনাথ বাঁহরে আসিয়া আমাকে বাললেন, 'আজ ঠাকুর যা" বললেন, কিছ; 
বুঝলি? আম বুঝিতে পারি নাই শদনিয়া তান বাললেন, 'বৃদ্ধি থাকলে 
তো বুঝবি? ওঃ আজ 'কি নূতন 1181 আলোক) পেলুম! যাঁদ বে*চে থাক, 
তাহলে দেখতে পাবি'।” তৎকালে ঠাকুরের এই প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপদেশ- 
গুলির মধ্যে যে কি গভীর তত্ব নীহত আছে, তাহা অনেকেই ভাবিয়া দেখেন 
নাই। এতাঁদন পরে স্বামজীর নিকট এ সমস্ত বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্ধ শ্রবণ 
কাঁরয়া তাঁহার গুরুভ্রাতাগণ বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা বাঁঝলেন যে, অনন্ত- 
ভাবময় ঠাকুরকে সর্বতোভাবে বুঁঝয়া উঠা অতীব দুঃসাধ্য। ক্রমে জ্বামিজীর 
কার্য-প্রণালী বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ কাঁরয়া যাঁহাদের মনে সন্দেহ উপস্থিত 
হইয়াছল, তাঁহারা নিঃসংশয়ে বুঝলেন যে, স্বামজী ঠাকুরের ভাবই প্রচার 
কারতেছেন। রহস্যচ্ছলে স্বামিজী তদীয় গুরুভ্রাতাকে যাঁদও প্রশ্ন কারয়াছিলেন, 
“তুমি কি মনে কর যে, শ্রীরামকৃষকে আমার চেয়েও ভাল বুঝেছ 2” তথাপ 
আমিই শ্রীরামকৃফকে সর্বাপেক্ষা অধিক বুঝিয়াছি, এর্‌প অহঙ্কার তাঁহার 
হৃদয়ে স্বপ্নেও উদয় হয় নাই; বরং প্রত্যেক কার্ষে তিনি স্বীয় গুর[ভ্রাতাগণের 
উপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণ কারতেন! ভন্তকৃলচূড়ামাণ সাধু নাগমহাশয়ের সাহত 
প্রথম সাক্ষাতেই স্বামিজী প্রশ্ন করিয়াছলেন, “দেখুন, এই সব মঠ, সেবাশ্রম 
ইত্যাঁদ করছি, এ কি ঠক ঠাকুরের উপদেশ মত কাজ হচ্ছে?” এই সমস্ত 
জনাহতকর অন্যষ্ঠান যে শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশ মতই হইতেছে, নাগমহাশয় ইহা 
উৎসাহের সহিত সমর্থন করায় স্বামিজী অতাঁব আনান্দত ও আশ্বস্ত হইয়া- 
ছিলেন। যাহা হউক, অতঃপর আর কোন গরুভ্রাতা তাঁহার প্রবাতিত কার্ষ- 
প্রণালী সম্বন্ধে বিরুদ্ধ আভিমত প্রকাশ করেন নাই। শারীরক অসস্থতা 
সত্তেও স্বামিজী তিলমান্র বিশ্রাম কারতে পাইতেন না। 'তাঁন বাগবাজারে 
দলে শিক্ষিত ষুবক তাঁহাকে দর্শন কাঁরতে লাগিলেন। বাঙ্গালী যৃবকগণের 
দৌহক দুর্বলতা, জাতীয় শিক্ষা ও আদর্শে আস্থাহনীনতা 'বশেষভাবে লক্ষ্য 
করিয়া তনি গভীর ক্ষোভের সাঁহত এঁগ্বাীলর তার সমালোচনা করিতেন এবং 
তাঁহাদিগকে বীর্যবান ও সবল হইবার উপদেশ 'দিতেন। 

এই সময় স্বামজীর অন্যতম শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবতর্শ মহাশয় তাঁহার 
নিকট খগ্বেদ অধ্যয়ন কারতে আরম্ভ করেন। খগ্বেদের অধ্যাপনা চলিতেছে; 
আচার্যদেব সায়ন ভাষ্যসহ বেদ ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, এমন সময় তথায় 
নাট্য-সম্াট গিঁরিশবাবদ আপিরা উপাস্থিত হইলেন। পরস্পর অভিবাদনাল্তবু 
গিরশবাবু আসন পারিগ্রহ কাঁরলে পর স্বামজশ কৌতুকোজ্জবল হাস্যে তাঁহার 
প্রাত দৃম্টপাত করিয়া বীললেন, “জ. সি. তুমি বোধ হয় এসব ীজনিস পড়ার 


২১৮ বিবেকানন্দ চারত 


কোন দরকার নোধ কর না, চিরকাল কৃষ্ণ বিফ নিয়েই কাঁটয়ে দিলে 

বিশ্বাসের জবলন্তমূর্ত গ্ািরশবাবু বিনীতভাবে উত্তর কারলেন, “বেদ 
পড়ে আমার আর কি হবে ভাই? বেদ বুঝবার মত আমার বাঁম্ধও নেই, 
অবসরও নেই। ও সমস্ত 'জীনসকে দূর থেকে প্রণাম করে আমি ভগবান 
রামকৃফের কৃপায় ভবসমদুদ্র উত্তীর্ণ হয়ে চলে যাব। তানি তোমাকে "দিয়ে 
লোকশিক্ষা দেবেন, ধর্মপ্রচার করাবেন, তাই ও সমস্ত জিনিস পাঁড়য়েছেন।” 
1তান প্রকাণ্ড খণ্বেদ গ্রন্থখানিকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম কারয়া বাঁলতে লাগিলেন, 
“জয় বেদরূপী শ্রীরামকৃষ্ণের জয়।» 

স্বামজী যখনই সাধনার কোন বিশেষ পল্থা সম্বন্ধে বালতে আরম্ভ 
করিতেন, তাহা ব্রহ্গজ্ঞান অথবা ভান্ত, কর্ম যোগ অথবা জাতায় আদর্শ যাহাই 
হউক না কেন, তাঁহার ওজস্বী বাচনভগ্গী ও প্রাণস্পশর্ঁ বর্ণনায় মনে হইত, 
যেন উহাই মানব-জীবনের সর্বশ্রেম্ঠ আদর্শ । কৌোতুকচ্ছলে স্বামজীর কাঁথত 
বাক্য শ্রবণ করিয়া উপাস্থিত ভন্ত ও শিষ্যগণের মনে ভান্ত-ব*বাস সম্বন্ধে 
বিপরীত ধারণা হওয়া বিচন্র নহে মনে করিয়া, গিরশবাবু তাঁহাকে প্রশ্ন 
করলেন, “আচ্ছা নরেন! বেদ-বেদান্ত তো অনেক পড়েছো! ক্ষীধতের অন্নের 
জন্য হাহাকার, দরিদ্রের দুঃখ, লাম্পট্যাঁদ বীভৎস পাপ, আরও কতরকম অন্যায়ঃ 
আঁবচার ও দুঃখ, যাহা আমরা সচরাচর দেখতে পাই, তার কোন প্রাতাবধান 
তোমার বেদ-বেদান্ত লেখে কিঃ অমুক সংসারের গাঁহণী, যান প্রত্যহ 
পণ্টাশজন লোককে অন্ন বিতরণ করতেন, আজ তিনাঁদন হয় 'তনি অল্নাভাবে 
পূত্রকন্যাসহ অনাহারে আছেন। অমুক অমুক সংসারের মহিলাগণ বদমাইসের 
হস্তে লাঞ্কিতা হয়েছেন, কেউ কেউ উৎপাীঁড়তা হয়ে অবশেষে প্রাণত্যা 
করেছেন। অমুক বাড়ির বালবিধবা কলঙ্কের হাত থেকে পারন্রাণ পাবার 
জন্য ভ্রুণহত্যা করতে গিয়ে আত্মহত্যা করে বসেছে! নরেন, বেদ-বেদান্তের 
মধ্যে এর কিকোন প্রাতকার পেয়েছো ৯» এইর্‌পে গারশবাবু মর্মস্পর্শ ভাষায় 
সংসারের যাবতীয় দুঃখ, অন্যায়, অত্যাচার কাঁহনী বর্ণনা কাঁরতে লাগিলেন। 
সে হদয়ভেদী করুণকাহিনীসমূহ শ্রবণ কাঁরয়া আচার্যদেবের আয়ত নেত্রদ্বয় 
অশ্রুসিন্ত হইল। ভাবাবেগ দমন করিতে না পাঁরয়া তিনি বিচলিত হৃদয়ে 
তৎক্ষণাৎ সে স্থান পারত্যাগ কাঁরিয়া কক্ষান্তরে প্রস্থান কারিলেন। 

স্বামিজী প্রস্থান কারলে 'গিরশবাবু শিষ্যগণকে লক্ষ্য কাঁরয়া বাঁললেন, 
“দেখলে, তোমাদের গুরুর হদয় ক মহান অনুকম্পাপূর্ণ! আমি তাঁকে 
পণ্ডিত বা প্রাতিভাশালী বলে সম্মান কার না, যা" মানুষের দুঃখ-কম্টের 
কথা শুনলে করুণায় বিগাঁলত হয়ে পড়ে, সে অসীম উদার হৃদয়ের জন্যই 
শ্রদ্ধা কার। দেখলে তো, এই সব কথা শুনে, কিছুকাল পূর্বে বেদ-বেদান্তের 
যে-সব ব্যাখ্যা হচ্ছিল--সে পাশ্ডিত্য, বিচার বিশ্লেষণ কোথায় অল্তাহ্ত হল। 


ঘুগ-প্রবর্তক বিবেকানন্দ ২১৯ 


তোমাদের স্বামজী একাধারে মহাজ্ঞানী ও মহাভন্ত, বঝেছ?* কিয়ৎকাল 
পরে স্বামিজী 'ফাঁরয়া আসিলেন। স্বামী সদানন্দকে কক্ষে প্রবেশ কাঁরতে 
দেখিয়া তৎক্ষণাৎ স্বামিজী তাঁহাকে রুগ্ন, আতুর, আর্তের সেবাকজ্পে একটি 
সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা কারবার উপদেশ 'দিলেন। সদানন্দজী প্রাণপণে চেস্টা কারবেন 
বালয়া গুরু-আজ্ঞা শিরোধার্য কারিলেন। স্বামিজী গারশবাবূকে লক্ষ্য কাঁরয়া 
বাঁললেন, “দেখ জি. সি. জগতের দুঃখ কম্ট দূর করবার জন্য, এমনকি একজনের 
বেদনা লাঘব করবার জন্য আমি সহত্রবার জন্মগ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি! নিজের 
মান্ত চাই না! আম প্রত্যেককে মুস্ত হবার জন্য সাহায্য করতে চাই ।” 

এই সময় একাদিন স্বামিজী, মাতাজী তপাঁস্বনী কর্তক আহত হইয়া 
শিষ্য শরৎবাবুূকে সঙ্গে লইয়া মহাকাল পাঠশালা পাঁরদর্শনার্৫ে গমন করেন। 
বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান-প্রণালী দেখিয়া স্বামিজী সন্তুষ্ট হইলেন। পরিদর্শনান্তে 
ফিরিবার সময় তিনি কথোপকথন-প্রসঙ্গে বাললেন যে, পুরুষগণের জন্য মঠ 
স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার একটি নারীমঠও স্থাপন কারবার ইচ্ছা আছে। 
তথায় ব্রন্মচারিণী ও সমন্ন্যাঁসনিগণ সুশাক্ষিতা হইয়া নারীজাতির উন্নাতি ও 
শিক্ষাকল্পে চেস্টা কারবেন। বিজাতীয় আদর্শে সংস্কারের চেষ্টা না করিয়া 
হন্দঃনারগণকে জাতীয়ভাবে শিক্ষা প্রদান করা আশু কর্তব্য । তাঁহারা 
সুশাক্ষিতা হইলে নিজেদের ভালমন্দ নিজেরাই ঠিক কাঁরয়া লইবেন। সেজন্য 
পুরুষদের মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই । কার্ষক্ষেত্রে নারীর স্বাভাবক দক্ষতা 
স্বাধীনভাবে জাতীয় উন্নাতসাধনে নিযুস্ত হইলে কল্যাণ হইবে। 

মঠ, সেবাশ্রম প্রভাতি প্রাতষ্ঠাকল্পে স্বামিজী চেস্টা কারতে লাগিলেন বটে, 
কিন্তু তাঁহার দৌহক অবস্থা দেখিয়া শিষ্য ও গুরভ্রাতগণ শতঙ্কি৩ হইলেন। 
ইতোমধ্যে ইংলণ্ড হইতে 'মস্‌ মূলার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চিকিৎসক- 
গণের পরামর্শে স্বামিজী আ'নচ্ছাসত্বেও বায়ুপারবর্তনের জন্য আলমোড়া 
যাইতে স্বীকৃত হইলেন। অবশেষে ৬ই মে কাতিপয় শিষ্য ও গ্‌রভ্রাতা সহকারে 
কাঁলকাতা পারিত্যাগ কাঁরয়া আলমোড়া আভমুখে প্রস্থান কাঁরলেন। 

স্বামিজীকে উপযুক্ত অভ্যর্থনা কারবার জন্য আলমোড়ার হিন্দুসমাজ পূর্ব 
হইতেই প্রস্তুত হইয়াছিলেন। স্বামজীর আগমনবার্তা পাইবামান্র তাঁহারা 
আলমোড়ার নিকটবতর্ঁগ লোদয়া নামক স্থানে প্রত্যুদগমনপূর্বক স্বামিজণীকে 
অভ্যর্থনা কারলেন। বিরাট শোভাযাত্রা দ্বারা পাঁরবোন্টত হইয়া সসাঁজত 
অশহারোহণে স্বামিজী নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পুরনারাব্ন্দ বাতায়ন 
হইতে পুষ্প ও তণ্ডুল বর্ষণ করিতে লাগিলেন । সহস্র সহঘ্র উৎস্‌ক দর্শকের 
আনন্দ বর্ধন করিয়া স্বামিজী সভামন্ডপে প্রবেশ কারলেন। মণ্ডপে প্রায় 
পণ্সসহত্ত্র ব্যান্ত সমাগত হইয়াছিল । পাণ্ডত জাওলাদত্ত যোশশ মহাশয় আভনন্দন- 
পন্ন পাঠ করিলেন। লালা বদরী সাহার পক্ষ হইতে পণ্ডিত হরেরাম পাণ্ডে 
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অপর একখানি আঁভনন্দন-পন্র প্রদান কারলে পর স্বামিজী একাঁট সংক্ষিপ্ত 
বন্তৃতা প্রদান করিলেন। সার্বভোৌমক ধর্ম শিক্ষাদানকজ্পে হমালয়ে একাঁট 
মঠ স্থাপন করিবার সঞ্কজ্প তাঁহার বহ্ীদন হইতে ছিল, এই সভায় তান 
উহা প্রকাশ্যভাবে ব্যন্ত কারলেন। 

স্থানীয় বিখ্যাত ব্যবসায়ী লালা বদরী সাহার আঁতথ্য গ্রহণ কারয়া 
স্বামজী আলমোড়া হইতে বিশ মাইল দ্‌ূরবতঁ এক বাগানবাঁড়তে বাস 
কারতে লাগলেন। 'হমালয়ের গম্ভীর বৈরাগ্যোন্দীপক মনোহর শ্ত্রী তাঁহার 
কর্মশ্রান্ত মানসে বহ্ীদন পর অপূর্ব শান্তি আনয়ন কাঁরল। এখানেও 
স্বামিজী বিশ্রামের অবকাশ খুব কমই পাইলেন, কারণ 'দবাভাগের আঁধকাংশ 
সময়ই তাঁহাকে সমাগত ব্যান্তগণের সাঁহত ধর্মালোচনায় নিষুস্ত থাকতে হইত। 
তথাপি দুই সপ্তাহের মধ্যেই তাঁহার স্বাস্থ্য অনেক উন্নত হইল। প্রভাত ও 
রজনীর আঁধকাংশ সময়েই তিনি ধ্যানানন্দে মশ্ন হইয়া থাকিতেন। 

সর্বপ্রকার কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ কারয়া গিমালয়ের জনাঁবরল 
অরণ্যানীর মধ্যে আত্মগোপন কাঁরলেও স্বামিজী বাঁহজগৎং সম্বন্ধে একেবারে 
উদাসীনতা অবলম্বন কারতে পারিলেন না। তাঁহার ভারতব্যাপ" প্রতিষ্ঠা, 
প্রাতপাত্ত, ধশ, আদর, সম্মান দর্শনে কাঁতিপয় মিশনরী আমোরকায় তাঁহার 
বরুদ্ধে নানাপ্রকার কুৎসা রটনা করতে আরম্ভ কাঁরলেন। তাঁহার ভারত- 
গমনের অব্যবাহত পরেই শিকাগো ধর্মসভার সভাপাঁতি ডান্তার ব্যারোজ সাহেব 
এতদ্দেশে আঁসয়াছিলেন; তিনিও স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া স্বামিজীর 'নিল্দা 
করিতে লাগলেন। ফলে সমগ্র আমোরকায় বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে একটা 
আন্দোলনের চেষ্টা চাঁলতে লাগল । কয়েকখাঁন সংবাদপত্রে তাঁহার বিষয়ে 
প্রাতকৃল আলোচনা হইতে লাগিল। তান নাকি ভারতের নগরে নগরে 
আমেরিকান রমণীগণের আচার-ব্যবহারের নিন্দা করিয়াছেন। 'ববেকানন্দের 
কার্যে ও বন্তৃতায় ভারতবাসিগণ তাঁহার উপর 'বিরন্ত হইয়া উঠিয়াছেন। ভারতে 
তাঁহার অভ্যর্থনার যে সমস্ত 'ববরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা 
আঁতরাঞ্জত এবং মিথ্যা । 'ববেকানন্দ আত নিম্নশ্রেণর হিন্দু, সমাজে তাঁহার 
কোন প্রতিষ্ঠা নাই ইত্যাদি ইত্যাঁদ। স্বদেশে ও বিদেশে স্বামিজীর ভন্ত এবং 
গুণানুরাগী অনেকেই এ সমস্ত কারণে বিচাঁলত হইয়া উঠিলেন। প্রত্যহ 
স্বামিজীর নিকট রাশ রাশি খবরের কাগজ ও পর্ন আসিতে লাগল। তাঁহার 
বিরুদ্ধে এই ভয়ানক ষড়যন্ত্র দেখিয়া তিনি কিছুমান 'বাস্মিত হইলেন না; ভীত 
বা উৎকাঁণ্ঠত হওয়া তো দূরের কথা! নূতন তত্ব, নুতন নীতি, নৃতন ভাব 
প্লচারকারী কোন মহাপুরূষই একাল পর্যন্ত বাধা-ীবপত্তি, 'নিন্দা-অপবাদের 
হস্ত হইতে নিম্কৃতি পান নাই। তথাপি তাঁহারা মানবজাতির কল্যাণক্ণে কার্ষ 
কাঁরতে বিরত হন নাই। বিবেকানন্দও পূর্বগ আচার্যগণের পল্থানুসরণ কারয়া 
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অন্ুকম্পামিশ্রত উপেক্ষার সহিত এঁ সমস্ত নিন্দায় আবচাঁলত থাকিয়া দ্‌ঢ়- 
ভাবে স্বাঁয় কর্তব্য পালন করিয়া গিয়াছেন। 

এদকে মুর্শিদাবাদের দুভির্ষপীড়ত ব্যান্তিগণের দুঃখ নিবারণকল্পে 
স্বামী অখণ্ডানন্দজীর অক্লান্ত চেস্টার সংবাদ পাইয়া স্বাঁমজী সমাধক আনন্দ 
সহকারে স্বীয় শিষ্য স্বামী নিত্যানন্দ ও ব্রহ্মচারী সুরেশ্বরানন্দজীকে তাঁহার 
সাহায্যার্থে প্রেরণ কারলেন। স্বামজী আলমোড়া হইতে উৎসাহ প্রদানপূর্বক 
পত্র লিখতে লাগিলেন। এমনকি, স্বয়ং উত্ত স্থানে যাইবার জন্য অধীর হইয়া 
উঁঠিলেন; কিন্তু চিকিৎসকগণ এবং তাঁহার "শষ্যবূন্দ অমত করায় তাঁহার 
যাওয়া হইল না। 

কলিকাতা “রামকৃষ্ণ মিশনের” কার্যও উত্তমরূপে চঁলিতোছিল। স্বামী 
রামকৃষণানন্দজীও মাদ্রাজে প্রচারকার্ষে যথেন্ট সাফল্যলাভ কাঁরতেছিলেন। স্বামী 
অভেদানন্দ ও সারদানন্দজীর ইংলণ্ড ও আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারকার্য উত্তম- 
রূপে চলিতোঁছল। এই সমস্ত সংবাদ পাইয়া স্বামিজীর আনন্দের পারসীমা 
রহিল না। তানি পুনরায় নবীন উৎসাহে কার্য আরম্ভ কারবার জন্য উন্মুখ 
হইয়া উাঠিলেন। তিনি সত্বই আলমোড়া পারত্যাগ কাঁরতেছেন, এ সংবাদ 
অবগত হইয়া তাঁহার বন্ধু ও ভন্তমণ্ডলী তাঁহাকে বন্তৃতা কারবার জন্য অনুরোধ 
কাঁরতে লাগলেন; স্বামিজী স্বীকৃত হইয়া স্থানীয় জিলা স্কুলে সুললিত 
'হন্দীতে বেদান্ত সম্বন্ধে একটি বন্তৃতা প্রদান কাঁরলেন। স্বামিজীর খ্যাতির 
বিষয় অবগত হইয়া স্থানীয় ইংরেজ আঁধবাসবৃক্দও তাঁহার বন্তৃতা শ্রবণ 
কারবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিলেন। তদনূুসারে 'ইংঁলশ ক্লাবে গুর্খা সৈন্য- 
দলের কর্ণেল পুলি (0:01. 79116) সাহেবের সভাপাঁতিত্বে এক সভা আহৃত 
হইল; স্থানীয় ইংরেজ ভদ্রলোক ও মহিলাবূন্দ এবং কয়েকজন গণ্যমান্য দেশশয় 
ব্যস্ত সভায় উপাস্থত ছিলেন। স্বামজী আত্মতত্ব সম্বন্ধে একটি নাঁতবৃহং 
বন্তৃতা প্রদান করিলেন। মিস্‌ মূলার এই বন্তৃতা সম্বন্ধে 'লীখয়াছেন :_ 

“* * ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া স্বামিজী আত্মার সাঁহত পরমাত্মার সম্বন্ধ এবং 
উভয়ের স্বরূপতঃ একত্ব বিবৃত কাঁরতে লাগলেন। মুহূর্তের জন্য বোধ হইল, 
বন, তাঁহার বনৃতা ও শ্রোতৃব্দ যেন এক হইয়া গিয়াছে যেন 'আঁম' "তুমি, 


আধ্যাত্মিক জ্যোতিতে মিশিয়া আত্মহারা হইয়া মল্মমৃগ্ধবৎ রাহলেন। যাঁহারা বহুবার 
স্বামজীর বন্তুতা শুনিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেরই জীবনে এইপ্রকার অনুভূতি 
হইয়াছে । ক্ষণকালের জন্য তান যেন আর অবাহত, দোষগুণ সমালোচক শ্রোতৃবন্দের" 
সমক্ষে বন্তৃতাকারী বিবেকানন্দ থাকেন না। সে সময়ের জন্য যেন সব 'বাভল্লতা 
ও ব্যন্তিত্ব অন্তাহ্ত হয়, নামর্প ডীঁড়য়া যায়, কেবল এক কৈবল্য মান্র বিরাজিত 
থাকে, যাহাতে বন্তা শ্রোতা ও বাক্য এক হইয়া যায়!” 


২২২ ববেকানন্দ চাঁরত 


আড়াই মাস কাল আলমোড়ায় যাপন করিয়া স্বামিজী পাঞ্জাব ও কাশ্মীরের 
বাভন্ন স্থান হইতে আহত হইয়া সমতলক্ষেত্রে অবতরণ কারলেন। ৯ই আগম্ট 
বেরিলীতে আঁসবামানর তাঁহার জবর হইল। শারীরিক দুর্বলতা সত্বেও তিনি 
পরাঁদন প্রভাতে আর্যসমাজের অনাথালয় পাঁরদর্শন কারলেন। স্থানীয় ছান্র- 
বন্দকে বেদান্তের আদর্শসমূহ কার্যে পাঁরণত কারবার জন্য উৎসাহ "দয়া 
একট ছান্র-সমাত প্রাতষ্ঠা করাইলেন। ১২ই আগন্ট মধ্যাহ্ু-ভোজনের পর 
পুনরায় ভয়ানক জবর হইল। তথাপি সধ্ধ্যার পূর্বে সমাগত ভদ্রমহোদয়গণকে 
ধর্মোপদেশ প্রদান কাঁরলেন। রান্রে বোরলা ত্যাগ কাঁরয়া আম্বালা আঁভমুখে 
প্রস্থান কারলেন। আম্বালায় তান এক স্তাহকাল ছিলেন। এখানে আসিয়া 
শরীর অপেক্ষাকৃত সস্থবোধ হইল। প্রত্যহ মুসলমান, ব্রাহ্ম, আর্যসমাজী 
হন্দু এই সকল 'বাঁভন্ন মতাবলম্বীর সাঁহত 'বাঁবধ বিষয়ে আলোচনা চাঁলতে 
লাগল। মিঃ সেভিয়ার স্বামিজীর সাঁহত মিলিত হইলেন। আম্বালা হইতে 
স্বাঁমজী অমৃতসরে কিছাদন থাকিয়া রাওলাঁপশ্ডি, মার ও বারমূলা হইয়া ৮ই 
সেপ্টেম্বর নৌকাযোগে শ্রীনগর যাত্রা করিলেন। শ্লীনগরের চিফ-জন্টিস খাঁষবর 
মুখোপাধ্যায় স্বামিজীকে স্বালয়ে রাঁখয়া তাঁহার পাঁরচর্যা কারতে লাগলেন। 

কাশ্মীরের অতুলনীয় প্রাকীতিক সৌন্দর্য ও জলবায়র গুণে স্বামিজী 
অপেক্ষাকৃত সহস্থ ও প্রফ্ল্লচিন্ত হইলেন। স্থানীয় পাঁণ্ডতগ্ণ বাঙ্গালী ও 
কাশ্মীর ভদ্রলোকগণ প্রত্যহই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া নানাবিধ সৎ্চর্চা 
করিতেন। ১৪ই সেপ্টেম্বর বেলা দুইটার সময় তিনি রাজভবনে গমন কাঁরিলেন। 
রাজা রামাঁসংহ স্বামিজীকে যথোচিত সমাদর কাঁরলেন। তাঁহাকে চেয়ারে 
বসাইয়া স্বয়ং কর্ম চারিগণসহ নিম্নে আসন গ্রহণ কাঁরলেন। প্রায় দূই ঘণ্টাকাল 
ধর্ম ও ভারতীয় লোকসাধারণের উন্লাতি সম্বন্ধে লৌকিক শিক্ষা বিস্তারের 
উপর জোর দিয়া স্বামজণ নানাবধ আলোচনা করিলেন। স্বামিজীর উদার 
ভাব ও মহৎ হৃদয়ের পাঁরচয় পাইয়া মহারাজা মুগ্ধ হইলেন। ১৭ই সেপ্টেম্বর 
রাজা অমরাঁসংহের উজশীর সাহেব আসিয়া স্বামিজীর সাঁহত দেখা কাঁরলেন। 
নৌ-দ্রমণে স্বামিজীর স্বাস্থ্যোন্নতি হইবে ভাবিয়া স্থানীয় ভন্তবৃন্দ তাহার 
জন্য হাউস বোটের সন্ধানে ছিলেন। উজীর সাহেব তাহা শিয়া বোটের 
বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তাঁহার সেক্রেটারী অপরাহে বোট লইয়া আঁসলেন। 
স্বামিজী নৌ-ভ্রমণ উপলক্ষ্য করিয়া কাশ্মীরের ইতিহাস-প্রাঁসম্ধ স্থানসম-হ 
ও প্রাচীনকালের ধবংসাবশেষগুূলি পাঁরদর্শন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। 
১২ই অক্টোবর তিনি পুনরায় মারি পাহাড়ে উপনীত হইলেন। ১৪ই তারিখে 
স্থানীয় বাঙ্গালী ও পাঞ্জাবী ভদ্রুলোকগণ স্বামিজীকে একখান আভনন্দন-প্র 
টাটা হন উনি রানির সাদার রাজা যা রাহজারাজাগা 
বর্ধন করিলেন। 


যূগ-প্রবর্তক বিবেকানন্দ ২২৩ 


১৬ই অক্রোবর তিনি রাওলাপিশ্ডিতে উপনীত হইলেন। স্থানীয় ভদ্দু- 
মহোদয়গণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা কাঁরয়া উকীল হংসরাজ মহাশয়ের আলয়ে লইয়া 
গেলেন। আপরাহ্রে আর্ধসমাজা স্বামী প্রকাশানন্দের সাঁহত তাঁহার আলাপ 
হইল। ই্হার সাঁহত আলাপ কাঁরয়া স্বাঁমজী অতীব গ্রীতিলাভ কাঁরলেন। 
এই আলোচনাকালে জজ নারায়ণ দাস, ব্যাঁরষ্টার ভন্তরাম প্রভাতি অনেক 
গণ্যমান্য ভদ্রলোক তথায় উপাঁস্থত ছিলেন। ১৭ই 'তাঁন সর্বসাধারণের 
অনুরোধে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে দুই ঘন্টাকাল সুলালত ইংরাজীতে একটি সুদীর্ঘ 
বন্তৃতা প্রদান করিলেন। ১৯শে স্থানীয় কালীবাঁড়তে আর একটি ক্ষুদ্র সভায় 
তিনি, কিসে স্বদেশের প্রকৃত কল্যাণ হয়, তৎসম্বন্ধে উপদেশ প্রদান কারলেন। 

২০শে অক্টোবর তান কাশ্মীরের মহারাজ বাহাদুর ও সম্দ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ 
কর্তৃক আহত হইয়া জম্ম; আভিমখে প্রস্থান করিলেন। 

জম্মূতে আঁসবামান্র রাজকর্মচাঁরগণ তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া 
হাঁহার বাসের জন্য নার্দস্ট ভবনে লইয়া গেলেন। পরাদিবস ভোজনান্তে 
স্বামিজী রাজপ্রাসাদে নীতি হইলেন। মহারাজ, রাজভ্রাতৃদ্বয় ও কর্মচাঁর- 
বৃন্দসহ তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা কাঁরয়া স্বতন্ল আসনে উপবেশন করাইলেন। 
মহারাজ প্রথমে সন্ন্যাসধর্ম সম্বন্ধে প্রশন কারলেন। স্বাঁমজী তাহার ষথোঁচিত 
উত্তর প্রদান কারলেন। প্রসঙ্গক্রমে স্বাঁমজী কতকগ্ীল অর্থহশন বাঁহরাচারের 
অসারতা প্রতিপাদন করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, এ সমস্ত কুসংস্কারগুলিতে 
আবদ্ধ থাকাই ভারতের জাতীয় অবনাতির মুখ্য কারণ। আশ্চর্যের বিষয় এই, 
যাহা যথার্থ পাপ, যাহা সকল অনর্৫ের মূল, যথা বাঁভচার, পরস্বাপহরণ 
পরদারগমন ইত্যাঁদ, তাহাতে আজকাল সমাজচ্যুত হইতে হয় না, কেবল 
খাওয়া-দাওয়ার বেলাই খংটনাট লইয়া সমাজের যত আপাত্ত। প্রসঙ্গত 
সমদূ্রযান্রার কথা উঠিলে স্বামিজী বলিলেন, বিদেশগমন না করিলে প্রকৃত 
শিক্ষা হয় না। সবশেষে আমোরকা ও ইংলশ্ডে বেদান্ত প্রচারকার্ধের আশ 
প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা হইল। স্বামিজী ভারতে যেভাবে কার্য 
কারবার সঙ্কজ্প করিয়াছেন, তাহাও প্রকাশ করিলেন। সংদীর্ঘ চাঁরঘণ্টাকাল 
মহারাজ মনোযোগের সহিত স্বামিজীর জ্ঞানগর্ভ ও যুক্তপূর্ণ মতামতসমূহ 
শুনিয়া সন্তোষ লাভ করিলেন। পরাদন স্বামিজী একটি বক্তৃতা প্রদান 
কঁরিলেন। বন্তৃতা শুনিয়া মহারাজ এত সন্তুষ্ট হইলেন যে, তান স্বামিজীকে 
কিয়াদ্দবস তথায় থাকিয়া বন্তৃতা প্রদান কারতে অনুরোধ কারলেন। আরও 
কয়েকাট বন্তৃতা প্রদান কাঁরয়া অবশেষে ২৯শে অক্টোবর তান মহারাজের 
নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া 'শিয়ালকোটে উপাস্থিত হইলেন। তথায় 'তিনি 
দুইটি বন্তৃতা করেন। এই সময় আঁধকাংশ বন্তৃতাই 'হন্দভাষায় প্রদত্ত হইয়াছিল 
বাঁলয়া উহা সংগৃহীত হইতে পারে নাই। শিয়ালকোটে স্মীঁ-শিক্ষার কোন 


২২৪ বিবেকানন্দ চরিত 


স্মবন্দোবস্ত নাই দেখিয়া স্বামিজী একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিবার 
সঙ্কজ্গ প্রকাশ কাঁরলেন। তদনূসারে স্বামিজীর ভন্ত, স্থানীয় প্রাসম্ধ উকীল 
লালা ম্‌লচাঁদ, একাঁট সমিতি স্থাপন কাঁরয়া স্বয়ং উহার সেক্রেটারী হইলেন। 

&ই নভেম্বর 'শয়ালকোট হইতে সাঁঞ্গগণসহ স্বাঁমজণ লাহোরে উপাঁস্থত 
হইলেন। স্থানীয় সনাতন সভার সভ্যবূন্দ তাঁহাকে স্টেশনে অভ্যর্থনা কারিয়া 
'রাজা ধ্যানীসংহের হাবেল?' নামক সুবৃহৎ প্রাসাদে লইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ 
স্বামিজী সমাগত দর্শকমণ্ডলনীকে ধর্মোপদেশ প্রদান কারলেন। অতঃপর 
প্রবিউন' পান্রকার সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের আঁতথ্য গ্রহণ করিয়া 
তাঁহার আলয়ে গমন করিলেন। প্রত্যহ দলে দলে লোক তাঁহার সাঁহত সাক্ষাৎ 
কাঁরতে আগমন কাঁরতে লাগিল। স্বামজী লাহোরে যথাক্রমে পহন্দুধর্মের 
সাধারণ ভিত্তিসমূহ' 'ভন্তি” ও “বেদান্ত” সম্বন্ধে তিনাট বন্তৃতা প্রদান কারলেন। 

পাঞ্জাবে, বিশেষতঃ লাহোরে আসিয়া বিবেকানন্দ উত্তর ভারতে আচার্য 
দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-১৮৮৩) প্রাতম্ঠিত “আর্ধসমাজেব' সাহত ঘাঁনষ্ঞ- 
ভাবে পাঁরাঁচত হইলেন। বাঙ্গলার সংস্কারযুগ ও ব্রাহ্মসমাজের সমসাময়িক 
অথচ আদর্শে ও কর্মপদ্ধাতিতে সম্পূর্ণ পৃথক, অধিকতর শান্তশালী ও বিস্তৃত 
আর্ধসমাজ ও তাহার মহান্‌ প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে কিছু বলা আবশ্যক । স্বামী 
আন্দোলনের বিরুদ্ধে, পাশ্চাত্যের ধর্ম ও সামাঁজক আচার-ব্যবহারের 
অনুকরণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। তাঁহার অস্ত্র ছল বেদ। এই 
সুপশ্ডিত, বাখ্মী সন্ব্যাসী বিবেকানন্দের মতই অশান্ত হৃদয় লইয়া স্বদেশের 
ধর্ম ও সমাজ সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যে গুজরাত অর্ধ শতাব্দী পরে 
মহাত্মা গান্ধীকে পাইয়া ধন্য হইয়াছে, সেই গুজরাতের মরভি রাজ্যে, এক 
ধনী সামবেদীয় ব্রাহ্মণবংশে দয়ানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার 'পতা নিয়মনিষ্ঠ 
ব্রাহ্ষণেব কঠোর জীবন যাপন করিতেন। শিশুপন্ত্রকে তান ৮ বংসর বয়সে 
উপনয়ন "দয়া কঠোর ব্রহ্গচর্য অবলম্বন করাইয়া শাস্তাঁদ পাঠ করাইতে 
লাগিলেন। কিন্তু বিনা বিচারে বিনা প্রশ্নে প্রচলিত পদ্ধাঁত ও সিদ্ধান্ত মানিয়া 
লইয়া গতানুগাঁতক জীবনযাপনের জন্য দয়ানন্দ জন্মগ্রহণ করেন নাই। পিতার 
সযত্ব চেস্টা সত্বেও এক অভাবনীয় ঘটনায় বালকের চিত্তে প্রচাঁলত ধর্মীবশবাসের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা 'দিল। 

সোঁদন শিবরান্লি। উপবাস চতুর্দশ বৎসর বয়স্ক বালক 'পতা ও 
আত্মীয়বর্গের সহত অপরাহে শিবমন্দিরে পৃজার জন্য উপস্থিত হইলেন। 
প্রহরে প্রহরে পুজা, 'দ্বযাম 'নশায় একে একে ক্লান্ত উপবাসার্ুষ্ট ভন্তগণ 
ঘুমাইয়া পাঁড়লেন, কেবল নিস্তব্ধ মন্দিরে শিবধ্যানে 'বিভোর বালক জাগিয়া। 
এমন সময় মান্দরের ফাটল হইতে একাঁট মৃষিক বাঁহর হইয়া 'নবোদত 


যুগ-প্রবর্তক বিবেকানন্দ ২২ 


তণ্ডুলকণা আহার করিয়া মহাদেবের লিঙ্গমূর্তির উপর "দিয়া চাঁলয়া গেল। 
বালক স্তম্ভিত। এক মুহূর্তে মূর্তিপৃজার উপর তান 1ব*বাস হারাইলেন। 
ক্ষুব্ধ হৃদয়ে ধ্যানাসন হইতে উাঁথত বালক কৃষ্ণাচতুর্দশীর অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে একক 
গৃহে ফিরিয়া আসলেন, জীবনে তান আর কখনো কোন পূজা উৎসবে যোগ 
দেন নাই। 'ধর্মবদ্রোহী' পুত্রের সাহত ধর্মীনষ্ঠ পিতার আর মিলন হইল না। 
তা বলপূর্বক তাঁহাকে বিবাহ দিতে উদ্যত হইয়াছেন দোখিয়া ১৯ বৎসর 
বয়স্ক বালক মৃলশঙ্কর (দয়ানন্দ) পলায়ন কারলেন; "কিন্তু দেশণয় রাজ্যের 
পলিশ তাঁহাকে ধাঁরয়া কারাগারে লইয়া গেল। যাহা হউক, 'তাঁন পুনরায় 
পলায়ন করিলেন (১৮৪৫)। ্পিতাপুত্রে ইহজাবনে আর সাক্ষাৎ হয় নাই। 

তারপর সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে লালতপালিত তরুণ যুবক গৈরিক ধারণ করিয়া 
পাঁরব্রাজক বেশে পঞ্চদশ বৎসর ভারতবর্ষের পথে পথে ভ্রমণ করিতে লাঁগলেন। 
ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ, তরূতলে বাস। এ যেন পাঁরব্রাজক বিবেকানন্দের 
পূর্ববতাঁ সংস্করণ। কত সাধু সন্গ্যাসী জ্ঞানী পণ্ডিত যোগীর সাহত তাঁহার 
সাক্ষাৎ হইল। বেদ বেদান্ত দর্শন কত ধম্রল্থ তিনি আলোচনা কারলেন। দুঃখ 
বিপদ লাঞ্ছনা অপমান, এমনাঁক নির্যাতন সহ্য কারয়া আপনাতে-আপাঁন অটল 
সন্ন্যাসী একক সিংহের মত ভ্রমণ করিতেন। বিবেকানন্দ যেমন ভ্রমণকালে 
সব্বশ্রেণীর লোকের সাঁহত মিশিতেন, দয়ানন্দের স্বভাব ছিল তাহার ভিপরত। 
তিনি জনসঙ্ঘ হইতে দুরে থাঁকতেন। সংস্কৃত ভিন্ন অন্য ভাষায় কথা 
কাঁহতেন না। সত্যানুসন্ধিংসু বিবেকানন্দ যাঁদ তরুণ বয়সে, পরম দয়াল 
রামকৃষ্ণকে গ্রুরূপে না পাইতেন, তাহা হইলে আমরা হয়তো তাঁহাকে 
দয়ানন্দের মতই বিদ্রোহী দোঁখতাম। 'বিশাল ভারতবর্ষে ভাল কিছুই তাঁহার 
দৃঁষ্টতে পাঁড়ল না; তিনি যেখানেই খান, কেবল দেখেন অজ্ঞতা, কুসংস্কার, 
শাথিল ধর্মীবশ্বাস ও গভীর অধঃপতনের মূলীভূত গনর্বোধ লোকাচার এবং 
লক্ষ্যহীীন অর্থহীন অসংখ্য দেবদেবীর পূজা । মহাশূন্যের অনন্ত বিস্তারে 
যেমন কাঁঠিন প্রদীপ্ত উল্কাপিন্ডদ্বয়ের সম্ঘাত হয়, তেমান একাঁদন (১৮৬০৭ 
ভারতের প্রাচীন, বিগতবৈভবা মথুরায় গুরীশষ্য সাক্ষাৎ। বালক বয়সে অন্ধ, 
এগারো বসর বয়স হইতে স্বজন-বান্ধব-সাঁঙ্গহীঁন কঠোর তপস্বী, বস্্রকঠোর, 
নির্মম সন্যাসী স্বামী বিরজানন্দ সরস্বতী। দয়ানন্দ দোখলেন, এই বদ্ধ 
তাপস, স্বজাতির কুসংস্কার দুর্বলতা সমস্ত অন্তর 'দিয়া ঘৃণা করেন; প্রচালিত 
অর্থহীন বাহ্য আড়ম্বরপূর্ণ পৃজা-উপাসনার বিরুদ্ধে তাঁহার চিত্ত দয়ানন্দ 
অপেক্ষাও তিস্ত। সমতলক্ষেত্রে তৃণগুল্মহশীন উর বাল.কাস্তৃপের মত নীরস, 
সর্বারন্ত অথচ সমৃল্বতশির এই 'নঃসঙ্গা একক 'িদ্রোহর চরণতলে 'বিদ্রোহখ 
যুবক আত্মসমর্পণ কাঁরলেন। মৃলশঙ্কর মারল, আবির্ভূত হইল দয়ানন্দ 
সরস্বতাঁ। অশান্ত উদ্ধত গুরুর সমস্ত কঠোর ব্যবহার অকাতরে সহ্য করিয়া 

১৫ 


২২৬ বিবেকানন্দ চারত 


আড়াই বংসর কাল তিনি শিক্ষালাভ করিলেন। শিক্ষা শেষে গুরু কাঁহলেন, 
সঞ্কজ্প গ্রহণ কর বংলস, তুমি দেশব্যাপী কুসংস্কার, বেদাবরোধী অনার্ধাচার 
যাহা পুরাণসমূহে প্রবেশ কাঁরয়াছে, তাহা উৎসাদন করিবে, প্রাকবৌদ্ধ 
যুগের বিশুদ্ধ আর্ধ ধর্ম প্রচার কাঁরবে, বোদক সত্য হইবে তাহার 'ভাত্ত। 
1শষ্য কাঁহলেন, গুরুদেব, ব্রত অন্গীকার করিলাম। 

সংস্কৃত ভাষায় সৃপাণ্ডত এবং বেদজ্ঞ দয়ানন্দের গ্রচারকার্যে সমগ্র উত্তর 
ভারত চণ্চল হইয়া উঠিল। “আমার প্রচারিত বেদ-প্রাতপাদ্য ধর্মই একমান্র 
সত্য, অন্য সমস্ত ধর্ম ও মতবাদ ভ্রান্ত কুসংস্কার মান্ত--এই মতবাদের ভাত্তির 
উপর দাঁড়াইয়া দয়ানন্দ প্রচারকার্ষে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্ষরধার বুদ্ধি একদেশদর্শ 
তার্কিক দয়ানন্দের সাঁহত বাদে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহার সাঁহত তকে আঁটয়া 
উঠা কঠিন। প্রচলিত ধরীবশ্বাস পৃজাপদ্ধাতর বিরুদ্ধে তাঁহার তীর ও 'তিস্ত 
মন্তব্যের ফলে প্রাচীন সনাতন সমাজ অসাঁহফ্‌ হইয়া উাঠিল। কিন্তু তাঁহার 
মতবাদ যতই সম্কীর্ণ ও গোঁড়ামপূর্ণ হউক না কেন, পাঁচ বংসরের মধ্যেই 
তিনি আশ্চর্য সাফল্য লাভ কাঁরলেন। পাঞ্জাব ও যাব্তপ্রদেশের বহু শাক্ষিত 
খ সম্ভ্রান্ত যুবক তাঁহার অনুরাগী হইয়া পাঁড়লেন। পক্ষান্তরে, এই পাঁচ 
বৎসরে চার পাঁচবার তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা হইয়াছিল। একাদন প্রকাশ্য 
সভায় একজন ধর্মান্ধ ব্যাস্ত শিবনাম উচ্চারণ কাঁরয়া একটি জীবন্ত 'বিষধর সর্প 
তাঁহার মুখের উপর ছঠাঁড়য়া মারে, কিন্তু তান ক্ষিপ্রতার সহত উহা ধারয়া 
ফেলেন এবং পদতলে বিমার্দত করেন। দয়ানন্দ যেখানেই যাইতেন সেখানেই 
ঝড় উঠিতে লাগল। রক্ষণশশল ব্রাহ্গণেরা বিহবল হইয়া কাশীর পাঁণ্ডিত- 
সমাজের দ্বারস্থ হইলেন। বিখ্যাত পাঁণ্ডিতগণ তাঁহাকে বাদে আহবান কাঁরলেন। 
নিভর্শক দয়ানন্দ তৎক্ষণাৎ স্বীকৃত হইয়া কাশী যান্না করিলেন। ১৮৬৯ 
সালের নভেম্বর মাসে এক বিখ্যাত তর্কযৃদ্ধ হইল । একাঁদকে ভারতের নানা 
প্রান্তের তিনশত বিখ্যাত পণ্ডিত, অন্যাদকে একক সন্ন্যাসী । দয়ানন্দ বাঁললেন, 
বর্তমান প্রচাঁলত বেদান্ত বেদ-বিরোধী। তান আর্য খাঁষগণের বেদ-ধর্মই 
প্রচার কাঁরতেছেন। কিন্তু ধীরভাবে 'বচার করা ব্রাহ্মণ পশ্ডিতগণের স্বভাব 
নহে। তাঁহারা সহজেই অসাঁহফ্‌ হইয়া তের বিষয় তুলিয়া কটযন্ত কাঁরতে 
থাকেন। এক্ষেত্রেও তাহাই হইল। পশ্ডিতেরা তর্ক ছাঁড়য়া সমস্বরে কান্ত 
কাঁরতে লাগিলেন। কিন্তু এই বিখ্যাত তকর্যম্ধে স্বামী দয়ানন্দের নাম 


এরিরাডার আহবান কারলেন। দয়ানন্দ ১৮৭২-এর ১৫ই ডিসেম্বর হইতে 
১৮৭৩-এর ১৫ই এপ্রল পর্যন্ত কাঁলকাতা সহরে ছিলেন। এইকালে শ্রীরামকৃফ 


যুগ-প্রবর্ত বিবেকানন্দ ২২৭ 


তাঁহার সাঁহত সাক্ষাৎ করিয়াছলেন। ব্রাহ্মগণ ও কেশবচন্দ্রু তাঁহাকে সাদর 
অভ্যর্থনা কাঁরলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, দয়ানন্দকে তাঁহারা রক্ষণশশল 1হল্দু- 
দের বিরুদ্ধে অস্তস্বরূপ ব্যবহার কারবেন; কিন্তু পাশ্চাত্য-গন্ধী ব্রাহ্মসমাজের 
ধর্মমতের সাঁহত দয়ানন্দের মত ব্যান্তুর আপোষ করা কাঠিন। যে ত্রাঙ্মসমাজ 
১৮৪৮ সালে অপোৌরষেয় বেদবাণনর প্রামাণ্য মর্যাদা অস্বীকার কাঁরয়াছিল, 
তাহার সাঁহত দয়ানন্দ কেমন কাঁরয়া একমত হইবেন? তিনি যে কেবল বেদের 
অদ্রান্ততা ও পনর্জন্মবাদে বিশ্বাসী তাহা নহেন, তানি নিজে যে প্রকার 
ব্যাখ্যা করেন, তাহা ছাড়া আর কোন প্রকার ব্যাখ্যাই তাঁহার গ্রহণীয় নহে। 
্রাহ্মরা প্রমাদ গিয়া দয়ানন্দের আশা ছাড়িয়া দিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের 
সাঁহত িশিয়া দয়ানন্দ বাঁঝলেন, লৌকিক ভাষায় প্রচার কাঁরতে হইবে । 
ব্লাহ্ধনেতাগণ অপেক্ষাও শান্তমান গঠনমূলক প্রাতভা তাঁহার ছিল বাঁলয়া 
অন্পায়াসেই নূতন সম্প্রদায় তান গাঁড়য়া তুলিলেন। কেশব যখন নবাবিধান 
ঠিক সেই ১৮৭৫ সালে বোম্বাইতে দয়ানন্দ আর্ধসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। 
আতি আশ্চর্যের বিষয় ভারতবর্ষের যে সকল অগ্ুলে আর্গণ প্রথম উপানবেশ 
স্থাপন করিয়াছলেন, সেই উত্তর ভারতই দয়ানন্দ-প্রচারত আর্ধধর্ম গ্রহণ 
করিল! ১৮৭৭ সালে লাহোরে আর্যসমাজের বাধবদ্ধ প্রণালণ ইত্যাদ নিণত 
হইল এবং তান ও তাঁহার শিষ্যগণ মহোৎসাহে পাঞ্জাব, আগ্রা, অযোধ্যা, 
গুজরাত ও রাজপনতানায় প্রচার কারতে লাগলেন। কিন্তু বাগগলা ও মান্রাজে 
আর্যসমাজ তেমন প্রভাব বিস্তার কাঁরতে পারে নাই। সে যাহা হউক, 
গ্রচারকার্ষের প্রদীপ্ত মধ্যাহেই তাঁহার জীবনদীপ নিভিয়া যায়। কোন মহা- 
রাজার রাক্ষিতা নারীকে চরিন্রহীনতার জন্য তান তীব্র ভর্থসনা করেন; সেই 
পাপীয়সী তাহাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করে। ১৮৮৩-এর অক্টোবর মাসে 
আজমশীঢ়ে তাঁহার দেহান্তর হয়। 'কিল্তু তাঁহার মৃত্যুতে প্রচারকার্ষের কোন 
ক্ষাত হয় নাই। ১৮৯১ সালে যে সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা ছিল ৪০,০০০, 
১৯২১-এ তাহার সংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ । অথচ ব্রাহ্গসমাজ শত বর্ষেও ৩।৪ 
সহম্ের আঁধক ব্রাহ্ম করিতে পারে নাই। শিক্ষা গ্রচারে ও সমাজ সংস্কারে 
আর্যসমাজ সমগ্র উত্তর ভারতে যে যুগান্তর আনিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
স্বামী শ্রম্ধানন্দ, লালা লাজপৎ রায় প্রমুখ শাল্তমান নেতারা আর্বযসমাজশ 
ছিলেন। লোকহিতন্রতশী আর্যসমাজ শিক্ষাপ্রচারে, বিশেষতঃ স্ম্ীশিক্ষা ও 
নারীজাতর উন্নাত বিধানে, বিধবাশ্রম ও অনাথালয় গ্রাঁতষ্ঠায়, ভূমিকচ্গ, 
দুভর্ষ ও মারীভয়ে সেবাকার্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন প্রাতিজ্ঞা হইবার পৃবেছ, 
কার্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। গত অর্ধ শতাব্দীতে আর্ধসমাজের বহু 
লোকহিতকর প্রাতষ্ঠান গাঁড়য়া উঠিয়াছে। 


২২৮ বিবেকানন্দ চারত 


লাহোরে বিবেকানন্দ সহজেই আর্ধসমাজী নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ 
কারিলেন। বেদান্ত, অদ্বৈতবাদ এবং মৃর্তিপূজা-বিরোধী আর্ধসমাজীদের 
সহিত সম্পূর্ণ ভিন্নমতাবলম্বী বিবেকানন্দের প্রায়ই তর্ক হইত। আর্ধসমাজী 
নেতাদের চারন্ত্, ত্যাগ ও লোকহিতনব্রতের প্রাতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে স্বামিজী 
কুশ্ঠিত হইতেন না, কিন্তু স্পম্টভাবে তাঁহাদের সাম্প্রদায়ক গোঁড়ামির প্রাতবাদ 
করিতেন । 

দয়ানন্দ আংলো-বৌদক কলেজের অধ্যক্ষ লালা হংসরাজ প্রমুখ আর্ধ- 
সমাজীরা একাদন কথাপ্রসঙ্গে--“বেদের কেবল একপ্রকার অর্থই হইতে পারে,” 
তার্যসমাজের এই মতি সমর্থন কারতোছিলেন। স্বামিজী নানাবিধ যান্তজাল 
প্রয়োগ কাঁরয়া আঁধকারী বিশেষে সম্পূর্ণ বিপরীত 'বাভন্ন ব্যাখ্যাবলম্বনে 
উন্নাতপথে অগ্রসর হওয়াই যে শ্রেয়ঃ, ইহা বুঝাইতোঁছলেন। হংসরাজ বপরীত 
যান্তসমৃহ প্রয়োগ কাঁরয়া উহা খণ্ডনের চেষ্টা করিতেছিলেন। অবশেষে 
স্বামজী বাঁলয়া উঠলেন, “লালাজী. আপনারা যে বিষয় লইয়া এত আগ্রহ 
প্রকাশ করিতেছেন, তাহাকে আমরা [917901019) বা গোঁড়াীমি আখ্যা দিয়া 
থাকি। সম্প্রদায়ের সত্বর বিস্তৃতি-সাধনে যে ইহা বিশেষ সহায়তা করে, 
তাহাও আমি জানি। আর শাস্বের গোঁড়ীম অপেক্ষা মানুষের (ব্যান্তুবশেষকে 
অবতার বাঁলিয়া তাঁহার আশ্রয় লইলেই মুন্ত, এইর্‌প প্রচার) গোঁড়াম দ্বারা আরও 
অদ্ভূতরপে ও আঁতিশণঘ্র সম্প্রদায়ের 'বিস্তীতি হয়, ইহাও আমার 'বলক্ষণ জানা 
আছে। আর আমার হস্তে সে শান্তও আছে । আমার গুর্‌ রামকৃষ্ণ পরমহংসকে 
ঈশবরাবতাররূপে প্রচার করিতে আমার অন্যান্য গুরুভাইগণ সকলেই বদ্ধ- 
পাঁরকর, একমাত্র আমই এর্প প্রচারের বিরোধী । কারণ আমার দড় 
[বশ্বাস, মানুষকে তাহার নিজ বিশ্বাস ও ধারণানযায়ী উল্লাতি করিতে 
দিলে যাঁদও অতি ধীরে ধীরে এই উন্নাতি হয়, ফিন্তু উহা পাকা হইয়া 
থাকে ।* 

আর একাঁদন স্বামজ? শ্রাদ্ধ” সম্বন্ধে আর্ধসমাজীদের সাঁহত বাদে প্রবৃত্ত 
হইলাছিলেন। আর্যসমাজীরা িতৃপুরষের শ্রাদ্ধ শ্বাস করেন না, উহার 
উপযোগতাও স্বীকার করেন না। হিন্দু-সমাজের পক্ষ হইতে অনূরদ্ধ 
হইয়াই স্বামিজী এই কার্ষে অগ্রসব হইয়াছিলেন এবং সোঁদন আর্ধসমাজী 
পাঁণ্ডিতবর্গ স্বামজীর য্যান্ত-তর্কের সম্মুখে নিস্তব্ধ হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
স্বাঁমিজী কথাপ্রসঙ্গে আর্যসমাজী প্রচারকগণের উৎকট গোঁড়াম ও পরমত- 
অসাহফতার তীব্র সমালোচনা কাঁরলেও তাঁহারা কখনো অসন্তুষ্ট হন নাই'। 
চ্বমত সমর্থন অথবা অযৌন্তক মত খস্ডনকালে এই যোদ্ধ্-সন্ত্যাসী যাঁদও 
দৃপ্ত তেজের সাহত প্রাতিপক্ষের যৃন্তি নির্মমভাবে খণ্ডন কারতেন, তথাপি 


* ভারতে বিবেকানন্দ, ৪৮১ প্‌ঃ 


যুগন্প্রবর্ক বিবেকানন্দ ২২৯ 


তাঁহার প্রত্যেক কথায় অসাম্প্রদায়ক উদার ভাবটুকু সর্বদাই ফ্‌টিয়া উঠিত। 
স্বামজীর এই অসাম্প্রদায়িক উদার ভাব দোঁখয়া সনাতনপল্থখ ও আরসমাজণ 
উভয় দলই সমভাবে তাহার প্রাত আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। আর্ধসমাজণ প্রচারক- 
গণের প্রাচীনপল্থী 1হন্দসমাজের মস্তকে আঁবরাম আভশাপ বর্ষণের ফলে, 
উভয় দলে মনোমালিন্য ও অসন্তোষের সৃষ্ট হইয়াছিল প্রচুর। স্বামিজ 
অনেকের চিত্ত হইতে গ্লানির বেদনা দূর করিতে সমর্থ হইয়াছলেন। 
আয'সমাজী, 'হন্দু ও শিখাঁদগের মধ্যে প্রীতি-স্থাপনের জন্য স্বাঁমজনী সকল 
সমাজের যুবকাঁদগ্কে লইয়া লাহোরে একটি সমাত প্রাতজ্ঞা করেন এবং 
জাত-ধর্মীনার্বশেষে সকলকেই ওষধ, শহশ্রুষা, খাদ্য, বস্ত্, শিক্ষাদান ইত্যাদ 
দ্বারা সেবা কারবার জন্য যুবকগণকে উৎসাহ প্রদান করেন। 'সেবাধমেরি' উদার 
নৌতক আদর্শ জীবনে পাঁরণত কারবার কমরক্ষেত্র নির্দেশ কাঁরয়া স্বামিজী 
সকল সম্প্রদায়েরই শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। 

আধসমাজের ভূতপূর্ব প্রচারক, স্বামিজীর বিশেষ ভক্ত স্বামী অচ্যুতানন্দ 
ভবিষ্যৎ জীবনচরিত-লেখকের সুবিধার জন্য আচার্যদেবের পাঞ্জাব ও কাশ্মীর 
ভ্রমণের যে সংক্ষিপ্ত ডায়েরী রাঁখয়াছিলেন, তল্মধ্যে আমরা স্বামিজৰর মহান্‌ 
হৃদয়ের দুইটি সুন্দর দ্টান্ত পাইয়াছি। একাদন স্বামিজণ তাঁহার সাঁত্গবৃন্দের 
সম্মুখে কোন ব্যান্তর খুব প্রশংসা করিতেছিলেন, এমন সময়ে একজন সত্গী 
বলিয়া উঠলেন, “স্বামিজী! তিনি কিন্তু আপনাকে মানেন না।» স্বামিজ? 
তৎক্ষণাৎ বলিলেন, “ভাললোক হইতে হইলে যে আমাকে মানতে হইবে, তাহার 
অর্থ কি 2৮ 

এই সময়ে গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাসের অন্যতম স্বত্বাঁধকারী মাঁতিলাল ঘোষ 
কার্যপ্রয়োজনে নগেনবাবূর বাটীঁতে একাদন আঁসিয়াছিলেন। স্বাঁমিজ তাঁহাকে 
দেখিবামান্ন চিনিতে পারলেন এবং নিতান্ত আত্মীয়ের ন্যায় সরলভাবে কথা- 
বার্তা কহিতে লাগলেন। বাল্যকালে ইত্হারা এক আখড়ায় ব্যায়াম করিতেন। 
মাতবাবু তাঁহার বাল্যসগ্গীর অপূর্ব তেজ, প্রতিভা ও শাস্তপ্রদীপ্ত মুখমণ্ডল 
দোঁখয়া যেন ঝলাসয়া গেলেন; স্বামিজী যতই তাঁহার সাহত আপনার মত 
ব্যবহার ও তদনুর্প কথাবার্তা কাঁহবার চেস্টা কারতেছেন. তানও যেন 
ততদুর সঙ্কুচিত হইয়া যাইতেছেন। শেষে অনেকটা সাহস সংগ্রহ কাঁরিয়া 
মাঁতবাবু স্বামজীকে দীনভাবে বাললেন, “ভাই, তোমায় এখন কি বলে 
ডাকবো 2৮ স্বামিজী অতিশয় স্নেহপূর্ণ স্বরে বাললেন, “হ্যাঁ রে মাতি, তুই 
কি পাগল হয়েছিস নাক? আম কি হয়েছি; আমিও সেই নরেন, তুইও 
সেই মাতি।” স্বামজী এর্পভাবে কথাগুলি বাঁললেন যে, মাতবাবুর সমহ্দয় ' 
সঙ্কোচ দূর হইয়া গেল। 

স্বামিজী লাহোরে স্থানীয় কলেজের গাঁণতাধ্যাপক তীর্ঘরাম গোস্বামীর 


২৩০ 1বিবেকনেন্দ চরিত 


সাঁহত পরিচিত হুন। স্বামিজীর বন্তৃতা ও চরিত্রে অধ্যাপক মহাশয় স্বামিজীর 
প্রীতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ঘাঁনম্ঠ পাঁরচয়ের ফলে অন্রাগ বাদ্ধ পাইল। 
একাদন অধ্যাপক স্বাঁমজীকে শিষ্যবৃন্দসহ স্বালয়ে ভিক্ষা গ্রহণ কারবার 
অন্য আমল্লমণ কাঁরলেন। উদ্দেশ্য, স্বামিজীর সহিত তাহার কার্ধপ্রণালী 
সম্বন্ধে আলোচনা করা। যোগ্য আধকারী দোখিয়া স্বামজী বেদান্ত প্রচার 
কার্যে তাঁহাকে প্রেরণা প্রদান কারলেন। স্বামজী 'বিবেক-বৈরাগ্যবান কৃতাবদ্য 
বন্ধকে স্বদেশে ও বিদেশে “বেদান্ত প্রচারের সুমহৎ কল্যাণ এমনভাবে 
বুঝাইয়া দিলেন যে, অধ্যাপকের জীবনে এক আমূল পাঁরবর্তন আসল । 
[তনি বেদান্ত প্রচারে জীবন উৎসর্গ কারবার জন্য বদ্ধপাঁরকর হইলেন। 
বদায়ের প্রাক্কালে তীর্থরাম, স্বাঁমজীকে তাঁহার 'প্রয় বহুমূল্য সোনার ঘাঁড়াট 
উপহার দিয়াছিলেন। স্বামিজী তাহা পরমানন্দে গ্রহণ কারলেন এবং পরক্ষণেই 
আদর করিয়া অধ্যাপকের পকেটে ঘাঁড়টি ফেলিয়া দিয়া বাঁললেন, “বন্ধ, এ 
ঘাঁড়টি আম এই পকেটে রাখিয়াই ব্যবহার কাঁরব।» রহস্যময় হাস্যে তীর্থ- 
রামের প্রাত অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। সে মৌন ইঞ্গিত তান সমগ্র 
হৃদয় দয়া গ্রহণ করিলেন এবং অল্পকাল পরে কর্ম ত্যাগ কাঁরয়া ইনি স্বামিজীর 
পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া প্রচারকার্যে আত্মোৎসর্গ করেন। এই প্রচারক সন্ন্যাসী 
সর্বসাধারণে স্বাম রামতঈর্ঘথ নামে সৃপাঁরাচিত। প্রাতিভাশালাী স্বামী রামতীর্থ 
আমোরিকা, মিশর দেশ ও স্বদেশে বেদান্ত প্রচারকার্যে যথেম্ট সাফল্য লাভ 
কাঁরয়াছলেন; কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ আত স্ব্পকাল মধ্যেই কমক্ষেনত্র 
হইতে অপসারিত হইয়াছেন। আর্ধসমাজী স্বামণ অগ্যুতানন্দ, প্রকাশানন্দ 
এবং আরও কয়েকজন প্রচারক সন্ন্যাসী স্বামিজীর জবলন্ত উৎসাহে অনুপ্রাণিত 
হইয়া বেদান্ত প্রচারকার্ষে বদ্ধপাঁরকর হইলেন। আর্ধসমাজের উপর স্বামিজীী 
এইকালে এত প্রভাব বিস্তার কাঁরয়াছিলেন যে, তান শীঘ্রই নেতার্‌্পে উত্ত 
পমাজ পাঁরচালন করিবার ভার গ্রহণ করিবেন, এইরূপ একটা কথা উাঠয়াছিল। 

শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন স্বামিজী কয়েকাঁদন দেরাদুনে আসিয়া বাস 
কাঁরতে বাধ্য হইলেন; কিন্তু 'তাঁন 'বশ্রাম কারবার অবসর পাইলেন না। 
সমাগত ব্যান্তিবর্গের সাঁহত ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় সমস্যাসমূহের আলোচনা 
ব্যতীত প্রত্যহ নিয়মতরূপে শিষ্যবৃজ্জকে আচার্য রামানূজের ভাষ্যসহ বেদান্ত- 
দর্শন ও সাংখ্যদর্শন অধায়ন করাইতে লাঁগলেন। দেরাদুনে তান খেতাঁর 
হইতে ক্রমাগত আহবানসূচক পন্র পাইতে লাগিলেন। তদনৃসারে রাজপুতানায় 
ধাইবার জন্য দেরাদুন হইতে সাহারাণপুর হইয়া 'দল্লশীতে উপাস্থিত হইলেন। 
শাঁদল্লীতে চার পাঁচাদন যাপন কিয়া স্বামজী সদলবলে আলোয়ার যান্লা 
কাঁরলেন। 

পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে, কয়েক বৎসর পূর্বে স্বামিজী পারব্রাজক 
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বেশে এই নগরে নিতান্ত অপাঁরচিতভাবে প্রবেশ করিয়াছিলেন। স্বাঁমিজশ 
স্টেশনে অবতরণ করিবামান্র স্থানীয় ভন্তবৃন্দ তাঁহার সমৃচিত অভ্যর্থনা 
কারলেন। 'বাশল্ট ব্যন্তগণের সাহত স্বামিজী কথোপকথনরত, এমন সময় 
দেখতে পাইলেন যে, 'কিয়দ্দূরে তাঁহার একজন দরিদ্র শিষ্য মালন বেশে 
দণ্ডায়মান হইয়া সতৃষ্ণ নয়নে তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। স্বামিজী 
তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে নিকটে আহবান করিলেন। শিষ্য আনন্দসহকারে আ সয়া 
তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলে স্বামজী তাঁহার অন্যান্য শিষ্যগণের কুশলবার্তা 
জিজ্ঞাসা করিতে লাগলেন; এদকে যে তাঁহার জন্য ভদ্রলোকগণ অপেক্ষা 
কাঁরতোঁছলেন, তাঁহাদের আঁস্তত্ব যেন ক্ষণকালের জন্য বিস্মৃত " হইলেন। 
তাঁহার পূর্বপারাচিত বন্ধুবান্ধব এবং ভভ্তগণ বিস্মিত হইলেন যে, জগদ্ব্যাপী 
প্রাতষ্ঠা, যশ ও সম্মান লাভ করিয়াও তিনি সেই উদার, স্নেহপরায়ণ, বন্ধবৎসল, 
উদাসীন সন্ন্যাসীই আছেন। তাঁহার দরিদ্র শিষ্য ও ভন্তগণের আলয়ে গমন- 
পূর্ক পূর্বের ন্যায় সরলভাবে ভিক্ষা গ্রহণ কারতে লা'গলেন। পরিব্রাজক 
জীবনে স্বামিজী জনৈকা দাঁরিদ্রা ভান্তমতা বিধবা মাহলার আতথ্য গ্রহণ করিয়া 
পরম তৃপ্তিলাভ কাঁরয়াছিলেন। বহনবর্ষের কথা হইলেও তানি তাহা ভুলিয়া 
যান নাই। একাঁদন তিনি উত্ত মহিলাকে সংবাদ দিলেন যে, অদ্য তান শিষ্য- 
বন্দসহ তাঁহার আলয়ে ভিক্ষা গ্রহণ কারবেন। তিনি যেন পূর্বের মত "চাপা? 
(নিকৃষ্ট রুট বিশেষ) প্রস্তুত কাঁরয়া রাখেন। এ সংবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহার 
হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। সাধ্যমত আঁতাঁথসেবার আয়োজন কাঁরতে 
লাগিলেন। স্বামিজী শিষ্যবৃন্দসহ আহারে উপবেশন করিলে তান গলদশ্রু- 
লোচনে চাপাটী পারবেশন কারতে কাঁরিতে আর্রকশ্ঠে বলিলেন, “আমি গরাঁব, 
ইচ্ছা থাকিলেও তোমাকে দিবার মত মিষ্টি সামগ্রী কোথায় পাইব বাবা ?৮ 
স্বামজী আনন্দসহকারে সেই চাপা ভক্ষণ করিতে কাঁরতে বলিলেন, “মা, 
তোমার এই চাপাটীর মত মধুর খাদ্যদ্রব্য আমি আর আহার করি নাই? শিষ্য- 
বন্দকে বাললেন, “দোখলে, কি ভীন্তমতীঁ মহিলা! এরূপ সাত্বক আহার 
আমার ভাগ্যে অনেকাঁদন লাভ হয় নাই।” স্বামিজী তাঁহাদের সাংসারিক 
শোচনীয় দুরবস্থার বিষয় সম্যক অবগত ছিলেন। সেইজন্য মহিলাটির 
অজ্ঞাতসারে বাটীস্থ জনৈক পুরুষের হস্তে একশত টাকার একখানি নোট 
প্রদান কারলেন। তাঁহারা উহা লইতে যথেষ্ট আপান্ত প্রকাশ করিলেন বটে, 
কিন্তু স্বামিজী তাহা শুনিলেন না। 

আলোয়ার হইতে স্বামজশ জয়পরে উপাঁস্ধিত হইলেন; তথা হইতে 
'খেতরির রাজা বাহাদুরের বন্দোবদ্তানূযায়ী খেতাঁর যান্রা কারলেন। জয়পুর 
হইতে খেতরি ১০ মাইল ব্যবধান। কেহ অশ্বপৃন্ঠে, কেহ উল্ট্রপৃঙ্ঠে, কেহ বা 
'রথারোহণে অগ্রসর হইলেন। রাজা বাহাদুর খেতাঁর হইতে ১২ মাইল 
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অগ্রসর হইয়া স্বাঁমজীকে রাজোচিত সমারোহ-সহকারে অভ্যর্থনা করিলেন। 
নগরে স্বামিজীর আগমন উপলক্ষে নানাপ্রকার আমোদ-প্রমোদ অনুষ্ঠিত 
হইতে লাগল। রান্রতে আগ্নক্রীড়া হইল। দাঁরদ্ু-নারায়ণগরণকে ভূঁরিভোজনে 
পারতৃপ্ত করা হইল। 

অভ্যর্থনাসভায় স্বামিজ উপবেশন করিলে রাজকর্মচারিবৃন্দ ও সর্দার 
এবং উপাস্থত সম্ভ্রান্ত নগরবাঁসগ্ণণ একে একে স্বাঁমজীর পদধূলি গ্রহণ 
করলেন এবং রাজদরবারের প্রথানুযায়ী তাঁহাকে প্রত্যেকে দুই টাকা করিয়া 
নজর দিলেন। রাজা বাহাদুর স্বয়ং তন সহত্্র মুদ্রা প্রণামী দিলেন। এই 
ব্যাপার 'মাঁটতে প্রায় দুই ঘণ্টা সময় লাগল। তৎপর আঁভনন্দন-পন্র পাঠিত 
হইল। রাজা বাহাদুর স্বামিজীর উপদেশানুযায়ী শিক্ষা-ীবস্তারকল্পে চেষ্টা 
কারতেছেন জানিতে পারিয়া তিনি আনন্দ প্রকাশ কারলেন। শিক্ষা সম্বন্ধে 
স্বামজী আলোচনা প্রসঙ্গে বাললেন, “শিশহগণকে শিক্ষা দিতে হইলে তাহাদের 
প্রীত অগাধ বিশ্বাসসম্পন্ন হইতে হইবে; বিশবাস কাঁরতে হইবে, প্রত্যেক শিশুই 
ঈশ্বরীয় শান্তর আধার । 'শিশুদিগকে শিক্ষা দিবার সময় আমাদগকে আর 
একাঁট বিষয় স্মরণ রাখতে হইবে । তাহারাও যাহাতে নিজেরা চিন্তা কাঁরতে 
শিখে, তদ্বিষয়ে উৎসাহ দিতে হইবে । এই মৌিক 'চন্তার অভাবই ভারতের 
বর্তমান হীনাবস্থার কারণ। যাঁদ এইভাবে ছেলেদের 'শক্ষা দেওয়া হয়, তবে 
তাহারা মানুষ হইবে এবং জীবন-সংগ্রামে নিজেদের সমস্যা পূরণে সমর্থ হইবে ।” 

২০শে ডিসেম্বর স্বামিজী শিষ্যবন্দের সঙ্গে যে বাংলোয় ছিলেন, তথায় 
একাঁট সভা হইল। স্থানীয় সমস্ত শাক্ষিত ব্যান্ত এবং কাঁতপয় ইউরোপীয় 
ভদ্রলোক ও মাহলা তথায় উপস্থিত হইয়়াছিলেন। রাজা বাহাদুর সভাপাঁত 
হইয়াছলেন। তিনি স্বাঁমজাীঁকে সভামধ্যে পাঁরাচত করিয়া 'দবার পর স্বামজী 
প্রায় দেড় ঘণ্টা কাল ব্যাপী একট জ্ঞানগর্ভ বন্তৃতা প্রদান কারলেন। বর্তমান 
ভারতে ধর্মজগতের অবস্থা বর্ণন কাঁরতে গিয়া তিনি গভীর দুঃখ ও ক্ষোভের 
সহত বাঁললেন, “আমরা 'হন্দুও নাহ, বৈদান্তিকও নাহ- আমরা ছদুতমা্গর 
দল! রান্নাঘর হইল আমাদের মন্দির, ভাতের হাঁড় উপাস্য দেবতা, আর 
ছয়োনা-মন্ত। সমাজের এই অন্ধ কুসংস্কার সত্বর দূর কাঁরতে হইবে। 
একমান্র উপানিষদের উদার মতসমূহ প্রচার দ্বারাই উহা সাধিত হইবে ।” 

কয়েকাঁদন আনন্দের সাঁহত রাজ-শষ্যের আলয়ে যাপন কাঁরয়া স্বাঁমজশ 
বিদায় গ্রহণ কারিলেন। 'তাঁন ক্রমাগত বন্তৃতা ও প্রচারকার্ষে পাঁরশ্রান্ত হইয়া 
পাঁড়য়াছিলেন, তথাঁপ সাগ্রহ আহহান উপেক্ষা করিতে না পাঁরয়া কোনগ্রকারে 
£কষেণগড়, আজমনঢ়, যোধপুর, ইন্দোর হইয়া খান্ডোয়ায় উপনীত হইলেন। 
খাণ্ডোয়ায় আসিয়া স্বামিজীর শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পাঁড়িল। বরোদা, 
গুজরাত ও বোম্বাই প্রোসডেন্পী হইতে সাগ্রহ আহবান-সূচক পন্র ও তার 
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আসিতে লাগল । একান্ত ইচ্ছাসত্বেও স্বামজী আপাততঃ ভ্রমণ স্থাগত রাখিয়া 
কলিকাতায় 'ফাঁরয়া আসলেন। 

পাঞ্জাব, কাম্মীর ও রাজপুতানায় প্রদত্ত স্বামজীর প্রাসদ্ধ বন্তৃতাগ্ীল 
পাঠ করলে তাঁহার উদারভাব, ধর্মের সার্বভোমিক আদর্শ ও শিক্ষাদান-প্রণালণর 
মোৌলিকত্বে চমৎকৃত হইতে হয়। একাঁদকে তিনি যেমন আধুনিক সংসকার- 
সম্প্রদায়নমূহের বৈদেশিক ভাববহূল কার্য প্রণালীর তীব্র সমালোচনা কাঁরয়াছেন, 
অপরাদকে উন্নতির পারিপল্থী সঙ্কীর্ণচেতা প্রাচীন কুসংস্কারগ্লকে অন্ধ- 
ভাবে আঁকড়াইয়া ধাঁরয়া রাখবার হাস্যোদ্দখঈপক চেম্টাকেও বাতুলঠা বাঁলয়া 
উপহাস কাঁরতে সঙ্কুচিত হন নাই। তান বাঁঝয়াছিলেন, বেদান্তের মহান্‌ 
সত্যসমূহকে উপেক্ষা ,কারয়াই ভারতের বর্তমান দুরবস্থা । একই বেদান্ত- 
দর্শন অবলম্বনে 'বাভন্ন প্রকার বিরোধী বাদসমূহের উদ্ভব হওয়ায় কালরুমে 
উহা দার্শানক পাণ্ডিতগণের উর্বর মাস্তচ্কের প্রশস্ত ব্যায়াম-ক্ষেত্ররপে পাঁরণত 
হইতে চলিয়াছে। পুরাণসমূহ, কয়েকখানি আধ্াানক স্মাতিশাস্ত্র, বিশেষভাবে 
দেশাচার, লোকাচারই ধর্মজগতে বেদান্তের স্থান আঁধিকার করিয়া বাঁসয়াছে; 
এমনাক, বেদান্ত বাঁললেই সাধারণ লোকে এখন বুঝে, দুর্োধ্য দর্শনশাস্ন, 
যাহার সাঁহত প্রচালত ধর্মকর্মের কোন সম্বন্ধ নাই। এই ভ্রান্ত 'বিশবাস 
অপনোদনের জন্য যুগ-প্রবর্তক আচার্যদেব অদ্বৈতানুভূঁতির অভ্রভেদী 'শিখর- 
দেশে দণ্ডায়মান হইয়া সকল জাতির, সকল মতের, সকল সম্প্রদায়ের দুর্বল 
দাদ্র দুঃখী পদদলিতগণকে বজ্জুনির্ঘোষে আহ্বান করিয়া নিজের পায়ের উপর 
দাঁড়াইয়া মুস্তিলাভের চেম্টা করিতে বলিয়াছেন। যাঁদ ভারত এখনও তাঁহার 
উপদেশের মর্ম না বুঝিয়া থাকে, তত্প্রচারত আদর্শগুলিকে কার্ষে 
পাঁরণত কারবার চেস্টা না করে, তাহা হইলে ভারতের ভাঁবষ্ৎ ইতিহাস 
অন্ধকারময়। 

১৮৯৮ সালের জানুয়ারী মাসের মধ্যভাগে স্বামিজী তাঁহার গৌরবময় 
উত্তরভারত ভ্রমণ পরিসমাপ্ত করিয়া কাঁলকাতায় ফিরিয়া আসলেন। বহাাদন 
হইতে ভাগরথাতীশরে একটি স্থায়ী মঠ 'ির্মাণ কারবার সগ্কজ্প তাঁহার ছিল। 
পাশ্চাত্যদেশ হইতে ভারতে প্রত্যাগমন কাঁরয়াই তান উন্ত সঙ্কঙ্গপের কথা 
তাঁহার গ্‌রুভ্রাতাদের নিকট ব্যন্ত করেন। তদনসারে তাঁহারা উপযস্ত স্থানের 
অনুসন্ধানে 'ছিলেন। ভাগাঁরথীর পশ্চিম তরে বেলড় গ্রামে উপয্ন্ত স্থানের 
সন্ধান পাইবামান্র স্বামিজীর ভভ্ত মিস্‌ হেনরিয়েটা মূলারের প্রচুর অর্থে উত্ত 
ভূঁম ব্লীত হইল । উন্ত স্থানটি পূর্বে নৌকার আড্ডার্‌্পে ব্যবহৃত হইত। উহা 
সমতল কিয়া মঠ 'নর্মাণ করিতে প্রায় এক বৎসর সময় লাগিয়াছিল। মঠের, 
জম সমতল করিতে এবং প্রাচীন একতলা বাড়িটির সংস্কার করিয়া 'দ্বিতলে 
পাঁরবার্তত কারিতে যে অর্থব্যয় হইয়াঁছল, তাহা স্বামজীর লণ্ডনস্থ শিষ্বৃন্দ 
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প্রদান করিয়াছিলেন। স্বামিজীর অন্যতমা আমেরিকান শিষ্যা মিসেস ওলি বুল 
বর্তমান ঠাকুরঘরট নির্মাণের সমস্ত ব্যয়ভার বহন কাঁরলেন এবং মঠের খরচ- 
পত্র চলিবার জন্য বেলুড় মঠের পাঁরচালকগণের হস্তে লক্ষাঁধক মূদ্রা প্রদান 
কারলেন। এইরূপে বিদেশী শিষ্য ও শিষ্যাদের অর্থানুকৃল্যে স্বামিজীর 
জীবনের একটি মহৎ সঙ্কজ্প পূর্ণ হইল। ওদিকে হমালয়ে মঠ স্থাপনের 
জন্য সেঁভিয়ার-দম্পাতি উপযুস্ত স্থানের অনুসন্ধানে রত 'ছিলেন। বেলড় 
মঠ নির্মাণ কার্য আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে আলমবাজার হইতে মঠ বেলুড় 
গ্রামের নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাটীতে উঠিয়া আসিল। উন্ত বাগান- 
বাটী সন্ব্যাসীদগের জন্য অস্থায়ী ভাবে ভাড়া লওয়া হইয়াছিল। স্বামিজী 
শিষ্য ও গুরুভ্রাতাগণের সাঁহত তথায় আসিয়া বাস কাঁরতে লাগলেন। 

ইতোমধ্যে স্বামী সারদানন্দজী আমোরিকায় বেদান্ত প্রচারকার্ধে যথেষ্ট 
সাফল্যলাভ করিয়া কার্যপ্রয়োজনে মঠে ফারিয়া আসিলেন। স্বামী শিবা- 
নন্দজীও প্রায় বংসরাধক কাল হইতে 'সংহলে প্রচারকার্ষে ছিলেন, 'তানিও 
মঠে ফিরিয়া আসিলেন। স্বামী '্রগ্‌্ণাতীত দিনাজপুরে দ্াক্ষের সংবাদ 
পাইয়া সেবা ও সাহাষ্যদানকল্পে তথায় গমন করিয়াছিলেন। উহা সুচারুর্পে 
সম্পন্ন করিয়া তিনি মঠে প্রত্যাবর্তন কারলেন। স্বামিজীর অনুপস্থিত-কালে 
স্বামী রন্মানন্দজী “রামকৃষ্ণ মিশনের” কার্ধ উত্তমরূপে নির্বাহ কাঁরতে ছিলেন 
এবং স্বামী তুরিয়ানন্দজী মঠে অবস্থান কাঁরয়া নবীন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্ষচারি- 
বৃন্দকে শিক্ষাদান কার্ষে ব্যাপৃত ছিলেন। গুরুভ্রাতৃগণের সেবাধর্মে অনুরাগ 
দর্শনে স্বামিজী অতব আনন্দিত হইলেন। ইগ্হাদিগকে উৎসাহ দবার জন্য 
ধশিবরাত্রর দিন অপরাহেে একটি ক্ষুদ্র সভা আহত হইল । স্বামিজী সভাপাঁত 
হইলেন। তাঁহার আদেশে প্রথমতঃ অন্যান্য গুরুভ্রাতুগণ বন্তুতা করিলেন। 
অতঃপর স্বাঁমজশ প্রায় অর্ধঘণ্টাকাল ওজস্বিনী ভাষায়, মঠের সন্গ্যাসী ও 
বক্মচারবূন্দকে “উপ্পাঁস্থত কর্তব্য ও তাঁহাদের আদর্শ দি হওয়া উাঁচত” 
তৎসম্বন্ধে একট বন্তৃতা প্রদান করিলেন। 

ইহার কয়েকাঁদন পরেই শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মাতাঁথ সমাগত হইল । মহোৎসবের 
বন্দোবস্তের ভার স্বামিজী স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। উত্ত দিবস প্রভাতে স্বামিজণী 
ঘোষণা করিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার ব্রাহ্মণেতর শিষ্যবৃন্দকে উপবাঁত 
প্রদান করিবেন। শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবণার উপর উপনয়ন ও গায়ত্ীমন্ম প্রদান 
করিবার ভার আর্পত হইল । স্বামিজী বলিলেন, “শ্রীরামকৃফ-ভস্তগণ প্রত্যেকেই 
ব্রাহ্মণ। বেদ বলিতেছেন, বাহ্গণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই ন্রৈবর্ণিকেরই উপনয়ন 
সংস্কারে আঁধকার আছে। সংস্কার অভাবে ইহারা বর্তমানে ব্রাত্যত্ব প্রাপ্ত 
হইয়াছে। অদ্য শ্রীত্্রীরামকৃষ্ণের জল্মাতাঁথ, এই পুণ্যদিবসে ইহারা স্ব স্ব 
আঁধকারানূষায়ী ক্ষপ্িয়ত্ব ও বৈশ্যত্ব গ্রহণ করূক। কালে ইহাঁদগকে ব্রাহ্মণ 
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করিয়া তুলিতে হইবে ।” স্বামিজীর আদেশে প্রায় পণ্0াশজন ভন্ত গঙ্গাস্নান 
করিয়া শ্রীরামকৃষের প্রাতিকৃতির সম্মুখে উপবীত ও গায়ন্রঈমন্ত্ গ্রহণ কাঁরলেন। 
স্বামিজী গৃহীত-উপবাীত ভন্তগণকে সম্বোধন কারিয়া প্রয়োজনীয় উপদেশাদি 
প্রদান করিলেন এবং প্রত্যহ গায়ন্রঈমল্্ জপ করিবার আদেশ 'দিলেন। 
সামাঁজক চিরাচরিত প্রথার বিরুদ্ধে স্বামিজীর এই অসমসাহসক কার্য 
সেদিন গোঁড়া 'হিন্দুসমাজের নিকট বিরূপ তীব্র সমালোচনার বিষয় হইয়াছিল, 
তাহা সহজেই অনুমেয় । যাঁদও সামাঁজক কতকগুলি প্রথা ও আচার-ব্যবহার 
হন্দুশাস্ন ও ভারতীয় 'বাঁশস্ট সভ্যতার 'বরোধা বাঁলয়া তাঁহার অনুমিত 
হইয়াছিল, তথাপি কোন নবীন সংস্কার দ্বারা অকস্মাৎ সমাজকে আঘাত করা 
তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না, কিন্তু এই উপনয়ন-সংস্কার সেরুপ নহে । ইহার 
আসল উদ্দেশ্য ছিল, বহ্াদন প্রসৃপ্ত হিন্দুজাতিকে একটা আত্মসম্বিং দান 
করা। বহাদন ধাঁরয়া নানা শাখা, উপশাথায় বিভন্ত 'হন্দ বাঁলয়া পারিচয়- 
প্রদানকারী শ্রেণীগুলিতে প্রথমতঃ শাস্ত্ানুশাসনানূষায়শ চারটি মূলবর্ণে 
ফরাইয়া আনিবার প্রয়োজন তিনি অনুভব কারতেন এবং এই চেষ্টা দ্বারাই 
জাতিভেদ প্রথার আবর্জনাগুলি দূরে পাঁরহার করা সম্ভবপর হইবে, একথা 
বিশবাস করিতেন। সমাজে শদ্রু বলিয়া কাঁথত যে সমস্ত ব্যান্ত এই সময় উপবীত 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাঁদিগকে সমাজে অনেক বেগ সহ্য কারতে হইয়াছল 
সন্দেহ নাই; কিন্তু বেলুড় মঠের এই ক্ষুদ্র অথচ ানভঁক অন্ষ্ঠানাঁট পরবতর্ঁ- 
কালে বাঙ্গালী সমাজে যথেম্ট প্রভাব বিস্তার কারয়াছে, কারণ স্বামিজী জীবিত 
থাকিতেই বাঙ্গলার কয়েকটি প্রবল শ্রেণী ক্ষত্রিয়ত্ব ও বৈশ্যত্বের দাবী লইয়া 
আন্দোলন উপাঁস্থত করেন। বর্তমানে আমরা দোঁখতে পাইতেছি, প্রাচীনদলের 
তীব্র আপান্ত সত্তেও তাঁহারা অনেকাংশে সফলকাম হইয়াছেন। অবশ্য সত্যের 
খাতিরে একথা আমাদিগকে স্বীকার কারতে হইতেছে ষে, কোন কোন জাতির 
ক্ষান্রয় বা বৈশ্যোচিত সংস্কারলাভের মধ্যে অতীতের আবর্জনা পাঁরহারের চেষ্টা 
অপেক্ষা কৃত্িম আভিজাত্য লাভ কারবার চেম্টাই আঁধক প্রকাঁটত হইতেছে । 
তথাশ্পি এই সকল চেন্টার দোষ ও প্রুটিগুলি উপেক্ষা কাঁরয়া ইহার মূল ভাবাঁটির 
সাঁহত চিন্তাশীল স্বজাতি-হতৈষা ব্যান্তমান্নেরই সহানুভূতি থাকা একান্ত 
বাঞ্ছনীয়। নিজেকে জানিবার, নিজেকে বুঝবার, সমাজ-জীবনে যথাযোগ্য স্থান 
ও দায়িত্ব গ্রহণ করিবার এই চেষ্টা ষে আত্মচেতনা জাগ্রত কারবে, তাহা পাঁরণামে 
সুফলই প্রসব কারবে। কালপুরুষের হীঞ্গত, বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ শ্রেণীগুঁল 
পাঁতিত-পর্যায়ভুন্ত থাকিবেন না। স্ববর্ণোচিত শিক্ষা-দীক্ষা আয়ন্ত করিবার 
উৎসাহোচ্ছল উদ্যম তাঁহাদের মধ্যে জাঁগয়া উঠিয়াছে, ইহা যগধর্মের প্রেরণা, 
বাধাপ্রদান কাঁরতে যাওয়া মূঢ়তা মাত্। অর্থহীন প্রথার জীর্ণকল্থা 'দিয়া 
নবজাগরণকে আবৃত রাখা অসম্ভব, অসাধ্য। এই প্রসঙ্গে আর একাঁট কথা 
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এস্থলে উল্লেখ কারবার প্রয়োজন বোধ করিতেছি । জাতির শীস্তবৃদ্ধির জন 
স্বামিজী প্রথমতঃ একই জাতির বাভল্ন শাখার মধ্যে বৈবাহিক আদান-প্রদানের 
প্রাত আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। একাদিকে কন্যাদায়, অন্যাদকে 
বিবাহযোগ্যা কন্যার অভাব, এই দুই িবপরীত অবস্থার প্রবল পেষণে পিষ্ট 
হইয়াও আজ পর্যন্ত কেহ এ বিষয়ে তেমন আন্দোলন উপাঁস্থত করেন নাই। 
তথাঁপ আমাদের আশা আছে, উদীয়মান, উন্নাতিকামী নব্য যুবকগণ এ বিষয়ে 
আর অধিকাঁদন উদাসীন থাঁকিবেন না। 

১৮৯৮ সালের জানুয়ারী হইতে অক্টোবর পর্যন্ত কয়েকমাস কাল স্বাঁমজী 
শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠা ও সঙ্ঘের গঠনমূলক কার্যপ্রণালীর শৃঙ্খলাবধান এবং 
শিষ্য ও শিষ্যাদের শিক্ষাদান কার্ষেই প্রধানতঃ আত্মীনয়োগ কাঁরয়াছিলেন। 
জান্নয়ারী মাসের মধ্যভাগে উত্তর ও পাশ্চম ভারত ভ্রমণ সমাপ্ত কাঁরয়া তিনি 
খাণ্ডোয়া হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আঁসলেন। এঁদকে কয়েকাঁদন পরেই, 
মিস্‌ মূলারের সাহত 'মিস্‌ মার্গারেট নোবল পাশ্চাত্য সমাজের সকল বন্ধন 
কাটাইয়া কলিকাতায় আঁসিলেন। ফেব্রুয়ারী মাসে মিসেস্‌ ওল বুল ও মিস্‌ 
ম্যাকীলয়ভড আমোরকা হইতে শ্রীগুরুর জন্মভূমি পাঁরদর্শন এবং ভারতনয় শিক্ষা- 
সংস্কৃতির সাহত প্রত্যক্ষ পাঁরচয় লাভ ও নবীন সঙ্ঘের কার্ষে সহায়তা কারবার 
জন্য এতদ্দেশে আগমন কাঁরলেন। সহদয়া মস মূলার, মিসেস বুল প্রীতির 
অর্থসাহায্যে গঙ্গার পশ্চিম তীরে বেলছড় গ্রামে মঠ্ঠবাটী নির্মাণের জন্য একখন্ড 
ভঁম, একখানি পুরাতন বাঁড়সহ ক্রয় করা হইল। তাহার পাশ্বেই নীলাম্বর 
মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাটশ ভাড়া করা হইল। আলমবাজার মঠ হইতে সন্ন্যাসী 
ও ব্রক্মচারীরা এই নৃতন বাটাতে উঠিয়া আসলেন। পাশ্চাত্য শিষ্যরা নববক্রীত 
পুরাতন বাটীতে, কেহ বা কুটীরে বাস করিতে লাগলেন। স্বাঁমজী অবসরমত 
ইহাদের কুটীরে আসিয়া ভারতীয় আচার-ব্যবহার, হীতহাস, দর্শন প্রভাত 
আলোচনা কারতেন। মিস্‌ মার্গারেট নোবল পূর্ব হইতে প্রস্তুত হইয়়াই 
আঁপিয়াছলেন। স্বামিজীর আদেশে সুপাণ্ডিত স্বামী স্বরূপানন্দ তাঁহার 
ক্ষার ভার গ্রহণ কারলেন। কিন্তু মিস নোবল সঙ্ঘের সাঁহত সম্পর্ণরূপে 
যুন্ত হইবার জন্য গুরুর অনুমাঁত চাহলেন। শিষ্যার আঁভপ্রায় ও এঁকান্তিকতা 
দেখিয়া স্বামিজী তাঁহাকে রক্ষচর্য ব্রতে দীক্ষত কাঁরলেন। মিস্‌ নোবল যখন 
ভারতবর্ষে আসবার জন্য স্বামজীর অনুমতি প্রার্থনা কাঁরয়াছিলেন,. তখন 
স্বামিজী উত্তর 'দিধাছিলেন, “দারিদ্র্য, অধঃপতন, আবর্জনা, 'ছম্নমালিন-বসন 
পঁরাহত নরনারী যাঁদ দোঁখতে সাধ থাকে, তবে চলিয়া আইস, অন্যকিছু 
প্রত্যাশা করিয়া আসিও না। আমরা তোমাদের হৃদয়হীন সমাল্লাচনা সহ্য 
কাঁরতে পার না।” ভাবতের দারিদ্র ও অধঃপাঁতিত জননমস্টির আচার-ব্যবহার 
লইয়া পাশ্চাত্যদেশীয় ব্যান্তদের হৃদয়হণন ব্যঙ্গ 'বিদ্ুপে 'বিবেকানন্দের হয় 
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আহত সিংহের ন্যায় গন করিয়া উাঠত। একজন ইংরেজ মাহলা একাঁদন 
একজন অদ্ভূত বেশভূষাধারী কুখাঁসত ব্রাহ্মণকে দৌঁখয়া হাসিয়াছলেন। 
বিবেকানন্দ তৎক্ষণাৎ গম্ভীর হইয়া বালয়াছিলেন, “স্তব্ধ হও, ইহাদের জন্য 
তোমরা কি কাঁরয়াছ 2” স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর প্রাত বিবেকানন্দের সুগভীর 
প্রেম, মিস্‌ নোবল উত্তমরূপেই জানিতেন। তান আরও জানতেন, 
বিবেকানন্দকে অনুসরণ করিতে হইলে সর্ব তোভাবে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। 
স্বীয় রতের দায়িত্ব পারপূর্ণরূপে অনুভব করিয়াই মিস নোবল ব্রহ্মচারণণ 
হইলেন। মিস্‌ নোবলের মততযু হইল; বিবেকানন্দের মানস-কন্যা ভাগনী 
নিবেদিতা নামে ভূষিতা হইলেন। 

নবদীক্ষতা শিষ্যাকে আশীর্বাদ কাঁরয়া মহান্‌ গুরু কাঁহলেন, “যাও বৎসে, 
তুমি তাঁহার অনুসরণ কর, যিনি বৃম্ধত্ব লাভ কারবার পূর্বে পাঁচ শত বার 
লোক-কল্যাণব্রতে নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন ।” 

মঠাঁনর্মাণসংকান্ত কার্য ও শিক্ষাদানে উৎসাহের সাঁহত আত্মনিয়োগ 
করিলেও শারীরিক অসস্থতা প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইল। চাকৎসকগণ তাঁহাকে 
বায়ূপারবর্তন ও সম্পূর্ণ বিশ্রাম লাভের জন্য পাড়াপ্শীড় কারতে লাগলেন। 
অগত্যা কার্যভার গুরুভাই ও শিষ্যদের দয়া স্বামজী ৩০শে মার্চ দাঁজলং 
চাঁলয়া গেলেন। দাঁজালংয়ে তাঁহার স্বাস্থ্য ধীরে ধারে উন্নত হইতেছিল বটে, 
কিন্তু সহসা সংবাদ আসিল কাঁলকাতায় স্লেগ ভনষণমূর্তি ধারণ করিয়াছে । 
শত শত লোক প্রত্যহ মতত্যুকবালত হইতেছে, এমন সংবাদ শুনিয়া মহাপ্রাণ 
বিবেকানন্দ কি 'স্থর থাকতে পারেন? ৩রা মে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া 
সেইদনই প্লেগরোগে সতকর্তা ও আবশ্যক প্রাতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বনের 
জন্য জনসাধারণকে উপদেশ "দয়া বাঙ্গলা ও "হিন্দী ভাষায় দুইখান প্রচারপত্র 
রচনা করিয়া ছাপাইতে দিলেন এবং ভাগনী 'ননবোদতা ও অন্যান্য সম্ব্যাসী ও 
ব্হ্মচারীদের লইয়া সেবাকার্য আরম্ভ করিয়া দলেন। কাঁলকাতায় সোঁদন যে 
ভীতি ও আতঙ্কের সণ্টার হইয়াছিল, তাহা অদ্যকার দনে কল্পনা করাও 
দুঃসাধ্য। ভাঁতাবিহবল নরনারী প্রাণভয়ে পলায়মান। লেগ রোগ এবং 
সরকারী প্লেগ রেগুলেশান দুই-ই কঠোর। সেই বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে 
দাগ্গাহাঙ্গামা নিবারণের এবং রেগ্‌লেশান মানতে জনসাধারণকে বাধ্য কারবার 
জনা সরকারী ফৌজ মোতায়েন হইয়া অসহায় ও নিরুপায় নরনারীকে আঁধকতর 
বিহবল করিয়া তৃলিল। এই আপৎকালে অভয় ও সেবা লইয়া ববেকানন্দচালিত 
শ্রীরামকৃফের সন্তানগণ কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। এই কার্যের জন্য যে 
অর্থের প্রয়োজন তাহা কোথা হইতে আসিবে চিন্তা কারয়া জনৈক গযর্ভ্রাতা : 
প্রন কারলেন, “স্বামিজী! টাকা কোথায় পাওয়া যাইবে 2” স্বামিজশ তৎক্ষণাৎ 
উত্তর দিলেন, “কেন? যাঁদ প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে মঠের জন্য নবক্লীত ভূমি 
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বিরুয় করিব। নহম্র সহম্ত্র ব্যাস্ত আমাদের চোখের সম্মুখে অসহ্য যল্পণা ভোগ 
কাঁরবে, আর আমরা মঠে বাস কারব? আমরা সন্ন্যাসী, না হয় পূর্বের ন্যায় 
আবার তরুতলে বাস কাঁরব, 'ভিক্ষান্নে উদর পূরণ কাঁরব£, 

সুখের বিষয়, মণবাটী আর 'বক্ুয় কাঁরতে হইল না। চাঁরাঁদক হইতে 
অর্থ-সাহায্য আসতে লাগিল। কলিকাতায় একাট প্রশস্ত ভূমিখণ্ড ভাড়া 
লইয়া তদুপার কুটীরসমূহ নার্মত হইল । জাতি-বর্ণ-নার্বশেষে অসহায় প্লেগ- 
রোগগ্রস্ত নরনারীকে তথায় রাঁখয়া উৎসাহন কার্মবন্দ সেবাকার্ষে রত হইলেন। 
স্বামিজী স্বয়ং উপাস্থত থাকিয়া তত্বাবধান করিতে লাগলেন। যে পল্লীতে 
ইহারা কার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, উত্ত পল্লশর আবর্জনা দূর করা এবং 
প্রাতষেধক ওষধাঁদ চ্বারা স্থান শুদ্ধ করার জন্য প্রত্যহ কার্মব্জ্দকে প্রেরণ 
কাঁরতে লাঁগলেন। দারদ্রনারায়ণগণের সেবায় তাঁহার অসম উৎসাহ ও 
আত্মত্যাগ দেখিয়া অনেক বিরুদ্ধবাদ, 'নিন্দক এবং যাহারা কুৎসা শুনিয়া 
তাঁহার সম্বন্ধে বিকতমত পোষণ করিতেন, বুঝিতে পারিলেন যে, বিবেকানন্দ 
কেবল মুখেই বেদান্ত প্রচার করেন নাই, কার্ষেও তান বৈদান্তক! “যন জীব, 
তন্ন শিব” মন্দের খাঁষ বিবেকানন্দ মততুযুকে অগ্রাহ্য করিয়া স্বদেশবাসঈকে শিক্ষা 
শদতে লাগলেন, কেমন করিয়া “নারায়ণ” জ্ঞানে সেবা করিতে হয়! 

বেদান্তের মহান আদর্শ নিজ কর্মজীবনে পরিণত কাঁরয়া তদাদর্শে জীবন- 
ণগয়াছেন। যে হাড়, ডোম, চণ্ডাল, মুচি, মেথর ইত্যাঁদকে শতাব্দীর পর 
শতাব্দী ধরিয়া তথাকিত জাত্যভমানিগণ 'চলমান শমশান' বাঁলয়া ঘৃণায় দূরে 
পাঁরহার করিয়া আসিতোছলেন, তিনি তাহাদিগকে “আমার ভাই, আমার বন্ত” 
বাঁলয়া আঁলঙ্গন কাঁরয়াছেন। ভারতের কল্যাণকামী কার্মবন্দকে তমোহুদে 
সাধনের ব্রত গ্রহণ কারবার জন্য পুনঃ পুনঃ আকুলভাবে অনুরোধ কারয়াছেন। 
তাহাদের দুঃখ দৈন্য অন্ভ্রতা ঘুচাইবার জন্য প্রাণপাত চেস্টা; রুগ্ন আতুর 
আর্ত অনাথাকে, ওষধ পথ্য ও আহার দান, ইহাই অশেষ কল্যাণকর বর্তমান 
যগোপযোগণ মুক্তির প্রশস্ত রাজপথ -_সেবা-ধর্ম। বহত্বের মধ্যে একত্ব দর্শনই 
উপর সেবাধর্মের মঙ্গলময় প্রাসাদ গাঁড়য়া তুলিয়াছেন, যাহার অভ্রংলিহ শত শত 
শবাস্মতদৃ্টি আকর্ষণ কাঁরতেছে। অক্লান্ত জনাঁহতৈষণার মধ্য 'দিয়া স্বধর্ম- 
' পরায়ণ জাতির ত্যাগ ও 'তাঁতক্ষার মাহমময় দ্য বর্তমান যুগে উজ্জ্বলরূপে 
ফৃটিয়া উঠিয়াছে। সেবাধর্ম উপলক্ষ কাঁরয়া জ্ঞান, কর্ম ও ভভ্তির স্লি-ধারার 
বহুদিন পরে 'বিবেকানন্দের হৃদয়প্রয়াগে আনন্দ সাম্মলন! আজ নবধৃগের 
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এই পবিভ্র ন্রিবেণী তার্থের পবিত্র প্রেমসাললে, সাম্প্রদায়ক 'বদ্বেষব্যীম্ধহশন 
অথচ ভিন্ন ভিন্ন ভাবসহায় সাধকগণ আনন্দে অবগাহনরত। 

স্বামজী তাঁহার পাশ্চাত্য শিষ্যাগগণকে লইপ্লা 'হমালয় ভ্রমণে বাহর্গতি 
হইবেন ইহা পূর্বেই 'স্থর হইয়াছল। স্লেগের প্রকোপ কাঁময়া গেলে এবং 
সরকারী রেগুলেশান শাথিল হইলে স্বামিজী মিঃ সৌভয়ারের আহবানানষায়ী 
আলমোড়াভিমূখে যান্রা কারলেন। সঙ্গে স্বামী তুঁরয়ানন্দ, 'নিরঞনানন্দ, 
সদানন্দ, স্বরূপানন্দ ইত্যাদি ও তাঁহার চারিজন পাশ্চাত্য শিষ্যা। নাইনীতালে 
উপস্থিত হইয়া স্বামিজী সদলবলে কয়েকাঁদন বিশ্রাম করিলেন। খেতাঁরর 
মহারাজা পূর্ব হইতেই গুরুদেবের দর্শন-কামনায় তথায় অবস্থান কাঁরতে- 
ছিলেন। স্বামিজীর শ্রীচরণ দর্শন ও তাঁহার পাশ্চাত্য 'শিষ্যাগণের সাঁহত 
পারচিত হইয়া মহারাজা আনন্দিত হইলেন। এই কালের ভ্রমণকাহনী ও 
স্বামিজীর অমূল্য কথোপকথনসমূহ 'সিষ্টার নিবেদিতা তাঁহার “স্বামিজীর 
সহিত হিমালয়ে” নামক পুস্তকে সন্দররূ্পে বর্ণনা করিয়াছেন। এইকালে 
স্বামজী তাঁহার শিষ্যগণের নিকট ভারতের পৌরাণিক ও এীতিহাসকষগের 
জীবন্তবিগ্রহস্বরূপ প্রাতভাত হইতেন। ভারতের অতাঁত হীতহাসের পণ্য 
কাহনী সকল বর্ণনা কারতে করিতে সময় সময় তিনি ভাবাবেগে বর্তমান 
বিস্মিত হইতেন। 

স্বামজীর বাল্যবন্ধু যোগেশচন্দ্র দত্ত একাঁদন তাঁহার সাঁহত দেখা কাঁরতে 
আসিলেন। কথাপ্রসঙ্গে যোগেশবাব স্বামিজীকে বলিলেন যে, 'তিনি যাঁদ 
ভারতীয় শাক্ষিত যুবকগণকে ইংলশ্ডে সিভিল সাঁভস পাঁড়বার জন্য চাঁদা 
সংগ্রহ করিয়া সাহায্য কারতে পারেন, তাহা হইলে এঁ সমস্ত ষূবক কৃতকার্য 
হইয়া মাতৃভূমির কল্যাণে অনেকাকিছ্‌ কাঁরতে সমর্থ হইবে । স্বামিজী বিষ 
হইয়া উত্তর করিলেন, “তুমি মস্ত একটা ভুল কাঁরতেছ। এ সমস্ত যৃবক 
জানিও। তাহারা পদে পদে সাহেবদের খাওয়া-দাওয়া, আচার-ব্যবহার নকস 
কাঁরবে, স্বদেশ বা জাতীয় আদর্শের কথা ভ্রমেও চিন্তা করিবে না।” বালিতে 
বাঁলতে স্বামজা ভারতবর্ষের 'নশ্চেন্ট জড়ত্ব, সাংসারক জীবনের দুঃখ-কম্টের 
প্রতিকার চেষ্টায় একান্ত, উদাসীনতা, উদ্যমহানতা ইত্যাঁদ জবলন্ত ভাষায় 
বর্ণনা কারতে লাগিলেন। দেশের দুর্দশার 'বিষয় বলতে বলিতে তাঁহার 
বিশাল লোচনদ্বয় অশ্রপূর্ণ হইল। সৌঁদন যোগেশবাবুর বন্ধু রামপুর স্টেট 
কলেজের প্রধান শিক্ষক বাবু রক্ষানন্দ সিংহ মহাশয় তথায় উপাস্থত 'ছিলেন। 
[তান এই অপূর্ব দৃশ্য দেখিয়া শ্রদ্ধামগ্ধ হদয়ে লিখিয়াছেন_ 

“সে দৃশ্য আমি জীবনে ভুলব না। তানি স্বোমিজশ) সংসারত্যাগণ সন্ন্যাসী, 
তথাপি ভারতবর্ষ তাঁহার হৃদয়ের সবখানি জাঁড়য়া ছিল। তাঁহার সমস্ত ভালবাসা 
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ছিল ভারতের শ্রুতি, ভারতকে তিনি প্রাণ 'দিয়া অনুভব কাঁরতেন, ভারতের জন্য অশ্রু 
বিসর্জন করিতেন এবং ভারতের সেবাতেই তানি তনুত্যাথথ করিয়াছেন। তাঁহার 
শিরা-উপাঁশরায় ভারতবর্ষ স্পান্দত হইত। এককথায়, ভারতবর্ষ তাঁহার জীবনের 
সাঁহত 'মাঁশয়া এক হইয়া গিয়াছিল।” 

আলমোড়ায় আসিয়া স্বামিজণী তাঁহার গুরুভ্রাতা ও সন্ন্যাসী শিষ্যগণসহ 
মিঃ সৌঁভয়ার সাহেবের বাংলোয় বাস কারতে লাগিলেন। তাঁহার পাশ্চাত্য 
শিষ্যাগণ নিকটবতঁ আর একটি বাড়তে অবস্থান করিতে লাগলেন। 
স্বামজী তাঁহার গুরাভ্রাত্গণের সাঁহত প্রাতদ্ররমণান্তে তাঁহাদের আবাসে 
উপাস্থিত হইয়া কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইতেন। শিষ্য ও শিষ্যাগণ ভান্তীবিনম্্ 
চিন্তে তল্ময় হইয়া স্বামিজীীর শ্রীমুখ-নিঃসৃত ভারতীয় আদর্শসমূহের অফ:রল্ভ 
ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেন। যে সমস্ত সমালোচক ভারতকে জীর্ণ স্থাবর ও 
ক্রমাগত অধঃপতনের পথে নাময়া যাইতেছে বাঁলয়া ধারণা করেন, তাহাঁদগের 
বিদ্বেষ ও অবজ্তাপ্রণোদিত সমালোচনাগ্ুঁলিকে তণর প্রাতবাদ করিয়া তিনি 
তাঁহার শিষ্য ও ভন্তগণকে বুঝাইয়া দিতেন যে, ভারত এক গৌরবময় বিকাশের 
জন্য প্রস্তুত হইয়া স্বানার্দন্ট পথে অগ্রসর হইতেছে । অতএব এই নবযুগের 
প্রারম্ভে স্বদেশসেবায় অগ্রসর হইতে হইলে কতখানি বি*বাস ও গভীর ভালবাসা 
ও সদাজাগ্রত সহানুভূতি লইয়া কর্মক্ষেত্রে দাঁড়াইতে হইবে, তাহা শিষ্যগণকে 
বুঝাইতে বুঝাইতে তান একদিন যেন একরকম অজ্ঞাতসারেই বাঁলয়া 
অনুভব করিতেছি। আম দোঁখিতেছি যে, ভারত যবাবস্থ।" 

স্বামিজী শিক্ষাদান ও আলোচনা-প্রসঙ্গে যে সমস্ত আঁভমত ব্যন্ত কাবতেন, 
তাহার আঁধকাংশ 'সম্টার নিবোদতা সযত্নে সংগ্রহ কাঁরয়া রাখিয়া গিয়াছেন। 
নিবেদিতাকে ভারতীয় ভাবে গঠিত করিতে গিয়া অনেক সময় স্বাঁমিজী বাধ্য 
হইয়া তাঁহার চিরপোঁষত রীতি, নীতি ও আদর্শগ্ীলকে তীব্রভাবে আক্রমণ 
কারিতেন। দঢ়হৃদয়া নিবোঁদতা স্বীয় স্বাতন্ন্যকে সবাইয়া রাঁখয়” সব সময় 
গুরুর সাঁহত একমত হইতে পারতেন না। গুরু ও শিষ্যের এই মানাঁসক 
বিবোধ সিম্টারের ভারত আগমনের পর হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। 'সিষ্টার 
স্বয়ং 'লাখয়াছেন, “এই সময় আমার সমস্ত যত়পোঁষত ধারণাগুলির উপর 
যে নিত্য আক্রমণ ও তিরস্কার বার্ধত হইতে লাগিল, আমি তাহার জন্য 
আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না। অনেক সময় অকারণে দুঃখভোগ করিতে হয়। 
আমি লক্ষ্য কারলাম, অনুকূলভাবাপন্ন "প্রিয় আচার্ষেব স্বগন অন্তর্ত হইষা 
তৎস্থানে এমন এক ব্যান্তর চিত্র উদয় হইল, 'যাঁন অন্ততঃ উদাসীন 'এবং সম্ভবতঃ 
প্রতিকলভাবাপন্ন হইবেন এবং এই কালে আম যে মানাঁসক যল্ণা ভোগ 
কাঁরতোছিলাম, তাহা যান্ত দ্বারা বিচার কারবার চেষ্টা করাও বিড়ম্বনা মানন।” 
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এই ভাবসজ্ঘাত নিবেদিতার জীবনে অতি মর্মান্তিক হইয়া উঠিয়াছল; 
চলতে গিয়া ভারতবর্ষের আদর্শকে ইংরেজের দৃষ্টি দ্বারা 'বিচার কারত। 
একজন ইংরেজ মাহলার পক্ষে পাঁরণত বয়সে ভারতীয় ভাবে ভারতের সাধনা 
ও আদর্শকে গ্রহণ ও হদয়গ্গম করা আতি কঠিন কাজ, আর 'এই সুকঠিন 
কাজের জন্য স্বামিজণ'র প্রবল প্রেরণাই জাতীয় আঁভজাত্যাপ্রয় স্বাতন্ত্যাভিমানী 
নিবোদতার চিত্তকে বিক্ষুব্থ করিয়া তুলিয়াছিল। তান এমন 'ভাবে নিজেকে 
সম্পূর্ণভাবে ভাঁঙ্গয়া গাঁড়বার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, পথও খাঁজয়া পাইতে- 
ছিলেন না। অবশেষে একাঁদন রজনীতে সহসা এই সমস্যার মীমাংসা হইয়া 
গেল। আকাশের ক্ষীণ চন্দ্রখশ্ডের প্রতি চাহিয়া স্বাঁমজ' নিবোদতাকে বাঁললেন, 
“মুসলমানেরা নৃতন চন্দ্রকে সমাদর করিয়া থাকেন। এসো, আমরা নূতন 
জীবন আরম্ভ করি।” স্বামজীর কল্যাণহস্ত ঈশ্বরের সর্বশ্রেম্ড আশীর্বাদের 
ন্যায় পদতলে উপবিষ্টা নিবোদিতার মস্তক স্পর্শ করিল ! 'দব্যস্পর্শে জন্মগত 
সংস্কার মুহূর্তে মিলাইয়া গেল। সিম্টার লিখিয়াছেন, “বহৃপূর্বে শ্রীরামকৃষ। 
তাঁহার শিষ্যগণকে বাঁলয়াছিলেন, এমন দন আসবে, যখন 'নরেন্দ্র' স্পর্শমা্ 
অপরের মধ্যে জ্ঞানসণ্টার কাঁরয়া 'দবে। আলমোড়ায় সেই সন্ধ্যাবেলা এই 
ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল ।৮ 

অনেকের মনে এরুপ ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে, হয়ত নিবেদিতা মৃদু- 
স্বভাবা দুর্বলা রমণী ছিলেন, সেই কারণেই আমিত-তেজস্বী বিবেকানন্দ 
তাঁহাকে মন্বরমুগ্ধা করিয়া মনোমতভাবে গ্াঁড়য়া লইয়াছিলেন; কিন্তু এরূপ 
ধারণা যে অমূলক, তাহা কাব রবীন্দ্রনাথ নাবোদতার পরলোকগমনের পর 
নিবোদতার স্মৃতিতর্পণ কারিতে গিয়া তাঁহার অতুলননয় ভাষায় ব্যস্ত করিয়াছেন। 
আমরা ভাহার কিয়দংশ 'নম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ।-_ 


“নানাঁদক দিয়া তাঁহ!র পাঁরচষলাভের অবসর ঘাঁটয়াছিল। তাঁহার প্রবল শান্ত আমি 
অনুভব কারয়াছিলাম, কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও বৃঝিয়াছিলাম, তাঁহার চাঁলবার পণ 
আমার চলিবার পথ নহে । তাঁহার সর্ব তোমুখণ প্রতিভা ছিল, সেই সঙ্জো তাঁহার তার 
একাঁট জানিস ছিল, সেটি তাঁহার যোদ্ধত্ব। তাঁহার বল ছল, সেই বল তান অন্যের 
জীবনের উপর একান্তবেগে প্রয়োগ কারতেন_ মনকে পরাভূত করিয়া লইবার একটা 
[বিপুল উৎসাহ তাঁহার মধ্যে কাজ কারত। যেখানে তাঁহাকে মানিয়া চলা অসম্ভব, সেখানে 
তাঁহার সঙ্গে মিলিয়া চলা কঠিন 'ছিল। অন্ততঃ আমি নিজের 'দক দয়া বালিতে 
পার. তাঁহার সঙ্গে আমার মিলনের নানা অবকাশ ঘাঁটলেও এক জায়গায় আমি 
অন্তরের মধ্যে গভীর বাধা অনুভব কাঁরতাম। সে ষে ঠিক মতের অনৈক্যের বাধা , 
তাহা নহে, সে যেন একটা বলবান আক্রমণের বাধা। 

“আজ এই কথা আমি অসঙ্কোচে প্রকাশ কারিতোছ; তাহার কারণ এই যে. 
একাঁদকে তিনি আমার চিত্তকে প্রাতহত করা সত্বেও আর একাঁদকে তাঁহার ক'্ছ 


১৬ 


২৪২ 1ববেকানন্দ চরিত 


হইতে যেমন উপকার পাইয়াছ, এমন কাহারও কাছ হইতে পাইয়াছি বালয়া মনে 
হয় না। তাঁহার সাঁহত পাঁরচয়ের পর হইতে এমন বারম্বার ঘটিয়াছে, যখন তাঁহার 
চরিত স্মরণ কাঁরয়া ও তাঁহার প্রাত গভীর ভান্ত অনুভব কাঁরয়া আম প্রচুর ফল 
পাইয়াছ। 

“নিজেকে এমন কীঁরয়া সম্পূর্ণ নিবেদন দিবার আশ্চর্ধশীস্ত আর কোন মানুষে 
প্রত্যক্ষ করি নাই। সে সম্বন্ধে তাঁহার নিজের মধ্যে কোনপ্রকার বাধাই 1ছল না। 
তাঁহার শরীর, তাঁহার আশৈশব ইউরোপীয় অভ্যাস, তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের স্নেহ- 
মমতা, তাঁহার স্বদেশীয় সমাজের উপেক্ষা এবং যাহাদের জন্য তিনি প্রাণ সমর্পণ 
কাঁরয়াছেন তাহাদের ওঁদাসীন্য, দুর্বলতা ও ত্যাগ স্বীকারের অভাব-কিছুতেই 
তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতে পারে নাই। মানুষের সত্ার্প 'চিতরূপ যে কি, তাহা যে 
তাঁহাকে জানিয়াছে, সে-ই দেখিয়াছে; মানুষের আন্তারক সত্তা সর্বপ্রকার স্থুল 
আবরণকে একেবারে মিথ্যা কাঁরয়া দিয়া কিরূপ অপ্রতিহত তেজে প্রকাশ পাইতে 
পারে তাহা দৌখতে পাওয়া পরম সৌভাগ্যের কথা। ভগিনী নিবোদতার মধ্যে 
মানুষের অপরাহত মাহাত্ম্কে সম্মুখে প্রত্যক্ষ কাঁরয়া আমরা ধন্য হইয়াঁছি।” 


1ছিলেন। প্রায় প্রত্যহ দশ ঘণ্টাকাল গভীর অরণ্যে একাকণ ধ্যান-ধারণায় যাপন 
কারতেন। ক্রমাগত দর্শনাঁর্থগণের সাঁহত আধ্যাত্মক আলোচনায় তান যেন 
বিরন্ত হইয়া উঠিয়াছলেন; এমনাঁক, সময়ে সময়ে অন্তরঙ্গ ভন্তবৃন্দের সাঁহত 
কোন বিষয়ের আলোচনা করাও যেন অসহ্য বোধ হইত । লোকশিক্ষা ও 
ধর্মপ্রচারের জন্য পারব্রাজক সন্ন্যাস একাল পর্যন্ত যেভাবে জীবন যাপন 
উদাসীন যোগীর ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অতীত জীবনের 
তীব্র তপোভাব ও বাঁহর্জগতের উপর একটা প্রবল 'বিতৃষ্ম সময় সময় তাঁহার 
হাবভাব ভঙ্গতে সুস্পন্ট হইয়া উঠিত। লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া তিনি 
প্রায়ই গভীর অরণ্যে একাকী যাপন কাঁরতে লাঁগলেন। এইরূপে একবার 
প্রায় এক সপ্তাহ পর ৫&ই জুন সন্ধ্যাকালে তিনি দুইটি নদার্ণ সংবাদ শানবার 
জন্য আলমোড়ায় 'ফারয়া আসিলেন। স্বাঁমজীর অনুপাঁ্থত কালে তাঁহার 
শিষ্াগণ সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, গাজীপুরের বিখ্যাত সাধু পওহারীবাবা 
দেহরক্ষা কাঁরয়াছেন এবং সাণ্কোতিক 'লাপাবদ মিঃ গ্ডউইনও ২রা জুন জবর- 
রোগে আক্রান্ত হইয়া উতকামন্দে দেহত্যাগ করিয়াছেন। পরাঁদন প্রাতঃকালে 
মিসেস বলের বাংলোয় স্বামিজীকে উত্ত সংবাদ প্রদান করা হইল। তিনি 
ধীরভাবে উহা শ্রবণ কারলেন, কোন প্রকার আভমত প্রকাশ করলেন না। 
“পূর্বের ন্যায় গম্ভীরভাবে ত্যাগ ও ভান্তর মাহমা কীর্তন কাঁরতে লাগিলেন: 
কিন্তু কয়েক ঘণ্টা পরেই 'তাঁন তাঁহার প্রিয়তম শিষ্যের বিয়োগে যে 
মর্মান্তিক আঘাত পাইয়াছেন, তাহা ব্যস্ত করিলেন। প্রাণাধক শিষ্যের বিয়োগে 


বুগ-প্রবর্তক বিবেকানন্দ ২৪৩ 


তান কাতর হন নাই, ভারতমাতা যে একজন উদীয়মান কমর্শকে অকালে 
হারাইলেন, এই দুঃখই তাঁহাকে ব্যাথত কারয়াছিল। 

কিছাযীদন হইল মাদ্রাজের প্রবুদ্ধ ভারত" পন্রিকার সম্পাদক ইহলোক 
হইতে অপসারিত হওয়ায়, উত্ত পন্রখানি আলমোড়া হইতে প্রকাশিত হইবার 
বন্দোবস্ত হইল।॥ তদনুসারে স্বামী স্বরুপানন্দ উহার সম্পাদক এবং মিঃ 
সৌভয়ার পারচালকরূপে 'নার্দস্ট হইলেন। এই পান্রকাখানর প্রাত স্বামিজীর 
অত্যন্ত অনুরাগ ছিল, এক্ষণে সুযোগ্য ব্যান্তুগণ ইহার ভার গ্রহণ 
করিলেন দোঁখয়া তিনি অতাঁব আনান্দত হইলেন। অতঃপর কেবলমান্ত 
পাশ্চাতা শিষ্যগণ সহ মিসেস বূলের আঁতাঁথরৃপে কাশ্মীর ভ্রমণে' বাহর্গত 
হইলেন। 

রাওলাপশ্ডি হইতে টোঙ্গাযোগে তাঁহারা মারীতে উপনীত হইলেন। 
তথায় তিন দিন বিশ্রাম করিয়া শ্রীনগর আভিমনখে যান্না করিলেন। ঝিলাম 
উপত্যকার মনোরম দৃশ্যসমূহ দর্শন কাঁরতে করতে তাঁহারা বারমূলায় 
উপনীত হইলেন। এই স্থানে তিনখান হাউস্‌বোট: ভাড়া কাঁরয়া নদীবক্ষে 
জলপথে তাঁহারা শ্রীনগর আভমূখে অগ্রসর হইলেন। স্বামিজী প্রফুল্লাচত্তে 
তাঁহার পরিব্রাজক জীবনের ভ্রমণকাহনীসমূহ সঙ্গিগণকে শুনাইতেন এবং 
সময় সময় কাশ্মীরের অতঈত ইতিহাস, কাঁণচ্কের কাঁহনী, অশোকের বৌদ্ধধর্ম 
প্রচার, শিব উপাসনা ইত্যাঁদ 'বাভন্ন বিষয়ের আলোচনায় এত আত্মমঙ্ন 
হইয়া যাইতেন যে আহার করিবার কথা পযন্ত বিস্মৃত হইতেন। ২৫শে 
জুন তাঁহারা শ্রীনগরে উপনীত হইলেন। 

কিন্তু সপ্তাহকাল মধ্যেই তাঁহার ভাবান্তর উপস্থিত হইল। হাস্যপ্রফুল্ল 
শববেকানন্দ গম্ভীর হইলেন। প্রায়ই তান শিষ্যগণের অজ্ঞাতসারে স্বীয় 
নৌকাসহ অন্য্র প্রস্থান কারিতেন। একাকী 'নিজনে যাপন কারবার একট। 
ব্যাকুল আগ্রহে বিবেকানন্দ অধীর হইয়া উঠিলেন। 

৪ঠা জুলাই িকটউবতর্ঁ দেখিয়া স্বামিজী তাঁহার আমৌরকান 'শিষ্যাগণকে 
তাঁহাদের প্বাধীনতা দিবস* উপলক্ষ্যে একটু বিশেষভাবে নিমন্ণ করিবার 
জন্য গোপনে আয়োজন কাঁরতে লাগিলেন। পরাদন প্রভাতে পর-পুজ্প-পল্লব- 
শোভিত তরণীশীর্ধে আমেরিকার জাতীয় পতাকা স্থাপিত হইল । তাঁহার 
শবস্মিত আমেরিকান শিষ্যাগণ আনন্দের সাহত প্রাতভোজনে যোগদান কারিলেন। 
এই ক্ষু্র উৎসব-সভার অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্ঞসৃন্দর করিবার জন্য স্বামিজী ও 
শীনবেদিতা উপয্ন্ত আয়োজনের রুট করেন নাই। স্বামিজী আনন্দের সাহত 
শনু০ 00০ 0010 ০0£ 1৮1” শীর্ষক স্বরচিত একি ইংরেজ কবিত্তা 
গাঠ কাঁরয়া শিষ্যাগণকে শুনাইলেন। পাঠকবর্গের অবগাঁতর নিমিত্ত উহা 
আমি অনুবাদ কাঁরয়া 'দলাম। 


২৪৪ [ববেকানন্দ চাঁরত 


“৪ঠা জ.্লাইর প্রাতি” 


হের 1বগাঁলত, 'নাবড় কৃষ্ণ বারিদ-পদঞ্জ গগনে, 
সারা নিশা ধার ধরণী আবার ঘন ঘোর আবরণে, 
এন্দুজালিক স্পর্শে তোমার জাগিয়া উঠিল ধরা, 
িহগ মুখর কুঞ্জকানন বন্দনা-গণীতি ভরা । 

তারকা নিন্দি' শুভ্র-শাশির-কিরীট পাঁরয়া শিরে, 
তব আবাহনে পুলকে আকুল ফুলকুল কাঁপে ধারে। 
পৃজাসম্ভার প্রেমপ্রিত বক্ষে সাজায়ে রাখি, 
সরসী মেলল তোমারে হোরতে অযধূত কমল আঁখি। 
বিশ্ব তোমারে বরিয়া লইল. সে দিন এসেছে আজ, 
নব আবাহন করগো গ্রহণ আলোকের আঁধরাজ। 
আজ হে অরুণ করুণায় তব মুগ্ধ জগৎবাসী, 
মুক্তি ছড়ায়ে হাসিল তোমার কান্ত কিরণ রাশি। 
ভাব দেখ তুমি, নিখিল বি*শব তোমার দরশ তরে 
ভার যুগচয়, খধাঁজল তোমায়, কত না প্রদেশ 'পরে। 
ছাঁড় কতজন, গৃহ পাঁরজন, ছিপড়য়া প্রণয়-ডোর, 
লাঁভতে তোমায় লাঁজ্ৰ' সাগর, পাঁশল কাননে ঘোর। 
- প্রাত পদে দাল শতেক বন্ধ পবাণ শঙ্কাহীন, 
তবে তো পূর্ণ করিয়া চেষ্টা উাঁদল পুণ্যাদন। 
সফল হইল সাধনা ও প্রেম_ সার্থক বলিদান, 
সকল বেদনা ধন্য কারিয়া 'সাদ্ধ লাঁভল স্থান। 
তারপর তুমি, মঙ্গলালয় জাগয়া উঠলে ধারে, 
মুক্ত-কিরণ বরাষ হরষে বি*ব-মানব-ীশরে। 

চল অবিবাম বাধাহনীন পথে জগৎ করিতে তৃপ্ত, 
-গ্রগন কেন্দ্রে হে দেব ছড়ায়ে মুক্তি-কিরণ দীপ্ত! 
হেরুক আনন্দে বন্ধন পাশ নিঃশেষে গেছে খাঁল। 
প্রফূল্প নবীন জীবন লাভয়া হউক সফল প্রাণ, 
মুক্তির দিন! আজকে সবারে স্বাধীনতা কর দান। 


, এই কাঁবতাঁট ধীলাখবার ঠিক চার বংসর পর ১৯০২-এর ৪ঠা জুলাই 
স্বামজী স্ব স্বরুপ সম্ববণ করেন। ইহা কি তাহারই ভবিষ্যদ্বাণী? অথবা 
আমেরিকার স্বাধীনতার কথা চিন্তা কারতে গিয়া সমগ্র জগতের পরপদদলিত 
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জাঁতসমূহের পঃনরুকখানের একটা গৌরবময় 'চিন্র তাঁহার মানসপটে ডীদত 
হইয়াছিল £ 

৬ই জন্লাই িসেস্‌ বুল ও মিস্‌ ম্যাকৃলিয়ড্‌ শ্রীনগর হইতে বিশেষ 
কার্যে গুলমার্গ গমন করিলেন। ১০ই তাঁরখে তাহারা অপ্রত্যাশিতভাবে 
ফারয়া আসিয়া শাঁনলেন যে, স্বামজী কোথায় চাঁলয়া 1গয়াছেন। অবশেষে 
অনেক অনুসন্ধানে তাঁহারা অবগত হইলেন যে, তান সোনামার্গের রাস্তায় 
অমরনাথ যান্না কাঁরয়াছেন। গ্রীত্মাতিশয্যবশতঃ বরফ গাঁলয়া সোনামার্গের 
রাস্তা বন্ধ হওয়ায় স্বামিজী বিফলমনোরথ হইয়া ১৫ই জুলাই পুনরায় 
শ্রীনগরে ফাঁরয়া আঁসলেন। 

১৮ই জুলাই তাঁহারা ইসলামাবাদে ফিরিয়া আসলেন এবং ইসলামাবাদের 
নিকটবতর্ট কয়েকটি প্রাচীন দেবমান্দর ও অবন্তিপুরের ধৰংসাবশেষ পাঁরদর্শন 
করিয়া আচ্ছাবল আঁভমুখে অগ্রসর হইলেন। এই সময় প্রত্যহ প্রভাতে স্বামিজন 
শিষ্যাগণ সহ ঝিলাম নদীতীরে ভ্রমণ করিতে করিতে 'হন্দুধর্ম, খুষ্টধর্ম ও 
মুসলমানধর্মের নানাপ্রকার এীতিহাঁসক তন্বালোচনা করিতেন; কখনও ব৷ 
আঁহাঁদগকে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের মাহমায় অনপ্রাণিত করিয়া তুলিতেন। 
আচ্ছাবলে একাঁদন মধ্যাহ্ভোজনের সময় স্বামিজী তাঁহার অমরনাথ গমনের 
সঙ্কম্প ন্যন্ত করলেন এবং 'সম্টার নিবোদতাকে সঙ্গে যাইবার জন্য অনুমাঁত 
প্রদান কাঁরলেন। তাঁহার অন্যান্য শিষ্যা্ণ, যতাঁদন স্বামজন ফিরিয়া না 
আসেন, ততাদিন পহেলগামে অপেক্ষা করিবেন স্থির হইল। 

যাব্নার অন্যান্য বন্দোবস্ত এবং বস্ব্াবাস ইত্যাঁদ ক্লয় করিবার জন্য স্বামিজী 
পুনরায় ইসলামাবাদে ফিরিয়া আসিলেন। তথা হইতে সিম্টার নিবোদতাসহ 
যান্রিগণের সাহত মিলিত হইয়া পদব্রজে অমরনাথ আঁভমুখে যান্না কারলেন। 
সন্ধ্যার প্রাক্কালে তৰর্থযাত্রিগণ রজনন যাপন কারবার জন্য প্রা্তরমধ্যে স্ব স্ব 
বস্বাবাস স্থাপন কারতে লাগলেন। স্বামজী ও িবোদতাকে তাঁহাদের 
মধ্যেই বস্পাবাস স্থাপন কাঁরতে দেখিয়া সন্ব্যাসিবৃন্দ ইংরেজ মাঁহলার তাঁহাদের 
সাহত একত্র অবস্থান সম্বন্ধে বিষম আপত্তি উত্থাপন কাঁরলেন। স্বামিজণ 
িছ্‌তেই পৃথকস্থানে বস্তাবাস তুলিয়া লইয়া মাইতে স্বীকৃত হইলেন না। 
তিনি তণর ভর্খসনা সহকারে সন্াসিবৃন্দের অজ্ঞতামূলক আপাত্তর প্রাতিবাদ 
করিন্ছেন, এমন সময় জনৈক নাগাসম্ব্যাসী তাঁহার সম্মৃখীন হইয়া বিনীতভাবে 
বাঁললেন, “স্বামিজী! আপনার শান্ত আছে সত্য-কিন্তু তাহা প্রকাশ করা 
উচিত নহে ।” স্বাঁমজী তৎক্ষণাৎ স্বীয় ভ্রম বাঁঝতে পাঁরয়া গনরস্ত হইলেন। 
'নিবেদিতার বস্ত্রাবাস সর্বাগ্রভাগে স্থাপন করিলেন। স্বামিজার প্রভাব যেন 
সম্যাসবন্দের মধ্যে মন্্শাস্তির ন্যায় কার্য কারল। সন্ধ্যার পর প্রজবাঁলত ধ্ানর 
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পারবে শত শত সন্ন্যাসী তাঁহার সাঁহত ধর্মালোচনায় যোগদান করিতে লাগলেন ॥ 
লাগিলেন। সিম্টার নিবেদিতা ভিন্নদেশীয়া রমণী বলিয়া তাঁহারা সঙ্ককোচ 
লাঁগলেন। 

বাওয়ানের পাঁবত্র নির্ঝারণীতে অবগাহন কাঁরয়া একাদশ পালন করিবার 
জন্য স্বামিজী যাব্রিগণসহ এক দিবস পহেলগামে বিশ্রাম কারলেন। বলা 
বাহুল্য, তুষারাবৃত দুর্গম ও দুরারোহ পথক্লেশ সত্তেও স্বামজী তীর্ঘযান্রীর 
চিরাচারত কর্তব্যগুলি অন্যান্য সাধুদের ন্যায় পালন কাঁরতেন। ধ্যান, জপ, 
শাস্লালোচনা ও একবার সামান্য আহার- ইহাই ছিল দৈনান্দন কর্তব্য। 
সমতল হইতে ১৮ হাজার ফিট উধ্র্বে তুষারমৌলী গারশৃঙ্গ আতন্রম কাঁরয়া 
পাঁচটি গারনির্বরের সং্গমস্থল পণ্ঠঈতরণনতে যাল্রিগণের বস্ত্াবাস স্থাঁপত 
হইল। এই পাঁচাট গিারতটিনীতে একটির পর অপরাটিতে ভিজা কাপড়ে 
হাঁটয়া গিয়া যান্রিগণের স্নান করা 'বিধি। স্বামিজী দীর্ঘ পথভ্রমণে ক্লান্ত 
ও শ্রাল্ত হইয়া পাঁড়য়াছিলেন। নিবোঁদতা ও তাঁহার সাঁঙ্গগণ নিষেধ করিতে 
পারেন এই আশঙ্কায় অপরের অলক্ষ্যে স্বামিজী ওই কঠিন নিয়মাটিও অক্ষরে 
অক্ষরে পালন করিয়াছলেন। 

২রা আগম্ট মঞ্গলবার রানি দুই ঘাঁটকার সময় চন্দ্রালাকিত হিমাগাঁরর 
অপূর্ব সোন্দর্য দোখতে দেখিতে যাল্রা আরম্ভ হইল। ক্রমে এক সঙ্কীর্ণ 
উপত্যকায় আসবার পর, আঁতি কঠিন চড়াই শুরু হইল। তখন সূর্য উঠিয়াছে। 
কমে দুর্গম পথের শেষ হইল। অমরনাথের পাবত্র গৃহা দৃষ্টপথে পাঁতিত 
হইবামান্র যাল্রিবৃন্দ মহাদেবের জয়ধ্বনি উচ্চারণ কাঁরয়া বগলিত তুষারধারায় 
অবগাহন কাঁরতে লাগলেন। স্বামিজণ ক্লান্ত হইয়া 'পিছাইয়া পাঁড়য়াছলেন, 
কিছ বিলম্বে তান আঁসয়া পেশছিলেন। গম্ভীর প্রশান্তভাবে উৎক্ঠিত 
শিষ্যাকে কিছ; না বালয়া শুধু “স্নান করিতে যাইতেছি” বাঁলয়া পিছনে 
আসতে বলিলেন। অবগাহনান্তে নাগাসন্ন্যাসঁদের সহিত বিভাতলেশ্পিত 
ফলেবরে কেবলমান্র কৌপাীনধারী বিবেকানন্দ ভান্তকণ্টাকত দেহে 'বশাল 
গুহামধ্যে প্রবেশ কারলেন। এ-ই বহত্প্রার্থত বহুঈীপ্সিত শ্রীশ্রীঅমরনাথ। 
সম্মুখে সুবৃহৎ চিরতুষারগাঁঠত ভগবান মহাদেবের অনাঁদ 'শিবালঙ্গ 
বিরাজমান_যেন রজতশযভ্রকান্তি মহাদেব স্বীয় অটল মাঁহমায় স্বপ্রাতত্ঠ। 
যেন প্রসারত দই হস্তে ভগবান শঙ্করের শ্্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করিলেন 
তারপর কয়েক মিনিট ধ্যানাসনে কাটাইয়া গূহা হইতে নিক্কান্ত হইলেন। 
বলা বাহুলা, ভগিনী নিবেদিতার গৃহামধ্যে প্রবেশ করিয়া মহাদেবের আরাধনা 
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কারতে কেহ আপাত্ত করেন নাই। স্বামজী গূহা হইতে 'নর্গত হইয়া 
উদ্ডীয়মান শ্বেত পারাবতশ্রেণী দর্শন কাঁরয়া নিজেকে সৌভাগ্যবান ও 1সদ্ধ- 
সঙ্কল্প জ্ঞান করলেন। অর্ধঘণ্টা পরে নদীতণীরে িলাসনে বাঁসয়া এক 
সহদয় নাগাসন্ন্যাসী ও নিবোদতার সহিত জলযোগ কাঁরতে কাঁরতে বালকের 
ন্যায় আনন্দোচ্ছৰাসে তিনি বাঁলতে লাগিলেন, “আমার আজ সাক্ষাৎ শিব দর্শন 
হইল। এখানে যাত্রীর বিস্তহরণ করিবার জন্য প্রসারতহস্ত পান্ডা নাই, 
ধর্মের ব্যবসায় নাই, চিত্তাবক্ষেপকর কোন কিছুই নাই-এ এক 'নিরবাচ্ছন্ন 
পূজা আরাধনার ভাব! আর কোন তীর্থস্থানেই আম এত আনন্দ পাই' নাই!” 
পরে তান নিবোঁদতাকে গভীর 'বি*বাসের সাহত বাঁলয়াছিলেন, “দেবাদদেব 
অমরনাথ আমাকে ইচ্ছামৃত্যু বর প্রদান কারয়াছেন।” 

কিন্তু অমরনাথের অপূর্ব অনুভূতি ও ক্লেশসাধ্য অনুষ্ঠানগুলি তাঁহার 
দেহ ও স্নায়ুপঞ্জকে এমনভাবে মৃহ্যমান কারয়াছিল যে, তান মূচ্ছিত হইয়া 
পাঁড়বেন (পরে বাঁলয়াছিলেন) এই আশঙ্কায় নিজেকে সংযত করিয়া রাখয়া- 
ছিলেন। তাঁহার বাম নয়নে রন্তু জমিয়া দাগ হইয়াছিল এবং কয়েকাঁদন পর 
জনৈক চিকিৎসক তাঁহাকে পরাঁক্ষা কাঁরয়া বাঁলয়াছলেন যে, তাঁহার হতাপন্ডের 
গঁতিরোধ হইবার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তাহার পাঁরবর্তে উহা চিরাঁদনের মত 
বার্ধতায়তন (71050) হইয়া গিয়াছল। 

প্রত্যাবর্তনের পথে পূর্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী স্বামজী পহেলগামে আসিয়া 
তাঁহার পাশ্চাত্য শিষ্যাদের সাহত মিলিত হইলেন। এইকালে তাঁহার প্রাণমন যেন 
[শবময় হইয়া িয়াছিল। শিবমাহমা কীর্তন করিতে করিতে আাঁহারা ৮ই 
আগন্ট শ্রীনগরে ফিরিয়া আসিলেন। ৮ই আগস্ট হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর পযন্তি 
তাঁহারা শ্রীনগরে ছিলেন। এই সময় স্বামিজী নির্জনতা প্রয় হইয়া উাঠয়াছিলেন 
এবং প্রায়ই স্বীয় নৌকাখাঁন অন্যান্য তরণী হইতে দূরে লইয়া যাইতেন। তাঁহার 
চত্ত যাঁদও আধকাংশ সময় অন্তর্মখণ হইয়া থাঁকিত, তথাপি মাঝে মাঝে তান 
ভারতের পুনরুখথানের জন্য তাঁহার ব্রত ও আদর্শের কথা আলোচনা করিতেন। 
এই আলোচনাকালে কেবল তাঁহার শিষ্যারাই উপাস্থত থাকিতেন না, মাঝে 
মাঝে কাশ্মীর দরবারের পদস্থ কর্মচারীরাও যোগ দিতেন। বর্তমান সামাজিক 
দুর্গত মোচন করবার জন্য, হিন্দহধর্মকে ছ*তমার্গবাঁরজত ও প্রচারশশীল করিতে 
হইবে, তাহার আদর্শ থাকিবে শ্রীরামকৃষের জীবন; এ বিষয়ে উৎসাহের সহিত 
যুক্তি প্রদর্শন কারতে তিনি কখনো বিরত হইতেন না। জাতীয় দৌর্বল্য ও 
অপ্রতিকারে অত্যাচার সহ্য করিয়া হীন হইতে হঈনতর জীবনযাপনের গ্লানি 
হইতে দভ্ভাগা জাতিকে মুস্ত কারবার জন্য তাঁহার আগ্রহ কি গভীর ছিল, তানহা 
নিম্নের কয়েকটি কথা হইতেই বুঝা যাইবে । এইকালে একজন আসিয়া জিজ্ঞাসা 
কারলেন, “স্বামিজণী, যখন দেখি, প্রবল দূুর্বলের উপর অত্যাচার কাঁরতেছে, 
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তখন আমরা ক কাঁরব ?” স্বামজী তৎক্ষণাং উত্তর দিলেন, “ক কাঁরবে ঃ 
নিশ্চয়ই বাহুবল প্রয়োগ করিয়া প্রবলকে নিরস্ত করিতে হইবে ।” অনুরুপ 
প্রশ্নের উত্তরে স্বাঁমজী অন্যত্র বালয়াছিলেন, “যেখানে দুববলতা ও জড়ত্ব, সেখানে 
ক্ষমার কোন মূল্য নাই, যুদ্ধই শ্রেয়ঃ। যখন তুমি বুঝবে সহজেই জয়লাভ 
করা তোমার করায়ত্ত, তখনই ক্ষমা কারয়ো। জগৎ যুদ্ধক্ষেন্র, সংগ্রাম কারয়া 
ানজের পথ কাঁরয়া লও।”» আবার প্রশ্ন, “সত্য আধকার রক্ষার জন্য একজন 
প্রাণাবসর্জন করিবে, না প্রাতবিধান না কারিতে শিক্ষা কাঁরবে ?” স্বামিজী ধারে 
ধীরে উত্তর কারলেন, “সম্্যাসীর পক্ষে অপ্রাতিরোধই ধর্ম, কিন্তু গৃহস্থের 
আত্মরক্ষা করা কর্তব্য । 

বৌদ্ধ ও জৈন আঁহংসা ও অগপ্রাতরোধের আদর্শের 'বিকীতি; গাহস্থ্য- 
জীবনে মোক্ষমার্গীঁ সন্ন্যাসীর 'নাক্কয়তার ব্যর্থ অনূকরণের ফলেই 'হিন্দুজাতির 
জীবনে তামাঁসক জড়ত্ব দেখা "দিয়াছে, একথা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রল্থে তারস্বরে 
ঘোষণা করিয়া বিবেকানন্দ 'লাখয়াছেন,_“আঁহংসা ঠিক, 'ির্বৈর বড় কথা। 
কথা তো বেশ, তবে শাস্ত বলছেন. তুমি গেরস্থ, তোমার গালে এক চড় যাঁদ 
কেউ মারে, তাকে দশ চড় যাঁদ না 'ফাঁরয়ে দাও, তবে তুমি পাপ করবে। 
"আততায়িনং উদ্যন্তং ইত্যাদি । হত্যা করতে এসেছে, এমন ব্রাহ্মণ বধেও পাপ 
নেই, মন বলেছেন। এ সত্য কথা, এট ভোল্‌বার কথা নয়। বাঁরভোগ্যা 
বসুন্ধরা, বীর্য প্রকাশ কর, সাম, দান, ভেদ, দণ্ডনীত প্রকাশ কর, তবে তুমি 
ধার্মক। আর ঝাঁটা লাঁথ খেয়ে চুপাট করে, ঘাঁণত জীবন যাপন করলে 
ইহকালেও নরকভোগ পরকালেও তাই। এইটি শাস্নের মত। সত্য, সতা, পরম 
সত্য, স্বধর্ম করহে বাপন। অন্যায় করো না, অত্যাচার করো না, যথাসাধ্য 
পরোপকার কর। কিন্তু অন্যায় সহ্য করা পাপ, গৃহস্থের পক্ষে: তৎক্ষণাৎ 
প্রাতিবধান করতে চেস্টা করতে হবে। মহা উৎসাহে, অর্থোপাজন করে, স্্রশ- 
পাঁরবার দশজনকে প্রাতপালন, দশটা হিতকর কার্যানুষ্ঠান করতে হবে। এ 
না পারলে তুমি কিসের মানূষ ?” 

কাশ্মীরে একটি সংস্কৃত কলেজ ও মঠ স্থাপনের জন্য কাশ্মীরের মহারাজ 
স্বামজীকে আবশ্যকমত ভূমি প্রদান কাঁরতে অঞ্গীকার কাঁরয়াছিলেন। 
শাঝলামনদীর তারে স্বামজী একটি স্থান মনঃপৃত কাঁরলে মহারাজ উহা 
তাঁহাকে দান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। স্বামিজীর শিষ্যগণ তথায় বস্মাবাস 
স্থাপন করিয়া বাস করিতে লাগলেন; কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যভাগে 
তাঁহাকে সরকারীভাবে জানাইয়া দেওয়া হইল যে, উত্ত ভূমি তিনি পাইবেন 
না। সঞ্কম্প ভঙ্গে স্বামিজী অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তদানীন্তন রোঁসিডেন্ট 
মিঃ এডালবার্টের (4১0211611) প্রাতকূলতায় উত্ত প্রস্তাবটি কাউন্সিলে 
আলোচিত পর্যন্ত হইতে পারে নাই। সামায়ক নৈরাশ্যে বিমর্ষ হইলেও এই 
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ঘটনায় স্বামিজী বাঁঝতে পারলেন, দেশীয় রাজ্য অপেক্ষা বৃটিশ ভারতই 
তাহার উপয্যন্ত কার্ষেত্র। ২০শে সেপ্টেম্বর স্বামজী আমোরকার কনসাল 
জেনারেলের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া ডালহুদে গ্রমন কাঁরলেন। তথায় দুই দিবস 
থাঁকয়া পুনরায় শ্রীনগরে 'ফারয়া আসলেন। 

৩০শে সেপ্টেম্বর স্বামিজী সহসা ক্ষীর-ভবানী আভমনুখে প্রস্থান কারলেন 
এবং কোন শিষ্যা যাহাতে তাঁহার পশ্চাদনূগমন না করেন, তাঁদ্বষয়ে বিশেষভাবে 
সাবধান কারয়া 'দিলেন। 

ক্ষীর-ভবানীর পাঁবন্র প্রশ্রবণতটে উপনীত হইয়া স্বামিজী উগ্র তপস্যায় 
ব্রতী হইলেন। প্রত্যহ প্রভাতে একমণ দুগ্ধের ক্ষ্র, আতগপান্ন ও বাদাম 
ইত্যাদি প্রচুর পাঁরমাণে জগঙ্জননীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ কাঁরতে লাগিলেন। 
স্থানীয় জনৈক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কুমারী কন্যাকে প্রত্যহ শাস্মবিধি অনুযায়ী 
পুজা করিতেন। একাঁদন প্রজলিত হোমাশ্নির সম্মুখে যোগাসনে উপবিষ্ট 
বিবেকানন্দ মহামায়ার ধ্যানে নিমগন হইবেন, এমন সময়ে সম্মুখস্থ ভগ্নমন্দির 
দর্শনে তাঁহার মনে হইল, যখন এ মান্দির মুসলমানগণ ভগ্ন করিয়াছিল, তখন 
'হন্দুগণ ক বাহুবলে ৩াহাঁদগের গাঁতিরোধ কাঁরতে পারে নাই? আম যাঁদ 
৩খন উপাঁস্থত থাকিতাম, তাহা হইলে প্রাণপণ কারয়াও জননীর মান্দর রক্ষা 
কাঁরতাম, কিছুতেই পবিন্র মান্দর ধ্বংস হইতে দিতাম না। 

সহসা এক দৈববাণী! বিস্ময়-ীবমূড় বিবেকানন্দ উৎকর্ণ হইয়া শুনলেন, 
জগজ্জননী সস্নেহ ভর্থসনার সাহত বলিতেছেন, “যাঁদই বা মুসলমানগণ 
আমার মান্দর ধ্বংস করিয়া প্রতিমা অপাঁবন্র করিয়া থাকে. তাহাতে তোর কি? 
তুই আমাকে রক্ষা করিস্‌, না আমি তোকে রক্ষা করি 2” 

একি অগ্রত্যাশিত ঘটনা! স্বামিজী সম্যক বুঝিয়া উঠিতে পারলেন না। 
পরাঁদবস তান পুনরায় ভাবতে লাগলেন, যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে । আম 
ভিক্ষা করিয়া অর্থসংগ্রহ করিব এবং জীর্ণমন্দির সংস্কার কারব। এ কার্যে 
অগ্রসর হইলে আমি কৃতকার্য হইব সন্দেহ নাই॥। সহসা পুনরায় দৈববাণী! 
জননী বাঁলতেছেন, “যাঁদ আমার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে ক আম সস্ততল 
সুবর্ণমান্দির এই মুহূর্তেই গঠন কাঁরতে পাঁর নাঃ আমার ইচ্ছাতেই এই 
মন্দির ভগ্ন অবস্থায় পাঁতত রাহয়াছে।» 

কর্ম যোগীর বিদ্যার অহঙ্কার চূর্ণ হইল! রজোগুণের অভ্রভেদী সমল্সত 
গারমা সহসা অবনত হইয়া জগজ্জননীর পদতলে লৃশ্ঠিত হইল । শ্রীরামকৃষ্ণ 
যে বালতেন, “নরেন্দ্রের হৃদয়ে একটা অজ্ঞানের পাতলা আবরণ মা-ই রাঁখয়া 
দিয়াছেন, উহার দ্বারা অনেক কর্ম করাইয়া লইবেন বলিয়া” তাহা যেন, 
ক্ষণকালের জন্য সাঁরয়া গেল! তান 'দব্যদৃন্টিতে দৌখলেন. মহামায়ার বিরাট 
ইচ্ছায় তিনি ষল্তের মত চাঁলত হইতেছেন। এ আভনব অনুভূতি তাঁহার 
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মনোরাজ্যে বিচিত্র পরিবর্তন আনিয়া দিল। প্রাণে অপূর্ব শান্তি, অদ্ভুত 
নিস্তব্ধতা লইয়া স্বামিজ শ্রীনগরে ফিরিয়া আঁসিলেন। 

স্বামিজীর ভাবান্তর লক্ষ্য কাঁরয়া তাঁহার শিষ্যাগণ বাস্মত হইলেন। সেই 
অদ্ভুতকর্মা, উৎসাহোদ্দীপ্ত বিবেকানন্দ গম্ভরভাবে তাঁহাঁদগকে লক্ষ্য করিয়া 
বাঁললেন, “আমার কর্মের স্পৃহা স্বদেশপ্রেম সমস্ত অন্তাহ্ত হইয়াছে! হার 
ও! আমি ভূল কাঁরয়াছিলাম, আম ঘল্, তান যন্ত্র! মা-মা--তিানিই সব, 
তিনিই কর্তা আম কে?- তাঁহার অজ্ঞান সন্তান মান্র।” পুনরায় কয়েকাঁদন 
নিজনে গভীর সাধনায় রত থাকিয়া মুশ্ডিতমস্তক বিবেকানন্দ সামান্যবেশে 
তাঁহাদিগের মধ্যে ফারিয়া আঁসলেন। ক্ষীর-ভবানী যাত্রার পূর্বে তান 
1১917 0109 111001)67” শীর্ষক যে কাঁবতাটি 'লাঁখয়াছিলেন, উহা আবৃত্তি 
কাঁরতে লাঁগলেন। আমরা পাঠকগণের অবগাঁতির জন্য কাব সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 
বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। 


মত্যুরপা মাতা 
নিঃশেষে নিবেছে তারাদল, মেঘ এসে আবারছে মেঘ, 
স্পন্দিত, ধৰনিত অন্ধকার, গরাঁজছে ঘূর্ণ-বায়ু-বেগ! 
লক্ষ লক্ষ উল্মাদ পরান বাহর্গত বন্দীশালা হতে, 
মহাব্‌ক্ষ সমূলে উপাঁড় ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে! 
সমুদ্র সংগ্রামে দিল হানা, উঠে ঢেউ গির-চূড়া জান, 
নভস্তল পরতে চায়! ঘোরর্পা হাসছে দামিনী, 
লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর! দঃখরাঁশ জগতে ছড়ায়,_ 
নাচে তারা উন্মাদ তাণ্ডবে; মৃত্যুরূপা মা আমার আয়! 
করালি! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিঞবাসে প্রশ্বাসে ; 
তোর ভণম চরণ নিক্ষেপ প্রাতি পদে ব্রহ্গাণ্ড 'বনাশে! 
কালণ তুই প্রলয়রূপিণন, আয় মাগো, আয় মোর পাশে, 
সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মতত্যুরে যে বাঁধে বাহ্‌পাশে,- 
কাল-নৃত্য করে উপভোগ, মাতৃর্পা তাঁর কাছে আছে। 


জননীর এই ধ্বংসমূর্তির উপাসনা বিবেকানন্দ শিক্ষা কারয়াছিলেন স্বাঁয় 
গর রামকৃষ্ণ পরমহংসের নিকট। দীর্ঘ জীবনব্যাপী সাধনা দ্বারা [তান ধারে 
* ধীরে অনুভব করিয়াছিলেন, দ্‌ঃখ দৈন্য ব্যাধি মড়ক পরাজয় ব্যর্থতার সাঁহত 
বীরের মত সংগ্রাম করাই, প্রয়োজন হইলে 'নিভক দড়তায় মৃত্যুকে বীরের মত 
আলিঙ্গন করাই, বর্তমানযূগের শন্তিসাধনা। “রুদ্রমুখে সবাই ভরায়, কেহ 
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নাহ চায় মৃত্যুরুপা এলোকেশী!” সেইজন্যই আজ 'ন্রশ কোটার মনষ্যত্ 
নিবীর্য ও অলস! তাই গ্রুবলে বলীয়ান সাধক নবষুগের প্রারম্ভে ভারত- 
বাসীকে ভীষণের পুজায় মৃত্যুর উপাসনায় গভশর আরাবে আহ্বান কারিয়া- 
ছিলেন। এসো নবযুগের শান্তসাধক, আশা আনন্দ উল্লাস ও অতাঁত-গৌরবের 
কঙ্কালপরিপ্লূত এই ভারত মহাশমশানে, নৈরাশ্য উদ্বেগ আশঙ্কার এই ঘোর 
অমানিশার শুভলগণ্নে- অভীমন্তে দীক্ষিত হইয়া শান্ত-সাধনায় অগ্রসর হও! 
ক্ষাধিতের কাতর কনন্দন, ব্যাধ-পীঁড়তের অসহায় হাহাকার, পদদলিতের অক্ষম 
কাতরতা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিও না, এ ভীষণা তোমার উপাস্যা ইন্টদেবী! 
যাও, যেখানে দুর্ভক্ষ ব্যাধি মড়ক, মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করিয়া যাও সেখানে, ছুটিয়া 
যাও! তাণ্ডব-নৃত্য-পরায়ণা মৃত্যুরূপা মাতার চরণে হৃদয়ের উষ্শোঁণিত 
উৎসর্গ কর। প্রেতের অট্রহাস, শিবার চীৎকার শানয়া রমণীর অণ্লতলে 
ভীরুর মত আত্মগোপন করা আর তোমার শোভা পায় না। শিয়রে মহাসর্বনাশ 
নিষ্পলক নেত্রে তরদৃন্টিতে তোমার দিকে চাহিয়া, প্রেমের স্বপ্ন দেখিবার 
অবসর তোমার আছে কি? এসো, “দূর কর নারমায়া”*; ভোগ-বিলাসের 
কামনা হৃদয় হইতে নির্মম হইয়া দূর কাঁরয়া দাও! রুদ্ধ দ্বার মস্ত কারিয়া 
এসো, এই অন্ধকারে বাঁহর হইয়া পড়! ভয়? ভয় কী? কিসের নৈরাশ্য? 
1সংহনী যখন করিকুম্ভ বিদারণপূর্ক রন্তপান করে, যখন ভীষণ গর্জনে 
বনানী প্রকম্পিত কারয়া তোলে, তখন পা্বে দণ্ডায়মান সংহাশিশ্‌ কি ভীত 
হয়? সম্মুখে এ রয্তিরান্ত-রসনা, করালদংজ্ট্রা িংহী যতই ভীষণা হউক, সে 
যে তাহার জননী! এসো, যুগযুগান্তের নিরাশা ও জড়ত্বপাশ জীর্ণবস্তের মত 
দূরে নিক্ষেপ কাঁরয়া, কোটীকন্ঠে একবার এই ভাীঁষণাকে “মা” “মা” বাঁলয়া 
ডাক দোখ_ সেই দাঁক্ষণে*বরের ভবভারণীর চরণতলে বাঁসয়া পাগল পৃজারী 
যে ভাবে, যে নগ্ন সরলতা লইয়া ডাঁকয়াছলেন -ডাক দোঁখ একবার! মতত্যু- 
রূপা মাতা প্রসন্না হইবেন, সাধনায় 'সাঁদ্ধ 'মালবে; সঙ্গে সঙ্গে দেশের ও 
দশের দুর্দশাও ঘুঁচবে। 

কাশ্মীর ভ্রমণ পাঁরসমাপ্ত হইল। প্রকৃতির রম্য লীলানকেতন পশ্চাতে 
রাঁখয়া স্বামিজী শিষ্যগণসহ ১৩ই অক্টোবর লাহোরে অবতরণ করিলেন। 
িষ্যাগণ ভারতের কয়েকটি বিখ্যাত নগরী পাঁরদর্শন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ 
কাঁরলে স্বামিজী আলমোড়া হইতে আগত শিষ্য সদানন্দজীকে সঙ্গে লইয়া 
১৮ই অন্টোবর বেলূড়ে ফিরিয়া আঁসলেন। অগপ্রত্াঁশতভাবে স্বামিজীকে 
পাইয়া মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারবৃন্দ উদ্বেল আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন 
বটে, কিন্ত স্বজ্পকাল মধ্যেই স্বামিজীর শারীরিক ও মানাঁসক অবস্থা তাহা 
দিগকে 'চাল্তিত করিয়া তুলিল। তাঁহার পাংশুবর্ণ মুখমন্ডল, বাম নয়নে জমাট 
রন্তু প্রভৃতি লক্ষণ দেখিয়া মঠের সন্্যাসী ও ভন্তবৃন্দ আবলম্বে চিকিৎসার 
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বন্দোবস্তের জন্য চেস্টিত হইলেন। প্রাসম্ধ ডান্তার আর. এল. দত্ত ও দই এক- 
জন কবিরাজ তাঁহার দৌহক অবস্থা 'িশেষর্পে পর্যবেক্ষণ কাঁরয়া সমাঁধক 
সতর্কতা অবলম্বন কারবার উপদেশ 1দলেন। মঠের সন্্যাঁসবৃন্দ যাহার জন্য 
ব্যস্ত ও শাঁঙ্কত হইয়া উঠিয়াছেন, তান 'নার্বকার ও উদাসীন, কোনপ্রকার 
বাহ্য বিষয়ে যেন অনুরাগ নাই। কার্যবিশেষ সম্বন্ধে প্রশ্ন কারলে গম্ভীর 
ওদাস্যে উত্তর দেন, “আম কি জান, মার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে!” অনেকে 
কৌতককর গল্প কাঁরয়া তাঁহার মনকে উচ্চ ভাবরাজ্য হইতে নামাইয়া আনিবার 
চেম্টা করেন বটে, কিন্তু আত্মমগ্ন বিবেকানন্দ অসংলগ্ন উত্তর দয়া লোকসঙ্গ 
পাঁরত্যাগ্গ কাঁরয়া নিজনে চাঁলয়া যান। ইতিমধ্যে একাদন শষ্য শরৎবাবু গুরু 
দর্শনে উপস্থিত হইলেন। কথাপ্রসঙ্গে স্বামিজী তাঁহাকে বলিলেন যে, 
অমরনাথ ও ক্ষীর-ভবানীতে কঠোর তপশ্চর্যায় তাঁহার শরীর 'কিিৎ অসুস্থ 
হইলেও উহা কিছুই নহে। কলমে শিষ্যের সাগ্রহ অনুরোধে অমরনাথ ও ক্ষীর- 
ভবানীর অলোকিক দর্শন ও অনুভূতি সম্বন্ধে দুই চার কথা বাঁললেন, 
«অমরনাথ থেকে ফেরবার সময় শিব আমার মাথায় ঢুকেছেন, কিছুতেই 
নাবছেন না।” 

স্বামিজীকে 'চাকৎসার জন্য মঠ হইতে কলিকাতা বাগবাজারে বলরাম 
বাবুর বাটীতে আনিয়া রাখা হইল । ধারে ধারে স্বামিজীর মন উচ্চতম ভাব- 
রাজা হইতে প্রত্যাবৃন্ত হইতে লাগল । পূর্বের ন্যায় উৎসাহ ও আগ্রহের সাঁহত 
না হইলেও, দর্শনার্থী ভন্তবৃন্দের সাহত কথোপকথন ও ধর্মোপদেশ প্রদান 
কারতে লাগিলেন। কলিকাতা হইতে মধ্যে মধ্যে মঠে উপাঁস্থিত হইয়া কার্য- 
প্রণালী লক্ষ্য করিতেন । স্বামণ তুরিয়ানন্দজ জলন্ত উৎসাহ লইয়া আলমোড়া 
হইতে বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসিলেন। মঠে শাস্ত্ালোচনা, ধ্যান, তপস্যা 
বিরামহশীনভাবে চলিতে লাগিল । স্বাঁমজও এক একাঁদন উপাঁস্থত থাকিয়া 
গণকে উৎসাহ প্রদান কারতে লাগিলেন। 

ইতোমধ্যে সিম্টার নিবেদিতা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। শ্রীগদরদর 
চরণে পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ কাঁরয়া তানি স্বী-শিক্ষাবস্তারকজ্পে সমস্ত শান্ত 
নিয়োগ কারলেন। 'হিন্দুনারীর দৈনান্দন জীবন-যান্রার সাঁহত প্রত্যক্ষভাবে 
পরিাচিতা হইবার জন্য তিনি বাগবাজারে শ্্রীপ্রীমাতাঠাকুরাণীর আবাসভবনে 
বাস কারতে লাগিলেন। ঠাকুরের অন্যান্য স্তীভন্তগণ সাদরে 'দ্বিধাহবন চিন্তে 
শনবোদতাকে আপনাদের মধ্যে স্থানদান কারিলেন। স্বজ্পকাল মধ্যেই বাগবাজারে 
এক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন কারবার বন্দোবস্ত “স্থর হইয়া গেল। 

১২ই নভেম্বর শ্রীশ্রীমা কাতিপয় স্ব্রঁভন্ত সমাভব্যাহারে বেলড় মঠে শুভ 
পদার্পণ করিলেন। সোঁদন শ্রীশ্রীশ্যামাপ্জা। পূজা ও ভোগের বিধিমত 
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আয়োজন করিতে সন্গ্যাঁসগণ ভ্রুটি করেন নাই শ্রীপ্রীমা স্বয়ং শ্রীত্রীরামকৃফের 
পূজা সমাপন করিয়া সন্ম্যাঁসবৃন্দকে আশীর্বাদ কাঁরলেন। তাঁহার আশীর্বাদে 
মঠের শুভ উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবে ভাবিয়া সকলেই আনান্দত ও কৃতার্থ হইলেন। 
অপরাহে শ্রীন্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ ও সারদানন্দজণী সহ বাগবাজারে 
নিবেদিতা-প্রাতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ে ফারিয়া আঁসলেন। স্বাঁমজীর 
প্রার্থনায় শ্রীশ্রীমা বিদ্যালয় প্রাতষ্ঞার বিশেষ পূজা সমাপন করিয়া জগজ্জননীর 
চরণে প্রার্থনা করিলেন, যেন তাঁহার আশনর্বাদে বিদ্যালয় হইতে আদর্শ বাঁলকা- 
গণ শিক্ষিতা হইয়া সমাজের কল্যাণদায়নী হয়। পরমারাধ্যা শ্রীপ্রীমার আশশীর্বাদ 
লাভ করিয়া ভাগনী নিবোদতা আনন্দে নিজেকে 'সিদ্ধসগ্ুকল্প বাঁলিয়া অন্নভব 
কারলেন। 

৯ই ডিসেম্বর শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিবস। নীলাম্বর 
বাবুর বাগানবাটীতে, ব্রাহ্ম মুহূর্তে স্বামিজী গুরুভ্রাতা ও শিষ্যবৃন্দসহ 
ভাগীরথীসলিলে অবগাহন করিয়া নব গৈরিক বাস পাঁরধান কাঁরলেন। অদ্যকার 
বিশেষ অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্যভার গ্রহণ করিয়াছেন ববেকানন্দ স্বয়ং ধ্যান 
উপাসনা পূজা যথাবাধ সমাধা করিয়া, শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাবশেষ রাক্ষিত পাবির 
তামাধার স্বামিজী দাঁক্ষণস্কন্ধে স্থাপন কাঁরয়া বেলুড় মঠের দিকে অগ্রসর 
হইলেন; তাঁহার পশ্চাতে শঙ্খঘণ্টা কাঁসর ধ্বনিতে দিক মুখাঁরত করিয়া গুরু- 
ভ্রাতা ও শিষ্যবৃণ্দ। সেই পণ্য প্রভাতে ভাগীরথীতনরে মুষ্টিমেধ বিশ্বাসী 
এন্তের কণ্ঠ-সমুৎসারিও শ্রীরামকৃষ্ণের জয়ধ্বনি এক অপূর্ব আনন্দলোক সৃষ্টি 
কারল। পথে চালতে চলিতে স্বামিজী পাশ্ববতর্ঁ শিষ্যকে কাহলেন, “ঠাকুর 
একবার আমায় বলাছলেন, “তুই কাঁধে ক'রে আমায় যেখানে খুসী নিয়ে যাঁব, 
আমি সেখানেই -থাকবো, তা* সে কুড়ে ঘরই হোক, আর গাছতলাই হোক 
পরম দয়ালের সেই আশীর্বাদ ভরসা করেই আমি তাঁকে আমাদের ভবিষ্যাং মঠে 
নয়ে চলেছি । বৎস, স্থির জেনো, যতাঁদন তাঁর নামে তাঁর অনুগামীরা পাঁবশ্রতা, 
আধ্যাত্মকতা, সর্বমানবে সমপ্রীতির আদর্শ রক্ষা করতে পারবে, ততাঁদন ঠাকুর 
এই মঠকে তাঁর দিব্য উপস্থিতি দ্বারা ধন্য করে রাখবেন ।” 

মঠ-প্রাঙ্গণে সযত্ররচিত বেদীর উপর পাত্র আধার স্থাপন করিয়া সন্্যাসী 
ও রক্ষচারিবূন্দ সহ স্বামিজ ভন্তিভরে ভূম্যবলুশ্ঠিত হইয়া সর্বধর্ম সমন্বয়াচার্য 
মহান্‌ গুরুর উদ্দেশ্যে পূনঃ পুনঃ প্রণাম নিবেদন করিলেন। তারপর স্বামিজী 
যথারীতি পূজা সমাপনান্তে যজ্ঞাশ্ন প্রজ্জবালত করিলেন। যূগ-প্রবর্তক 
আচার্যের কণ্ঠে বেদমন্পর বহ্‌যুগ-বিস্মিত পুরাতন সুরে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। 
কেবলমান্র সন্র্যাসীঁদের উপাঁস্থাতিতে বিরজাহোম সমাপ্ত করিয়া স্বহস্তে 
পায়সান্ন রন্ধন করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিবেদন করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মণ্ঠ প্রতিষ্ঠার 
অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ করিয়া আচার্যদেব শ্লীরামকৃফ-সন্তানাঁদগকে ডাঁকয়া কাহলেন, 
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“ভ্রাতবৃন্দ আইস, আমরা কায়মনোপ্রাণে লোক-কল্যাণের জন্য অবতীর্ণ আমাদের 
প্রভুর নিকট প্রার্থনা করি, তান যেন বহুকাল ধারয়া এই পাবন্র স্থানে বাস 
করেন। তাঁহার আশীর্বাদ ও সুক্ষন্ন আবির্ভাবে ইহা পূণ্যক্ষেত্রে পারণত হউক, 
এই কর্মকেন্দ্রু হইতে বহুজন-হিতায় বহজন-সুখায়, সর্বসম্প্রদায়, সর্বধর্মের 
'ভেদদ্বন্দ্ব নিরসনের ভাবধারা প্রচারিত ও আচরিত হইবে ।» 

মঠের ভাবষ্যং কার্যপ্রণালী আলোচনা প্রসঙ্গে তানি একাঁদন শষ্য শরৎ 
বাব্‌কে বাঁললেন, “এইখানে সাধুদের থাকবার স্থান হ'বে। সাধন, ভজন, জ্ঞান- 
চর্চার এই মঠ প্রধান কেন্দ্র-স্থান হ'বে, ইহাই আমার আঁভপ্রায়। এখান থেকে 
যে শান্তর অভ্যুদয় হবে, তাতে জগং ছেয়ে ফেলবে, মানুষের জীবন-গ'তি 'ফারিয়ে 
দেবে। জ্ঞান, ভন্তি, যোগ, কর্মের একন্র সমন্বয়ে এখান থেকে 10691 (মানব- 
হিতকর-উচ্চাদর্শ সকল) বেরোবে, এই মঠভুক্ত পুরুষাঁদগের ইঞ্গিতে কালে 
'দিগাঁদগন্তে প্রাণের সন্থার হবে, যথার্থ ধর্মান্রাগিগণ সব এখানে কালে এসে 
জুটবে-মনে এরূপ কত কল্পনার উদয় হচ্ছে।” 

শ্রীঞ্লীরামকৃধদেবের উপদেশ ও আদর্শ জনসাধারণের মধ্যে প্রচারকল্পে এক- 
খানি বাঙ্গলা পান্রকা প্রকাশ করিবার প্রয়োজন স্বামিজী বহাঁদন হইতেই 
অনুভব কাঁরয়া আসিতোছিলেন। তদনসারে পাক্ষিক পত্র বাঁহর কারবার প্রস্তাব 
সকলে অনুমোদন করায় স্বামিজীর আঁভমতে স্বামী ভ্রিগুণাতশতজী উত্ত 
পত্রের পাঁরচালনভার গ্রহণ কারলেন। ১৩০৫ সালের ১লা মাঘ উত্ত পাব্রকার 
প্রথম সংখ্যা বাহর হইল। ইহা লইয়া অক্লাল্তকর্মা স্বামী '্রিগ্ণাততজন 
অসাধারণ পারশ্রম করিতে লাগিলেন। স্বামিজী তাহা দেখিয়া আনন্দের সহিত 
আশীর্বাদ ও উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন। স্বাঁমজী উহার “উদ্বোধন” 
নাম মনোনীত করেন এবং স্বয়ং উহার প্রস্তাবনা 'লাখয়া 'দিয়াছিলেন। সঙ্ঘ- 
রূপে পাঁরণত রামকু্ণ মিশনের সভ্যগণকে স্বামিজী এই প্র প্রবন্ধাদি লীখতে 
এবং ঠাকুরের ধর্মমত জনসাধারণে প্রচার করিতে অনুরোধ করিয়াহিলেন। 

মঠে প্রতানয়ত শাস্ত্ালোচনা এবং দর্শনার্থী ভন্তবৃন্দকে উপদেশাঁদি প্রদান 
হেতু কঠোর মানাঁসক পারিশ্রমে স্বামিজীর শরীর দিন দন অত্যাধকরূপে অসমস্থ 
হইয়া পাঁড়তে লাগল । আগামী গ্রীন্মকালে তাঁহাকে পাশ্চাত্যদেশে যাইতে 
হইবে, অতএব কিয়াদ্দিবস বিশ্রাম করিবার একান্ত প্রয়োজন অনুভব কাঁরলেন। 
কলিকাতা ও বেলুড় মঠে থাঁকয়া বিশ্রাম লাভ করিবার আশা একান্ত অসম্ভব 
বিয়া স্বামজী ১৯শে ভিসেম্বর 'প্রয়নাথ মুখুজ্যের আতাঁথর্‌পে বৈদানাথে 
প্রস্থান করিলেন। বৈদ্যনাথ স্বাস্থ্যকর স্থান হইলেও স্বামিজণ হাঁপানি রোগে 
. প্রথম প্রথম ভয়ানক কম্ট পাইতে লাগিলেন। একাঁদন হাঁপানির বেগ এত 
বাঁদ্ধ পাইল যে, সকলেই আশঙ্কা করিতে লাগলেন, বোধ হয় তাঁহার দেহত্যাগ 
হইয়া যাইবে । সখের বিষয় অত্যজ্প কাল মধ্যে স্বামজণ স্‌স্থ হইয়া উঠিলেন। 
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দেওঘরে কৌতূহলী ও জিজ্ঞাস জনতার ভীড় ছিল না, প্রাতে ও অপরাহে 
[তিনি দীর্ঘকাল ভ্রমণ কারবার সাবধা পাইতেন। দৌহিক ব্যায়াম ছাড়াও 'চিঠি- 
পণ লেখা ও গ্রল্থাদি পাঠে অবাঁশল্ট সময় আতিবাহত কারতেন। স্বামজীর 
অনুপাঁস্থাতকালে ১৮৯৯-এর ২রা জানুয়ারী নীলাম্বরবাবূর বাগানবাঁড় 
হইতে বেলনড়ের নব-নিার্মত ভবনে মঠ স্থানান্তরিত হইল। মঠের কার্যপ্রণালী 
ও নবীন সন্ন্যাসী ও রক্ষচারীদের শিক্ষার ব্যবস্থা সম্পর্কে কিভাবে কাজ 
হইতেছে, তাহা প্রায় প্রত্যহ স্বামিজীকে জানাইতে হইত। বৈদ্যনাথের নিঃসঙ্গ 
নির্জনতা তাঁহাকে বিশ্রাম দিতে পারিল না। আরব্ধ কর্মভার তাঁহাকে আকর্ষণ 
করিতে লাঁগল। জবলন্ত চুল্লীর উপর স্থাঁপত ফুটন্ত জলপান্রকে-স্তথ্খ 
হইবার আদেশ দেওয়ার মতই, চিকিৎসকগণের গুরুতর মানসিক শ্রম অথবা 
গভনর চিন্তা হইতে বিরত হইবার উপদেশও ব্যর্থ হইল। 

ওরা ফেব্রুয়ারী স্বামিজী বৈদ্যনাথ হইতে মঠে ফিরিয়া আসলেন। মঠের 
কার্য প্রণালী সূচারুরূপে চলতেছে দেখিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। প্রশ্নোত্তর 
সভা, প্রাচ্য ও প্রতচ্য দর্শনশাস্বের তুলনামূলক আলোচনা, সংস্কৃত ভাষা 
শিক্ষাদান ইত্যাদি স্বামী তুরিয়ানন্দজীর নেতৃত্বে সুন্দররপে সম্পাদিত 
হইতেছিল। অপরাদকে ধ্যান, তপস্যা ইত্যাদিরও 'িরাম ছিল না। স্বামজণ 
মঠে আসিয়া সেহীদনই তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণ সহ একটি ক্ষুদ্র সভা আহবান 
কাঁরলেন। মহাসমন্য়াচার্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের বাণী সমগ্র ভারতে প্রচার কারবার 
জন্য তাঁহান গুরাভ্রাতা ও শিষ্যবন্দকে উপদেশ প্রদান কারলেন। স্বামী 
বিরজানন্দ ও স্বামী প্রকাশানন্দজী পূর্ববঙ্গে, ঢাকা অণ্লে প্রচারকার্ষে গমন 
করিবার জন্য আঁদিম্ট হইলেন। বিরজানন্দজী বিনীতভাবে আপত্তি প্রকাশ 
কাঁরয়া কহিলেন, "্বামিজী! আমি কিছুই জানি না, লোককে বলিব কি 2 
স্বাঁমজী তৎক্ষণাৎ গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, “যাও, বল গিয়া যে আম 
কিছুই জান না, উহাই এক মহুত্তম বার্তা।” বিরজানন্দজণ প্রচারকার্যের দায়িত্ব 
হইতে অব্যাহাতি পাইবার জন্যই হউক, আর অন্তরের তীব্র নৈরাগ্যের বাণীর 
অনূসরণ কাঁরয়াই হউক, শ্রীগুর্চরণে নিবেদন করিলেন যে, অগ্রে সাধনাবলে 
আত্মসাক্ষাৎকার না করিয়া তিনি কেমন করিয়া লোক-শিক্ষায় অগ্রসর হইবেন? 
অতএব, তাঁহাকে আরও কিছাাদন সাধন করিবার আদেশ প্রদান করা হউক। 

মানবামন্র বিবেকানন্দ শিষ্যের এই ম্াার্তলাভের আকাঙ্ক্ষাকে ধিক্কার 'দিয়া 
গাঁ্জয়া উঠিলেন- “ক্বার্থপরের মত নিজের মৃন্তির জন্য চেষ্টা করিলে তুমি 
নরকে যাইবে! যাঁদ তুমি সেই পর্ণব্রক্মকে উপলাব্ধ কাঁরতে চাও, তাহা হইলে 
অন্যের মান্তর জন্য সাহায্য কর; নিজের মাীন্তলাভের আকাঙ্ক্ষাকে সমূলে বিনাশ , 
করাই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা ।” স্বামী বিবেকানন্দের শষ্য ও অন্তরঙ্গ ভন্তগণ স্ব 
স্ব পারলৌকিক কল্যাণলাভের আশায় জগতের 'হতাঁচন্তায় বিমুখ থাকিবে, 
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এ চিন্তা পর্যন্ত তাঁহার নিকট ক মর্মান্তিক ক্লেশদায়ক ছিল! ম্বীন্তলাভের 
চেষ্টায় সংসার, লোকালয় ত্যাগ কাঁরয়া গভীর অরণ্য বা গারগুহা-বাসী 
সন্ন্যাসীর অভাব তো ভারতে কোনোঁদন হয় নাই। পরকল্যাণ কামনায় স্বীয় 
সাধন, ভজন, ম্নান্তর চেষ্টা উৎসর্গ কাঁরয়া কর্মের পথে দাঁড়াইবে, এইরুপ 
নিভাঁক কর্ম যোগী সন্ন্যাসী গঠন কারবার জন্যই ত আদর্শ মঠ প্রাত্ঠা। 
আচার্যদেব মৌন শিষ্কে সম্বোধন কাঁরয়া স্নেহার্রুকণ্ঠে বলিলেন, “বৎস! 
ফলাকাক্ক্ষাশ্‌ন্য হইয়া জগাদ্ধতায় কর্মে অগ্রসর হও । যাঁদ পরমকল্যাণ কামনায় 
কর্মে অগ্রসর হইয়া নরকেও যাইতে হয়, তাহাতেই বা কি আসে যায় ** অতঃপর 
[তিনি শিষ্যদ্বয় সমভিব্যাহারে মঠের ঠাকুরঘরে প্রবেশ কাঁরয়া ধ্যানস্থ হইলেন। 
বহ:ক্ষণ গভীর ধ্যানান্তে তান চক্ষুরুন্মীলন করিয়া কাঁহলেন, “আম আমার 
শান্ত তোমাদের মধ্যে সণ্টারিত কাঁরব। শ্রীভগবান্‌ সর্বদা তোমাদের পশ্চাতে 
থাকবেন, কোন চিন্তা নাই।* 

সেদিন স্বামিজী শিষ্যদ্বয়কে প্রচারকার্য সম্বন্ধে নানাপ্রকার উপদেশ প্রদান 
কারলেন এবং কেহ দীক্ষা প্রার্থনা কারলে 'ি মন্মে, কেমনভাবে দীক্ষা প্রদান 
কাঁরতে হইবে, তাহাও শিখাইয়া দিলেন। নবশান্তবলে বলীয়ান শিষ্যদ্যয় পর- 
ধদবসই শ্রীগুরুর পবিল্র পদধূঁল শিরে ধারণ কাঁরয়া প্রচারোদ্দেশ্যে ঢাকা যাত্রা 
কারলেন। স্বামিজী ৭ই ফেব্রুয়ারী স্বামী তুরিয়ানন্দ ও সদানন্দজীকেও 
প্রচারকার্ধে গুজরাটে প্রেরণ কঁরিলেন। 

স্বামিজী বেলুড় মঠে অবস্থান কারতেছেন জানিতে পারিয়া বহ; কলেজের 
ছান্ন এবং শাক্ষিত যুবক তাঁহার দর্শনার্থাঁ হইয়া আগমন করিতে লাগলেন । 
স্বামিজী স্বায় দৈহিক অসুস্থতার প্রাত দৃক্পাত না করিয়া উৎসাহের সহিত 
প্রবৃত্ত হইতেন। যাহাতে এই ষৃবকগণ, দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করাই 
বর্তমানে জাতীয়-জীবনের শ্রেষ্ঠতম ব্রত- ইহা প্রাণে প্রাণে অনুভব কারয়া 
সেইভাবে জীবন গঠন করিয়া তোলে, তাহার জন্য তান ওজাঁস্বিনী ভাষায় 
সেবাধর্মের মাহমা শতমূখে কীর্তন কারতেন। দেশের দুদর্শা আলোচনা 
কাঁরতে গিয়া সময় সময় ভাবের আতশষ্যে অশ্রুবিসজন করিতেন, কখনও বা 
গম্ভীরভাবে গভপর চিন্তায় নিমগ্ন থাঁকতেন। অধিকাংশ ষুবকের শারীরিক 
দৌর্বল্য, নৌতিক চারব্রহীনতা ও আধুনিক কুশিক্ষায় মস্তিত্ক-বিকীতি লক্ষ্য 
কারিয়া সময় সময় তিনি ক্ষুব্ধ হইয়া তীব্র মন্তব্য প্রকাশ কারতেন। “দুই সহস্র 
বীরহদয় বিশ্বাসী চারল্লবান ও মেধাবী ধুবক এবং 'ব্িশকোটশ টাকা হইলে আম 
«ভারতকে নিজের পায়ের উপর দাঁড় করাইয়া 'দতে পাঁর।” একথা তান 
প্রায়ই বাঁলতেন এবং উহার অভাবে তাঁহার জশবনের উদ্দেশ্য বিফল হইয়া 
যাইতেছে, এমন একটা নিরাশাও সময় সময় তাঁহাকে আচ্ছন্ন ও ব্যাকুল কাঁরয়া 
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তুলিত। কিন্তু পর্বতপ্রমাণ বাধা-বিঘ4 এবং নৈরাশোর ঘনান্ধকারের মধ্য দিয়াও 
পথ প্রস্তুত কাঁরতে হইবে, তাঁহার [নিঃস্বার্থ আহবানে উদ্বুদ্ধ হইয়া যে কয়জন 
জগ্গাদ্ধতায় আত্মসমর্পণ কাঁরয়াছেন, সেই ম্াষ্টমেয় নরনারীকেই “অগ্রগামী 
নিরাশ সৈন্দল” রূপে গঠন কারয়া তুলিতে হইবে, ইহাতে তাঁহার উৎসাহের 
অভাব ছিল না। অপরাহ্থে খন আচার্ধদেব ধীর পদবিক্ষেপে ভাগনীরথীতীরে মঠ- 
প্রাঙ্গণে পরিভ্রমণ কাঁরতেন, তখন তাঁহার গভীর 'চন্তার দুই একটি ক্ষুদ্র 
অংশ সময় সময় বিক্ষুব্ধ হৃদয়ের অল্তস্তল হইতে অজ্ঞাতসারে বাহর হইয়া 
আসিত। একদিন পরিভ্রমণকালঈন সম্মুখে কয়েকজন ব্রহ্মচারী ও সন্্যাসীকে 
দোঁখয়া সহসা বাঁলয়া উীঠিলেন, “শোনো বংসগণ! শ্রীরামকৃষ এসেছিলেন, 
জগতের কল্যাণকামনায় দেহ িবসর্জন করে গেছেন। আম তুমি-প্রত্যেককেই 
জগতের কল্যাণের জন্য দেহ বিসর্জন করতে হবে। বি*বাস কর. আমাদের 
হদয়মোক্ষিত প্রত্যেক রন্তাবিন্দু হ'তে ভবিষ্যতে মহা মহা কর্মবীরগণ উদ্ভূত হ'য়ে 
জগং আলোঁড়ত করে দেবে ।” কল্পনাপ্রয় ভাবুক সন্ন্যাস ইহা বিশ্বাস 
কাঁরতেন এবং সেই কারণেই বন্তৃতা, কথাবার্তায় প্রায়ই বাঁলতেন, ণ্ ৮212 
(০ 1716201 2. 11021)-17)9101106 16116101, আম এমন এক ধর্ম প্রচার 
করিতে চাই, যাহাতে মানুষ তৈরী হয়।” এই কারণে স্বাঁমজী বন্তুতা 
প্রদান পারত্যাগ কাঁরয়া অক্লান্ত চেম্টায় মঠের মুষ্টিমেয় সন্যাসী ও ব্রহ্ষচারী- 
দিগকে গাঁড়য়া তুলিবার জন্যই প্রাণপণ করিয়াছিলেন। একদিন জনৈক শিষ্য 
তাঁহাকে প্রশন কারলেন, প্বামজী! আপনি অসাধারণ বাপ্মিতাবলে ইউরোপ, 
আমেরিকা মাতাইয়া আসিয়া নিজ জল্মভূমিতে চুপ করিয়া আছেন, ইহার 
কারণ কি?” উত্তরে আচার্যদেব বলিয়াছিলেন, “এদেশে আগে (৮০0100. 
(জমি) তৈরী কর্তে হ'বে। পাশ্চাত্যের মাটি খুব উর্বরা। অন্নাভাবে ক্ষীণদেহ, 
্ষীণমন, রোগশোক পরিতাপের জন্মভূমি ভারতে লেকচার 'দিয়ে কি হ'বে? 
প্রথমতঃ কতকগ্হাল ত্যাগী পুরুষের প্রয়োজন-যা'রা নিজেদের সংসারের জন্য 
না ভেবে পরের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তৃত হ'বে। আমি মঠ স্থাপন করে 
কতকগুলি বাল-সন্ন্যাসীকে এর্‌পে তৈরী করাছ। শিক্ষা শেষ হ'লে এরা দ্বারে 
দ্বারে গিয়ে সকলকে তা'দের বর্তমান শোচনীয় অবস্থার বিষয়ে বৃঝিয়ে বলবে। 
এঁ অবস্থার উল্লাতি কিরূপে হ'তে পারে, সে বিষয়ে উপদেশ দেবে, আর সঙ্গে 
সঙ্গে ধর্মের মহান সত্যগুলি সোজা কথায় জলের মত পাঁরচ্কার করে তা'দের 
বুঝিয়ে দেবে। দেখাছস না, পূর্বাকাশে অরুণোদয় হয়েছে, সূর্য উঠবার 
আর বিলম্ব নাই। তোরা এই সময় কোমর বেধে লেগে যা সংসার ফংসার 
করে কি হ'বে? তোদের এখন কাজ হচ্ছে, দেশে দেশে, গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়ে দেশের 
লোকদের বুঝিয়ে দেওয়া যে, আর আঁলাস্য করে বসে থাকলে চলছে না; 
শক্ষাহশীন, ধর্মহশন বর্তমান অবনতিটার কথা তা'দের বুঝিয়ে 'দিয়ে বলগে-- 


৯৫ 
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'ভাইসব উঠ, জাগ, কতাঁদন আর ঘুমূবে ? আর বেদাল্তের মহান সত্যগাল 
সরল করে তা'দের বুঝিয়ে দে গে। এতদিন এ দেশের ব্রাহ্মণেরা ধর্মটা একচেটে 
করে বসৌঁছল। কালের স্রোতে তা' ধখন আর 'টিকলো না, তখন সেই ধর্মটা 
দেশের সকল লোক যা'তে পায়, তা'র ব্যবস্থা করগে। সকলকে বুঝাগে, 
ব্রাহ্মণের ন্যায় তোমাদেরও ধর্মে সমানাধিকার। আচণ্ডালকে এই আঁশ্নমল্লে 
দীক্ষিত কর। আর সোজা কথায় তাদের কৃষি, ব্যবসা বাণিজ্য প্রভাতি গৃহস্থ- 
জীবনের অত্যাবশ্যক বিষয়গ্াল উপদেশ দে গে! নতুবা তোদের লেখাপড়াকে 
ধিক-আর তোদের বেদ-বেদান্ত পড়াকে ধিক! লেগে যা- কয়াঁদনের জন্য 
জীবন? জগতে যখন এসোৌছস, তখন একটা দাগ রেখে ষা। নতুবা গাছ-পাথর 
তো হচ্ছে, মর্ছে-ওরকম জন্মাতে মরতে মানুষের কখনও ইচ্ছা হয় কি? 
আমায় কাজে দেখা যে, তোর বেদান্ত পড়া সার্থক হয়েছে। সকলকে এই কথা 
শোনাগে_তোমাদের মধ্যে অনন্ত শান্ত রয়েছে। সেই শান্ত জাঁগয়ে তোল ।, 
ানজের মস্ত নয়ে ক হবে? স্যান্ত কামনাও তো মহাস্বার্থপরতা। ফেলে 
দে ধ্যান_ ফেলে দে মাস্তি ফুন্ত-_আমি যে কাজে লেগেছি, সেই কাজে লেগে যা। 
তোরা এঁর্‌পে আগে জমি তৈরী কর্‌গে, আমার মত হাজার হাজার বিবেকানন্দ 
পরে বন্তৃতা করতে নরলোকে শরীর ধারণ করবে--তার ভাবনা নেই। এই 
দেখনা যারা আগে ভাব্‌তো আমাদের কোন শান্ত নেই-_তা'রাই এখন সেবাশ্রম, 
অনাথাশ্রম, দাভরক্ষফণ্ড কত কি খুলছে! দেখছিস না-_নিবোঁদতা ইংরেজের 
মেয়ে হ'য়েও তোদের সেবা করৃতে শিখেছে ? আর তোরা নিজের দেশের লোকের 
জন্য তা' করতে পারাবান? যেখানে মহামারী হ'য়েছে, যেখানে জীবের দ্‌ঃখ 
হয়েছে, যেখানে দুভিক্ষ হ'য়েছে- চলে যা সেই দিকে । নয় মরেই যাঁব। তোর 
আমার মত কাঁট হচ্ছে--মর্ছে, তাতে জগতের কি আসছে যাচ্ছে? একটা 
মহান উদ্দেশ্য নিয়ে মরে যা। মরে তো যাঁবই, তা” ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে মরা 
ভাল। এই ভাব ঘরে ঘরে প্রচার কর, নিজের ও দেশের মঞ্জাল হ'বে। তোরাই 
দেশের আশা-ভরসা। তোদের কর্মহীন দেখলে আমার বড় কল্ট হয়। লেগে যা 
লেগে যা! দেরী কারস নি মৃত্যু তো দিন দিন নিকটে আসছে! আর পরে 
করাব বলে বসে থাকিস 'নি-_-তা' হ'লে কিছ হ'বে না ।”* 

কাঁলকাতার তো কথাই নাই; নানা স্থান হইতে অনেকেই স্বামজীর 
শ্রীচরণদর্শনাভিলাষে বেলুড় মঠে উপাস্থত হইতেন। তান কাহারও ধর্ম 
সম্বন্ধীয় সমস্যা ভঞ্জন কাঁরয়া দিতেন, কোন ভাগ্যবানকে শিষ্যপদে বৃত কাঁরয়া 
কৃতার্থ করিতেন। মানবের মধ্যে সর্বশান্তমান আত্মার সপ্ত মহিমাকে জাগ্রত 
, কারয়া তৃলিবার আগ্রহে মহাপুরুষ যেন পর্বদাই প্রস্তুত! পান্লাপান্ন বিচার নাই, 


* স্বামী-শিষ্য সংবাদ 
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ধনী দরিদ্র ভেদ নাই, পণ্ডিত মূর্খ সকলেই তাঁহার নিকট তুল্য আদর ও যত 
প্রাত হইতেন। কখনও প্রশ্নকর্তার জল দার্শীনক সমস্যার মীমাংসা 
কাঁরতেছেন, কখনও বা ভারতের আর্ক ও লৌকিক উন্নাত ক প্রকারে সম্ভব 
হইতে পারে, তাহা শ্রোতৃবৃন্দকে বুঝাইয়া দিতেছেন। আবার কখনও বা ব্রঙ্ষ- 
চারিবৃন্দকে সংযম-সাধনায় উৎসাহত কাঁরতেছেন, নিয়মের সামান্য নাটকেও 
ক্ষমা না করিয়া তীব্র ভর্খসনা কাঁরতেছেন, আবার পরমুহৃতেই হয়ত সকলের 
সাহত আনন্দে মঠের জঙ্গল সাফ করিতে চলিয়াছেন। ধর্মোপদেশ প্রদান হইতে 
সম্মানী হস্তে আবর্জনা পরিম্কার পর্যন্ত প্রত্যেকাট কাজই তাঁহার দৃঁষ্টতে 
সমান, সবই প্রভুর কাজ! - 

একাঁদন 'ববেকানন্দ সুর-গ্দর; বৃহস্পাঁতর ন্যায় শিষ্যমশ্ডলী পাঁরবৃত 
হইয়া শাস্নব্যাখ্যায় নিষূস্ত আছেন, এমন সময় শুক্রকর্মা সাধু নাগমহাশয় তাঁহার 
দর্শনার্থ হইয়া মঠে উপাস্থত হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের দুইটি শ্রেষ্ঠতম সাম্টর 
বহাদনের পর আনন্দ-সম্মিলন! এক সম্যাসের চরমাদর্শ, অপর মার্তমান 
গাহ্স্থ্যধর্ম!! স্বামিজী? প্রণামান্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভাল আছেন তো 2৮ 
নাগমহাশয় বলিলেন, “আপনাকে দর্শন করতে আইলাম। জয় শঙ্কর! জয় 
শঙ্কর! সাক্ষাৎ শিবদর্শন হ'ল 1” 

স্বামিজী কুশল-প্রশন কারতেছেন, কিন্তু উত্তর দিবে কেঃ জোড়করে 
দণ্ডায়মান ভাবমুশ্ধ মহাপুরুষ যে অতৃপ্ত নয়নে সাক্ষাৎ শঙ্করদর্শন কাঁরতেছেন! 
দেহজ্ঞান থাকিলে তো বলিবেন যে, ভাল আছি! 'ছাই হাড়মাসের কথা” 'কি 
তাঁহার আর মনে আছে? তাঁহার মন যে তথন শ্রীরামকৃফ-লীলা-হুদের পূর্ণ 
প্রস্ফুটিত “সহম্র-দল-পদ্মের অপূর্ব মাধুরী নয়নময় হইয়া পান করিতেছে! 
উত্তর দিবার অবসর কোথায় 2 

আচার্যদেব, স্বামী প্রেমানন্দজশীকে প্রসাদ আনয়া নাগমহাশয়কে দিতে 
বাঁললেন। নাগমহাশয় বলিয়া উঠিলেন, প্রসাদ! প্রসাদ! (স্বামজীর প্রাত 
করযোড়ে) আপনার দর্শনে আমার ভবক্ষুধা দূর হয়ে গেছে! * * % 

স্বামজী। (সকলকে লক্ষ্য কাঁরয়া) দেখাঁছসৃ ! নাগমহাশয়কে দেখু, ইনি 
গেরস্ত, কিন্তু জগৎ আছে কি নাই এ*র সে জ্ঞান নাই, সর্বদা তন্ময় হ'য়ে 
আছেন। (নাগমহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া) এই সব ব্ক্ষচারী ও আমাদিগকে ঠাকুরের 
কথা কিছ শোনান। 

নাগমহাশয়।. ওাঁক বলেন! ওঁ বলেন! আম কি বলবো? আম 
আপনাকে দেখতে এসোছি, ঠাকুরের লীলার সহায় মহাবারকে দর্শন করতে 
এসেছি! ঠাকুরের কথা এখন লোকে বুঝবে! জয় রামকৃষ্ণ! জয় রামকৃষ্ণ !! 

দ্বামিজী। আপনিই যথার্থ রামকৃষ্দেবকে চিনেছেন। আমরা ঘরে ঘুরে 
মরল্‌ম! 
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নাগমঃ। ছিঃ, ও কথা কি বলছেন! আপাঁন ঠাকুরের ছায়া-এ পিঠ আর 
ও পিঠ্‌, যার চোখ আছে, সে দেখুক। 

স্বামিজী। এ সব যে মঠ ফট হচ্ছে, এ কি ঠিক হচ্ছে? 

নাগমঃ। আমি ক্ষুদ্র, কি বাঁঝ? আপান বা" করেন, নিশ্চয় জানি, তাতে 
জগতের মঙ্গল হবে- মঙ্গল হবে! 


স্বামিজী। আমি একবার আপনার দেশে যাব। 

নাগমহাশয় আনন্দে উন্মত্ত হইয়া বাঁললেন, “এমন দিন 'কি হবে 2 দেশ কাশ 
হয়ে যাবে। সে অদন্ট আমার হ'বে কি?” 

স্বামিজী। আমার তো ইচ্ছে আছে। মা নিয়ে গেলে হয়। 

নাগমঃ। আপনাকে কে বুঝবে,কে বুঝবে? দিব্দৃম্ট না খুললে 
গচনবার যো নেই! একমান্র ঠাকুরই চিনোছলেন। আর সকলে তাঁর কথায় 'িশবাস 
করে মান্ন, কেউ বুঝতে পারে 'নি। 

স্বামজী। আমার এখন একমান্র ইচ্ছা, দেশটাকে জাগিয়ে তৃুলি-মহাবীর 
যেন নিজের শান্তমত্তায় অনাস্থাপর হয়ে ঘুমুচ্ছে--সাড়া নেই-শব্দ নেই! 
সনাতনধর্মভাবে একে কোনর্‌্পে জাগাতে পারলে বুঝবো, ঠাকুর ও আমাদের 
আসা সার্থক হ'ল। কেবল এঁ ইচ্ছেটা আছে- আন্তি ফ্যীন্ত সব তুচ্ছ বোধ হয়েছে । 
আপনি আশীর্বাদ করুন, যেন কৃতকার্য হওয়া যায়। 

নাগমঃ। ঠাকুরের আশর্বাদ। আপনার ইচ্ছার গাঁত ফেরায় এমন কাহাকেও 
দোঁখ না, যা' ইচ্ছে কর্বেন-_তাই হবে। 

স্বামিজী। কই কিছুই হয় না-_তাঁর ইচ্ছা ভিন্ন কিছুই হয় না। 

নাগমঃ। তাঁর ইচ্ছা আর আপনার ইচ্ছা এক হ'য়ে গেছে; আপনার বা, 
ইচ্ছা, তা' ঠাকুরের ইচ্ছা। জয় রামকৃষ্ণ! জয় রামকৃফ! 


স্বামিজী। নাগমহাশয়! কি ষে করছ, কি না করৃছি, কিছু বুঝতে পাচ্ছি 
নে। এক এক সময়ে এক এক 'দিকে মহা ঝোঁক আসে, সেইমত কাজ করে যাচ্ছি, 
এতে ভাল হচ্ছে, কি মন্দ হচ্ছে, কিছ বুঝতে পারৃছি না। 

নাগমঃ। ঠাকুর যে বলোৌছলেন-_-“চাঁব দেওয়া রইল।” তাই এখন বুঝতে 
দিচ্ছেন না! বুঝামাবই লীলা ফ:রা'য়ে যা'বে। 

নাগ্রমহাশয়ের কথা শানিয়া স্বামিজী চিন্তামশ্ন হইলেন। আমরাও এই 
অবসরে একটু চিন্তা করিয়া দোঁখ, দোখ একবার কঙ্পনানেনর 'নির্নিমেষে মেলিয়া, 
বেলদুড়ের পণ্য ম্মন্দিরে পরস্পর সম্মুখীন দুইটি মহাপদর্ষ মুর্ত। বিশ্ব 
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বিজয়ী সন্নযাঁসশ্রেষ্ঠ দীনভাবে ততোঁধক দীন গৃহস্থোত্তমের নিকট আশীর্বাদ 
ভিক্ষা করিতেছেন! যে বিবেকানন্দ জাতি, বর্ণ, নরনারী নার্বশেষে প্রত্যেককে 
সমভাবে সনাতনধর্ম-সাগর-মাথত অদ্বৈতামৃত পাঁরবেশন কাঁরয়াছেন ও 
কাঁরতেছেন, 'তাঁন তাঁহার কর্ম ভাল কি মন্দ তাঁদ্বষয়ে সান্দহান হইয়া 
বালতেছেন, “কছু বুঝতে পারিতেছি না"! এই বার সন্যাসীকে অন্তীর্নাহত 
প্রবলতম আত্মশান্তর প্রেরণায় গর্বোদস্ত শির তুলিয়া সিংহের মত সংযত 
শোর্ষে বক্রগ্রীব হইয়া দাঁড়াইতে আমরা বহুবার লক্ষ্য কাঁরয়াছ; আর আজ, 
মাহমাময় মনৃষ্যত্বের সম্মুখে মহানম্রতায় শর নত কাঁরয়া কেমন কারিয়া 
হৃদয়ের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছেন, তাহাও দেখলাম । দোখলাম, 
মহাশান্ত ও মহানম্রতা এ মহাপুরুষের বিশাল হৃদয়ে কি অপরূপ মাধূর্ষে 
একত্র মিলিত হইয়াছে! আর নাগমহাশয়! তাঁহার কথা আর কি বালব! 
যাঁহার সম্বন্ধে স্বামিজী বাঁলয়াছেন, “সমস্ত পাঁথবী ভ্রমণ কারলাম, নাগ- 
মহাশয়ের মত সাধু আর একজনও দোখলাম না!” পূর্ববঙ্গের হীরকখাঁনর 
এই উজ্জবল কোহিনূর, পুরুষোত্তম নাগমহাশয়ের সাহত স্বামিজীর তুলনা 
কারতে "গিয়া ভন্ত-চূড়ামণি নাট্য-সম্রাট 'গ্রারশবাবু বাঁলয়াছেন, “মহামায়া 
দু'জনের নিকট হার মেনেছেন। স্বাঁমজীকে মহামায়া যতই বাঁধতে যান, 
স্বামিজশ ততই এত বড় হন যে, মায়ার দাঁড়তে কুলোয় না, আর নাগমহাশয় 
এত ছোট হয়ে যান যে, ফসকে যায়।” 

একাঁদন 'হিতবাদী'-সম্পাদক পশ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্কর দুইজন 
বন্ধসহ মঠে স্বামিজীর দর্শনে আসিলেন। এ দুইজনের একজন পাঞ্জাবী 
জানিতে পারিয়া স্বাঁমজী তাঁহার সহিত পাঞ্জাবের সামাজিক ও অন্যান্য 
সমস্যাগুলির আলোচনা আরম্ভ কারলেন। ক্রমে ভারতের লোকসাধারণের 
কথা উঠিল। দারিদ্ু, অজ্ঞতা, আচার নিয়মের আনষ্ঠানক কঠোরতার শাসনে 
পঙ্গু জীবনের গ্লাঁন কি ভাবে ভারতের জনজীবনকে আড়ম্ট কাঁরিয়া 
রাখিয়াছে, তাহা জবলন্ত ভাষায় বর্ণনা করিয়া স্বামিজ উচ্চবর্ণায় ও 'শাক্ষিত- 
দের হৃদয়হশন ব্যবহারের তীব্র নিন্দা কারলেন। প্রাচশন বর্ণগত শ্রেষ্ঠাত্বাভমানের 
অভ্যাস অপেক্ষাও ইংরেজী শাক্ষত অংশের স্বজাতির প্রাতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা 
আঁধকতর প্রবল ও পাঁড়াদায়ক। সমাজের স্তরে স্তরে এই ভেদ ভারতের 
জাতীয় জশবনের প্রধান সমস্যা। স্বামিজী পশ্ডিতজনকে বাঁললেন, দেশের 
সামাজক ও রাজনৌতক আন্দোলনগ্যাল শিক্ষিত ভদ্রসমাজের অভাব- 
আভযোগের মধ্যে যতাঁদন সীমাবদ্ধ থাকিবে ততাঁদন কাহারো কল্যাণ নাই। 
আ'ম তাই একদল প্রচারক সন্ন্যাসী তৈয়ারী কাঁরতোছ যাহারা আধুনিক 
যুগের মানত ও উন্নয়নের বাণী গ্রামে গ্রামে বহন কাঁরয়া লইয়া যাইবে । অদ্বৈত- 
বেদান্তবাদশ সম্ন্যাসীর গভীর স্বদেশপ্রেম এবং অবজ্ঞাত জনসমান্টর প্রাত 
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গভীর সহানুভূতি দোখিয়া পাঁণ্ডতজী চমৎকৃত হইলেন। বহক্ষণ আলোচনার 
পর বিদায় লইবার সময় উপস্থিত হইল। এমন সময় পাঞ্জাবী ভদ্রুলোকাঁট 
স্বামিজীকে বাললেন,_“ক্বামিজী, আপনার নিকট ধর্মের কথা, সাধন ভজনের 
কথা শনিবার জন্য আমরা অনেক আশা করিয়া আসয়াছিলাম, কল্তু দুর্ভাগ্য 
কমে আত সাধারণ বিষয় লইয়া আলোচনা হইল, আজকার 'দিনটা বৃথাই গেল ।৮ 

স্বামজীর ক্লান্ত মুখমণ্ডল ব্যাথত করুণায় গম্ভীর হইয়া উঠিল; 1তাঁন 
ধারভাবে বাললেন, “মহাশয়, যতাঁদন আমার জল্মভূমির একটি কুকুর পর্যন্ত 
অভুস্ত থাকবে ততদন তাহাকে আহার প্রদানই ধর্ম। ইহা ছাড়া আর যা 
[কছন-_অধর্ম।” 

স্বামিজীর দেহত্যাগের কিছুকাল পর পণ্ডিত দেউস্কর তাঁহার সাক্ষাৎ- 
কারের কথা স্মরণ কাঁরয়া লিখিয়াছিলেন যে, স্বামিজীর এ গভনর সমবেদনাময় 
ডীন্ত তাঁহার মর্মে চিরনৃতন ভাবে জাগ্রত রাহয়াছে। সেইদিন হইতে তিনি 
বুঝিয়াছেন ষে প্রকৃত স্বদেশপ্রেম কাহাকে বলে। পশ্ডিতজীর পরবতাঁকালে 
রাঁচত স্বদেশীষূগের বিখ্যাত গ্রন্থ “দেশের কথা" (যাহা ইংরেজ সরকার 
বাজেয়াপ্ত কাঁরয়াছিল) এই প্রেরণা হইতেই 'লাখত হইয়াছিল, ইহা অনমান 
করা কাঠন নহে। 

রামকৃষ-সজ্মের প্রচার ও গঠনমূলক কাজ স্বামিজীর উৎসাহে ব্লমে বিস্তার 
লাভ কাঁরতে লাঁগল। সাক্ষাৎ জ্ঞানমার্ত স্বামী সারদানন্দ আমোরিকা হইতে 
ফিরিয়া আঁসয়া সন্ন্যাসী প্রচারকদের শিক্ষার ভার গ্রহণ কারলেন। আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রে স্বামী অভেদানন্দের বেদান্ত প্রচারকার্য ভালই চাঁলতেছিল। মাদ্রাজ, 
কলিকাতা এবং আলমোড়ার মায়াবতী মঠ হইতে কর্ম-পরিণত বেদান্তের ও 
ধর্মের সার্বভৌমিক আদর্শের, নর-নারায়ণ সেবার বাণী প্রচারিত হইতে 
লাগিল। যে উৎসাহ ও বিশ্বাস লাভ করিলে শান্তহশন দুর্বলও মহৎ কর্ম 
কাঁরতে পারে, তাহার অক্ষয় ভাণ্ডারস্বর্প বিবেকানন্দ সত্যই পণ্গুকে 'গার- 
লঙ্ঘনের সামর্থ্য দিতে পাঁরতেন। তিনি জানিতেন, এই প্রচারশশল 'হন্দু- 
ধর্মের নব অত্যুদয়কে প্রাচীনপল্থী রক্ষণশীল সমাজের উগ্র প্রীতকূলতা হইতে 
রক্ষা করিতে হইলে, কুসংস্কার ও লোকাচারের সাঁহত সংগ্রামের পথই 
বাছিয়া লইতে হইবে এবং তাহার জন্য শান্তমান আত্মবিশ্বাসী কমর আবশ্যক। 
গুর্ভ্রাতাগণসহ তিনি নবীন সন্বাসীদিগকে সংগ্রামকুশল সৈনিকরূপেই গঠন 
কাঁরতে লাগলেন। তাঁহার শিষ্যগণ যাহাতে দেশাচার লোকাচারে ভ্রুক্ষেপ না 
করিয়া, অকপটে সত্য প্রচার করেন, সামাজিক কুরীতিগুলির সাহত আপোষ না 
করেন, সোঁদকে তাঁহার প্রখর দৃন্টি ছিল। একদিন জন্মগত অধিকারবাদ সম্পর্কে 
আলোচনা প্রসঙ্গে স্বামিজী এ শ্রেণীর অযৌন্তক মতবাদের তশর নিন্দা 
করিয়া দেখাইলেন, কি ভাবে উহা দ্বারা বর্তমান সমাজের দুর্গত হইয়াছে। 
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বৈজ্ঞানক কিংবা দার্শীনক ব্যাখ্যা ছ্বারা বৈষম্য ও ভেদবাদের কদাচারগুলি 
সমর্থনের তিনি সম্পূর্ণ বিরুদ্ধতা করিয়া কহিলেন, “না, আপোষ নহে, 
চুণকাম নহে, গাঁলত শবদেহকে ফুল দিয়া ঢাঁকয়ো না। * * আত নিন্দার 
কাপুরুষতা হইতে আপোষ করিবার প্রবৃত্ত জন্মে। সাহস অবলম্বন কর। 
হে আমার প্রিয় সন্তানগণ, সর্বোপাঁর তোমরা সাহসী হও। কোন কারণেই 
আপোষ কাঁরতে যাইয়ো না। চরম সত্য প্রচার কর। লোকসমাজের শ্রদ্ধালাভ 
কারবে না, অথবা অবাঞ্থনীয় কলহের কারণ ঘাঁটবে বলিয়া ভীত হইয়ো না। 
সত্য গোপন না কাঁরয়া যাঁদ তুম সর্বান্তঃকরণে সত্যের সেবা কর, তাহা হইলে 
তুমি এমন এশা শান্ত লাভ কারবে, যে শান্তর সম্মুখে, তুমি যাহা সত্য বলিয়া 
বিবাস কর না, এমন কথা বলিতে লোকে কম্পিত হইবে । চতুর্দশ বর্ষ কায়-মন- 
প্রাণে সত্যের সেবা করিলে, লোকে তোমার কথা বিশ্বাস কাঁরবে। কেবল 
এই উপায়েই তুমি জনসাধারণের কল্যাণ করিতে পার, তাহাদের বম্ধন মোচন 
করিতে পার এবং সমগ্র জাতিকে উন্নত করিতে পার।” 

ইতোপূর্বে ১৬ই ভিসেম্বরই স্বামিজী দ্বিতীয়বার ইংলন্ড ও আমোরিকা 
গমনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা যথাস্থানে উল্লেখ 
করিয়াছ। এক্ষণে গ্রীম্মাগমে সমদ্্রযাত্রায় তাঁহার স্বাস্থ্যোন্নীত হইবে আশা 
করিয়া বন্ধুবর্গ ও চিকিংসকগণ একবাক্যে তাঁহাকে যাত্রার জন্য অনুরোধ 
কাঁরতে লাগলেন। অবশেষে ২০শে জুন স্বাঁমজীর ইংলণ্ড যাত্রার দন 
নিরধারত হইল। স্বামশ তুরিয়ানন্দ, স্বামিজীর সাগ্রহ অনুরোধে তাঁহার সঙ্গী 
হইতে প্রস্তৃত হইলেন। বাঁলকা-বদ্যালয়ের আবশ্যক কার্ষে স্টার নাবোঁদ তাও 
ইংলশ্ড গমনের সঙ্কজ্প প্রকাশ করিলেন। 

বালাকাল হইতে কঠোর বক্ষচ্ব্িতাবলম্বী সংঘতমনা যোগী স্বামী 
তুরিয়ানন্দ, সাধারণে ধর্মপ্রচারকরুপে বন্তৃতা প্রদান কারতে একান্ত আনচ্ছুক 
ছিলেন; কিন্তু বিবেকানন্দের সর্বজয়া প্রীতির নিকট তাঁহার সমস্ত প্রকার 
আপাতত ভাসিয়া গেল। স্বামী তুরিয়ানন্দজীর আমোরকাগমনের কথা ঠিক 
হইয়া গেলে, তান প্রচারকার্যের স্দীবধা হইবে ববেচনায়, বেদান্তদর্শন 
সম্বন্ধীয় কয়েকখানি সংস্কৃত পঠাঁথ সঙ্গে লইয়া যাইতে চাঁহলেন। আচার্যদেব 
সস্নেহহাস্যে কহিলেন, “শাস্তরজ্ঞান ও পশ্াথ তা'রা অনেক দেখেছে! তা'রা 
ক্ষত্রিয়শান্ত ষথেল্ট প্রতাক্ষ করেছে, আমি তা'দের যথার্থ ব্রাহ্মণ দেখাতে চাই !» 
অর্থাৎ তর্ক, য্যস্ত, নিভীঁক বাদানূবাদ, বন্তৃতা ইত্যাদি রজঃশান্তির বিকাশ 
পাশ্চাত্যজগৎ স্বামিজীর মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ্য কারয়াছে। এক্ষণে তিনি 
সত্বগণাত্মক ধ্যান, তপস্যা, সাধনা ইত্যাদির সমবায়ে গাঁঠত প্রকৃত ব্রাহ্মণের 
পবিব্র জীবন তাঁহাঁদগের সম্মখে আদর্শর্পে স্থাপন করিতে চান। 

১৯শে জুন স্বামিজী ও স্বামী তুঁরয়ানন্দকে 'বিদায়-আভনন্দন প্রদান 
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কারবার জন্য বেলুড় মঠে একটি ক্ষুদ্র সভার অনষ্ঠান হইল। স্বামজা 
'ম্ন্যাসীর আদর্শ ও তাহার সাধন" সম্বন্ধে ইংরেজীতে একটি ক্ষুদ্র বন্তৃতা 
প্রদান করিলেন। আঁতমান্রায় উচ্চ আদর্শ জাতিকে হঈীন ও দূর্বল কাঁপা ফেলে, 
বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মসংস্কারকগণের অনুবতর্ণ প্রবল সম্ল্যাসী সম্প্রদায়সমূহের 
উত্থান ও পতনের ইতিহাস আলোচনা করিয়া স্বামিজী উত্ত সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছিলেন। তাই তিনি নবযুগের সন্যাসিবৃন্দকে আদর্শ বুঝাইতে গিয়া 
বাঁললেন-__ 

(১) সাধারণ লোক বাঁচতে ভালবাসে, তোমাদিগকে মৃত্যুকে ভালবাসিতে 
হইবে। মৃত্যুকে ভালবাসা অর্থ, পরকল্যাণ কামনায় সতত আত্মীবিসর্জন কাঁরতে 
প্রস্তুত থাকা । 

(২) গূহায় বাঁসয়া ধ্যান কারতে করিতে দেহত্যাগ্গ করা রূপ প্রাচীন 
আদর্শের বর্তমান কালে আর প্রয়োজন নাই। শ্রেয়ঃপন্থায় দণ্ডায়মান হইয়া 
প্রত্যেক মানবভ্রাতাকেই ম্যান্তর জন্য সাহায্য কারতে হইবে। 

(৩) গভশর ভাবপরায়ণতা ও প্রবল কর্মশীলতার সমবায়ে জীবন গঠন 
কাঁরতে হইবে । তোমরা সতত গভাঁর ধ্যানে নিমগ্ন হইবার জন্য প্রস্তুত থাকবে. 
আবার পর মুহ্‌তেই মঠসংলগ্ন ভূমি কর্ষণ কারতেও দ্বিধাবোধ করিবে না। 
শাস্মের কঠিন সমস্যাগ্লির মীমাংসাও করিবে, আবার মঠের জমিতে উৎপন্ন 
শস্য বাজারে বিক্রয় কারবার জন্যও প্রস্তুত থাঁকবে। 

(৪) তোমাঁদিগের প্রত্যেককেই স্মরণ রাখিতে হইবে, এই মঠের উদ্দেশ্য 
মানুষ প্রস্তুত করা! রমণীসূলভ কোমলহূদয়, অথচ শীন্তমান ও বলীয়ান, 
সর্বতোমূখী স্বাধীনতাপ্রয়, অথচ বিনীত আজ্ঞাবহ-ইহাই মানুষের লক্ষণ! 
পরের দুঃখে অশ্রুবিসর্জন কাঁরতে হইবে, অথচ দড়াঁচত্ত হইতে হইবে। 

হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা ও উচ্ছঙ্খল অবাধ্যতাই ব্যান্তবিশেষকে গণ্ডিবদ্ধ 
সম্প্রদায় গঠনে উৎসাহ প্রদান করে। ইহা ব্াঝয়া স্বামিজী নবপ্রাতম্ঠিত 
সম্ন্যাঁসসজ্ঘকে পুনঃ পুনঃ সাবধান করিয়া বালয়াছেন, “এখানে অবাধ্যগণের 
স্থান নাই। যাঁদ কেহ অবাধ্য হয়, তাহাকে মমতারহিত হইয়া দূর কাঁরয়া দাও, 
বিশ্বাসঘাতক কেহ না থাকে! বায়ুর ন্যায় মুক্ত ও অবাধগ্াঁত হও. অথচ এই 
লতা ও কুক্কুরের ন্যায় নম্র ও আজ্ঞাবহ হও ।” 


সসগ্তম অধ্যার 


মানবামত্র বিবেকানন্দ 


(১৮১৯১৯--১৯০২) 


“যাঁদ যথার্থ স্বদেশের বা মনুষ,কুলের কল্যাণ হয়, শ্রীগুরুর পূজা ছাড়া _ 
কি কথা, কোনও উৎকট পাপ কাঁরয়া খৃষ্টানদের অনন্ত নরক ভোগ 
কাঁরতেও প্রস্তুত আছ।” _ববেকানন্দ 


১৮৯৯ সালের ২০শে জুন। প্রভাতে বেলুড় মঠ হইতে যাত্রা কারয়া 
স্বামজী গুরুভাইদের সাহত বাগবাজারে শ্রীশ্রীমার আলয়ে মাঁসিলেন। শ্রীরাম- 
কৃষভন্তজননী সন্ন্যাসী সন্তানাদগকে পাঁরতোষ সহকারে স্বহস্তে ভোজন 
করাইয়া সুখী হইলেন। অপরাহে শ্রীত্রীমার পদধূলি ও আশীর্বাদ রে ধারণ 
কাঁরয়া, ভন্ত ও বন্ধুগণের নিকট বিদায় লইয়া স্বামিজনী ভাগীরথাতীরে পপ্রনূসেপ 
ঘাটে, উপাস্থত হইলেন। বন্ধু শিষ্য ও জনমণ্ডলীর 'বিদায়াভিনন্দন হাস্যমুখে 
গ্রহণ করিয়া স্বামিজী 'গোলকুণ্ডা” জাহাজে আরোহণ কারিলেন। তাঁহার সঙ্গে 
চাঁলয়াছেন, সংস্কৃত সাহত্য দর্শনে সুপাণ্ডিত, মহাযোগী স্বামী তুরিয়ানন্দ 
ও ভাগনী নিবোদতা । 

ছয় বংসর পূর্বে যে বঁলিম্ঠদেহ বিবেকানন্দ অকুতোভয় দুঃসাহসে 
অপাঁরচিত পাশ্চাত্যভামিতে যাত্রা কারয়াছিলেন, আঁজকার বিবেকানন্দ তাহা 
হইতে কত পৃথক। দুই বৎসরের আতীরিস্ত শ্রম ও রোগে শরীর ভাগগয়া 
পাঁড়য়াছে; তিনি বুঝতেছেন, দেহপাতের আর বিলম্ব নাই । দেহ জশর্ণ, 'কিল্তু 
শীর্ণ কোষের মধ্যে, উজ্জ্বল প্রভাতময় নির্মল তরবারর মত আত্মা আপন 
খজু মাহমায় তীক্ষ]! মনুষ্যত্ব ও মাতৃভূমির সেবক যাবার পূর্বে বললেন, 
“* * * জীবন-সংগ্রাম ! রণক্ষেত্রেই আমার মৃত্যু হউক। দুই বসরের শারীরিক 
রোগযল্মণা আমার 'বিশ বংসর পরমায়ু হরণ করিয়াছে, কিন্তু আত্মা 
অপাঁরবার্তিত, অম্লান।”» 

দেহ দূর্বল, উৎসাহের অন্ত নাই। রামকৃষ্ণ মিশনের নবপ্রাতিষ্ঠিত মুখপন্ 
'উদ্বোধনে'র জন্য পরিব্লাজকের রোজনামচা 'লাখতেছেন। ভ্রমণকাহিনীর সহিত 
মানব-সভ্যতা 'বিবর্তনের হীতিহাস! 'গোলকুণ্ডা চোরাবালু এড়াইয়া সন্তর্পণে 
চঁলয়াছে, আর স্বদেশপ্রেমিক বাঙ্গালী সন্ন্যাসী গঞ্গার দুই তারে বাঞ্গলার 
রূপ দুই চক্ষু ভরিয়া পান করিতেছেন। ভাবে বিভোর হইয়া 'লিখিতেছেন,_ 
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“আপনার লোকের একটি রূপ থাকে, তেমন আর কোথাও দেখা বায় না। 
নিজের খ্যাদা বোঁচা ভাই বোন ছেলেমেয়ের চেয়ে গন্ধর্বলোকেও স্ন্দর পাওয়া 
যাবে না সত্য। কিন্তু গন্ধর্বলোক বেড়িয়েও যাঁদ আপনার লোককে যথার্থ 
সুন্দর পাওয়া যায়, সে আহমাদ রাখবার কি আর জায়গা থাকে ? এই অনন্ত- 
শম্পশ্যামলা সহন্ত্র ম্রোতস্বতীমাল্যধাঁরণশ বাঙ্গলাদেশের একটি রুপ আছে। 
সে রুপ কিছু আছে মালয়ালমে (মালাবার), আর কিছু কাশ্মীরে। 

“জলে কি আর রূপ নেই? জলে জলময়; মৃষলধারে বৃষ্টি কচুর পাতার 
ওপর 'দিয়ে গাঁড়য়ে যাচ্ছে, রাঁশ রাশি তাল নারকেল খেজুরের মাথা একটু 
অবনত হয়ে সে ধারাসম্পাত বইছে, চারাদকে ভেকের ঘর্ঘর আওয়াজ । এতে কি 
রূপ নেই? আর আমাদের গঙ্গার কিনার, বিদেশ থেকে না এলে, ডায়মণ্ডহার- 
বারের মুখ দিয়ে গঙ্গায় না প্রবেশ করলে, সে বোঝা যায় না। সে নীল নীল 
তার নীচে ঝোপ ঝোপ তাল নারকেল খেজুরের মাথা বাতাসে যেন লক্ষ লক্ষ 
চামরের মত হেলচে, তার নীচে ফিকে ঘন ঈষৎ পাঁতাভ, একটু কালো মেশান, 
ইত্যাঁদ হরেক রকম সবৃজের কাঁড়-ঢালা আম 'লচু জাম কাঁঠাল, পাতাই 
পাতা-গাছ ডালপালা আর দেখা যাচ্ছে না। 
কাছে, ইয়ারকান্দী, ইরাণণ, তুকাঁস্থানী গালচে দুলচে কোথায় হার মেনে যায়, 
_সেই ঘাস, যতদূর চাও সেই শ্যাম শ্যাম ঘাস, কে যেন ছেণ্টে ছেটে ঠিক করে 
রেখেছে; জলের 'কিনারা পর্যন্ত সেই ঘাস। গঙ্গার মৃদুমন্দ হিল্লোল যে অবাঁধ 
জমিকে ঢেকেছে, যে অবাধ অল্প অল্প লীলাময় ধাক্কা দিচ্ছে, সে অবাঁধ ঘাসে 
আঁটা। আবার তার নীচে আমাদের গঙ্গাজল। আবার পায়ের নীচে থেকে দেখ, 
ক্রমে উপরে যাও, উপর উপর মাথার উপর পর্যন্ত, একটি রেখার মধ্যে এত রঙ্গের 
খেলা, একাঁট রঙ্গে এত রকমার আর কোথাও দেখেছ ? বাল, রঙ্গের নেশা 
ধরেছে কখন কি? যে রঙ্গের নেশায় পতঙ্গ আগুনে পুড়ে মরে, মৌমাছি 
ফুলের গরারদে অনাহারে মরে? 

“হ* বলি এইবার গঙ্গামার শোভা যা দেখবার দেখে নাও, আর বড় একটা 
1কচ্ছ্‌ থাকছে না। দৈত্য-দানবের হাতে পড়ে এ সব বাবে । এঁ ঘাসের জায়গায় 
উঠুবেন ইটের পাঁজা, আর নাববেন ইটখোলার গর্তকুল। যেখানে গঙ্গার ছোট 
ছোট ঢেউগ্রাল খেলা করছে, সেখানে দাঁড়াবেন পাটবোঝাই ফ্ল্যাট, আর সেই 
গাধা বোট । আর এঁ তাল তমাল আম চুর রঙ্গ, নীল আকাশ, মেঘের বাহার, 
ওসব কি আর দেখতে পাবে? দেখবে, পাথরে কয়লার ধোঁয়া আর তার মাঝে 
মাঝে ভূতের মত অস্পষ্ট দাঁড়য়ে আছেন কলের চিমনি!!1” 

জাহাজ ক্রমে বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করিল। "ক সুন্দর! সামনে যতদূর 
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দৃষ্টি যায়, ঘন নীল জল তরঙ্গাঁয়ত ফোনিল, বায়ুর সঙ্গে তালে তালে নাচছে। 
পিছনে আমাদের গণ্গাজল; সেই বিভূতিভূষণা, সেই গঞঙ্গাফেনীসতা জটা 
পশুপতেঃ।' * * এবার খাল নীলাম্বু; সামনে পেছনে আশে পাশে খালি 
নীল নীল নীল জল, খাল তরঙ্গভঙ্গ। নীলকেশ, নীলকান্ত অঞ্গআভা, নীল 
পট্রবাস পরিধান ।৮ 

২৪শে জুন জাহাজ মাদ্রাজ বন্দরে উপনীত হইল। স্বামজীর কাঁলকাতা 
পরিত্যাগের সংবাদ যথাসময়ে মাদ্রাজের ভন্তগণকে তারযোগে জানান হইয়াছিল। 
কলিকাতায় প্লেগের প্রকোপ তখন প্রশমিত হইলেও 219800 ০৪912- 
।1017%-এর নিয়মানুযায়ী কাঁলকাতা হইতে আগত কোন ভারতীয় যাত্রীর 
মাদ্রাজে অবতরণ নিষিদ্ধই 'ছিল। এ আইনের বলে রাজকর্মচারিগণ স্বামিজীর 
মাদ্রাজে শুভপদার্পণে বিঘ উৎপাদন কারবেন আশঙ্কায় মাদ্রাজ সহরের সম্ভ্রান্ত 
ব্যান্তবৃন্দ মিলত হইয়া মাননীয় দি. আনন্দ চাল:ব নেতৃত্বে এক 'বরাট সভা 
আহবান কাঁরলেন। সভার পক্ষ হইতে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিকট অনুরোধ- 
পত্র প্রেরত হইল। সকলেই আশা কাঁরয়াছিলেন যে, কয়েক ঘণ্টার জন্য 
স্বামিজীকে মাদ্রাজ সহরে প্রবেশ করিতে দিতে কতৃপক্ষ আপাতত কারবেন 
না; কিন্তু ফলে দেখা গেল, বহ্‌ বিলম্বে স্বাস্থ্য-বিভাগের বড়কর্তা আদেশ 
দিলেন যে, স্বামজীকে অবতরণ কাঁরতে দেওয়া হইবে না। ববেকানন্দের প্রাতি 
ভারতীয় শাসনকওণরা মোটেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। কাশ্মীরে মঠ নির্মাণে বাধা 
দিয়া তন্রত্য ইংরেজ রোঁসডেন্ট মিঃ ট্যাবট যে মনোবাত্তর পাঁরচয় 'দয়াছিলেন, 
মাদ্রাজের কতৃপক্ষের মনোভাবও তাহার অনুর প। স্বামী বিবেকানন্দ তাহাদের 
নিকট পবাধনীন 'কালা আদম?" ছাড়া বিশেষ কিছুই নহেন! 

রাঁববার দিন প্রভাতে 'গোলকুন্ডা, আসিয়া মাদ্রাজ বন্দরে নোঙ্গর করিল। 
সহস্র সহম্্র উৎসুক দর্শক জেটিতে সমবেত হইয়াছিলেন; কিন্তু যখন তাঁহারা 
স্বানীশ্তর পে বাঁঝলেন যে, স্বাঁমজীকে কছ্‌তেই বন্দরে অবতরণ কাঁরতে 
দেওয়া হইবে না, তখন অনেকেই বিরান্ত-ীবকৃত-চিন্তে উত্ত স্থান পাঁরতগ 
কারলেন, কেহ কেহ প্রবল আগ্রহবশে নৌকা ভাড়া কাঁরয়া জাহাজের সমীপস্থ 
হইয়া স্বামিজীর পূণ্যদর্শন লাভ কাঁরলেন। স্বামিজী ডেকের উপর দাঁড়াইয়া 
হাস্যোজ্জ্বল বদনে প্রত্যেকেই আশীর্বাদ কারতে লাগলেন এবং কোন কোন 
ভন্তের প্রদত্ত নারিকেল ইত্যাদ ফল আনন্দের সাঁহত গ্রহণ কাঁরলেন। মাদ্রাজে 
অবতরণ করিতে না পাঁরয়া স্বামজীও অন্যান্যের মত দুঃখিত হইয়াছিলেন, 
সন্দেহ নাই। 

এই ঘটনা লইয়া, বৃটিশ আমলের কৃষ্ণাঙ্গদের প্রাত ব্যবহার এবং ফেরঙ্গ, 
ভাবাপন্ন ভারতবাসীদের বিকৃত রূচি সম্পর্কে স্বামিজী যে তীব্র বিদ্রুপের 
কশাঘাত কাঁরয়াছিলেন, তাহা প্পারবাজক' হইতে উদ্ধৃত করিলাম, “এবার 
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আমরা যখন আসি, তখন জাহাজ কোম্পানী ছ্লেগের ভয়ে কালা আদমী নেওয়া 
বন্ধ করে 'দিয়োছল এবং আমাদের সরকারের একটা আইন আছে যে, কোন 
কালা আদমী এমিগ্রাণ্ট আপসের সার্টিফিকেট ছাড়া বাইরে না যায়। অর্থাৎ 
আম যে স্ব-ইচ্ছায় বিদেশে যাচ্ছি, কেউ আমায় ভুলিয়ে ভালিয়ে কোথাও বেচ- 
বার জন্য বা কুলি করবার জন্য নিয়ে যাচ্ছে না, এইটি তান লিখে দিলে তবে 
জাহাজে আমায় নিলে। এই আইন এতাঁদন ভদ্রলোকের [বিদেশ যাওয়ার পক্ষে 
নীরব ছিল, এখন গ্লেগের ভয়ে জেগে উঠেছে, অর্থাৎ যে কেউ 'নোঁটভ' বাইরে 
যাচ্ছে, তা যেন সরকার টের পান। তবে আমাদের দেশে শান, আমাদের ভেতর 
অমনক ভদ্র জাত, অমুক ছোট জাত। সরকারের কাছে সব নোটভ্‌। মহারাজা 
রাজা ব্রাহনণ ক্ষান্রয় বৈশ্য শদ্র সব একজাত--নোটভ্‌*। কুলির যে আইন, 
কুলির যে পরাক্ষা, তা সকল 'নেটভের' জন্য-ধন্য ইংরেজ সরকার! এক ক্ষণের 
জন্যও তোমার কৃপায় সব 'নেটিভের' সঙ্গে সমত্ব বোধ করলাম। 

“* * * সব 'নেটিভ', সরকার বলছেন। ও কালোর মধ্যে আবার এক পোঁছ 
কম বেশী বোঝা যায় না; সরকার বলছেন, ওসব নোটিভ্‌। সেজেগুজে বসে 
থাকলে কি হবে বলঃ ও টুপি-্টাপা মাথায় দিয়ে আর কি হবে বল? যত দোষ 
হন্দুর ঘাড়ে ফেলে সাহেবের গা ঘে*সে দাঁড়াতে গেলে, লাঁথ ঝাঁটার চোটটো 
বেশী বই কম পড়বে না। ধন্য ইংরেজ রাজ! তোমার ধনে-পত্ে লক্ষনীলাভ 
তো হয়েছেই, আরো হোক, আরো হোক। কপান, ধাঁতির টুকরো পরে বাঁচি। 
তোমার কৃপায়, শুধু পায়ে, শুধু মাথায় 'হাল্ল দিল্লী যাই, তোমার দয়ায় 
হাতচুব্‌ড়ে সপাসপ ডালভাত খাই। 'দিশ সাহোবিত্ব লুভিয়েছিল আর ক, 
ভোগা দিয়োছল আর কি। 'দিশী কাপড় ছাড়লেই, 'দিশন ধর্ম ছাড়লেই, দিশী 
চালচলন ছাড়লেই, ইংরেজ রাজা মাথায় কোরে নাকি নাচবে শুনোছলুম। 
করতেই যাই আর কি, এমন সময় গোরা-পায়ের সবুট লাঁথর হুড়োহাঁড়, 
চাবুকের সপাসপ,পালা পালা, সাহেবীতে কাম নেই, নোটভ কবলা! “সাধ 
করে শিখোছনু সাহেবানি কত, গোরার বুটের তলে সব হৈল হত।' ধন্য 
ইংরেজ সরকার, তোমার 'তকৎ তাজ অটল রাজধানী হউক*।৮ 

প্রহমবাঁদন্‌ পন্লিকা পরিচালনা সম্বন্ধে স্বামিজীর সাঁহত পরামর্শ কার- 
বার জন্য এবং শ্রীগুরূর পশ্যসঞ্গে কয়েকদিন আতিবাহত কারবার আগ্রহে 
কর্ম যোগী আলাসিঙ্গা পেরুমল মাদ্রাজ হইতে কলম্বো যাত্রার জন্য 'স্টিমারে 
আরোহণ কাঁরলেন। স্টিমার মাদ্রাজ বন্দর পরিত্যাগ কাঁরয়া চার 'দিবস পরে 
কলম্বোতে উপনগত হইল । 

,' জরধান-মুখারত সমুদ্রতীরে অবতরণ কারবামার স্বামিজী সহম্্র সহম্র 
উৎসুক নরনারী কর্তৃক সাদরে অভ্যর্থত হইলেন। সুখের কথা, কলম্বোর 
কর্তারা আর স্লেগ আইনের জবরদস্ত দেখাইয়া নীচ মনের পাঁরচয় দেন নাই। 
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স্যার কুমারস্বামী ও মিঃ অরুণাচলমকে জনতার মধ্যে উপাস্থত দৌঁখিয়া 
স্বামিজী সমাঁধক হৃষ্ট হইলেন। পুরাতন বন্ধু ও ভন্তমণ্ডলীর সাঁহত 
সময়োচিত আলাপ ও সাদরসম্ভাবণান্তে স্বামিজী স্থানীয় মিসেস হিগিন্স 
প্রাতম্ঠিত বৌদ্ধ-বালিকাীবদ্যালয়ের বোর্ডং ও তাঁহার পূর্ব পাঁরাঁচত 
কাউশ্টেস ক্যানোভারার প্রাতষ্ঠিত 'বদ্যালয় ও মঠ পাঁরদর্শন কাঁরলেন। 

২৮শে জুন প্রভাতে জাহাজ কলম্বো পরিত্যাগ করিয়া এডেন আভমুখে 
যাত্রা করিল। শ্রীগুরুর সাঁহত দীর্ঘ ছয় সপ্তাহকালব্যাপণী সমযদ্রযান্রাটি ভাগনী 
নিবোদতা পরম শিক্ষার দিক হইতে আনন্দে বরণ কাঁরয়া লইলেন। ভারতীয় 
রীতিনীতি ধর্ম দর্শন সাহিত্য হীতহাস ইত্যাঁদ আলোচনার মধ্য দিয়া নিবোদতা 
তাঁহার জগদেকারাধ্য গুরুদেবের জাবনোদ্দেশ্য ও তৎপ্রচারিত সত্যসমূহকে 
সর্বদাই শ্রদ্ধামুশ্ধহৃদয় লইয়া উপলব্ধি করিতে চেষ্টা কারতেন। এইকালের 
কতকগ্াাঁল অমূল্য কথোপকথন তানি তাঁহার ৮ 1$9506]1 4৯৪ ] 92 
1717), নামক সংপ্রাসদ্ধ পুস্তকে 'লাপবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার গ;রূদেবের 
সাঁহত “অর্ধ পাঁথবী আতিক্রমের' গৌরবময় আঁধকারলাভকে তান তাঁহার 
জীবনের সবশ্রেম্ঠ ঘটনা বাঁলয়া বর্ণনা কাঁরয়াছেন। যাঁদও এইকালে গম্ভীর 
ও উদাসীন বিবেকানন্দ বাহ্যজগতের ঘটনা-বৈচিন্ত্য হইতে একর্‌প অবসর গ্রহণ 
করিয়া আত্মস্থ যোগীর ন্যায় ভাবানন্দে মগ্ন হইয়া থাঁকতেই আঁধকতর আগ্রহ 
প্রকাশ করিতেন, তথাপি তাঁহার সাঁহত 'মাঁশবার ক্ষুদ্রতম সুযোগাঁট কোনাঁদন 
নিবোদতা উপেক্ষা করেন নাই। তান 'লাখয়াছেন, “এই সমদ্ষারার প্রথম 
হইতে শেষ পর্যন্ত নানাবিধ ভাব ও গল্পের অবিরাম স্রোত চালয়াছিল। কেহই 
জানিত না, কোন্‌ মূহূর্তে সহসা স্বামিজীর উপলব্ধির দ্বার উন্মৃস্ত হইবে 
এবং জলন্ত ভাষায় নূতন নূতন সত্যের বার্তা আমরা শ্দানতে পাইব। সমদদ্র- 
যাত্রার প্রারম্ভে প্রথমাঁদন অপরাহে আমরা ভাগীরথাী-বক্ষে জাহাজে বাঁসয়া 
গল্প করিতেছি, এমন সময় স্বামিজশ সহসা বাঁলয়া উঠিলেন, 'দেখ, যতই দিন 
যাইতেছে, ততই আম স্পম্ট উপলাব্ধ কারতোঁছ, মনষ্যত্বলাভই (70912110653) 
জাঁবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা । এই আঁভনব বার্তাই আমি জগতে প্রচার করিতোঁছ! 
যাঁদ অন্যায়কর্ম করিতে হয়, তবে তাহাও মানুষের মত কর। যাঁদ দূষ্টই হইতে 
হয়, তবে একটা বড় রকমের দুষ্ট হও ৮ 

আচার্যদেব যাঁদও আঁধিকাংশ সময় মৌনভাবে গভীর চিন্তায় নিমশ্ন 
থাঁকিতেন, তথাপি সময় সময় একরূপ অজ্াতসারেই স্বাঁয় শ্রেষ্ঠতম চিন্তা ও 
অনুভীতগাঁল ব্যস্ত কারয়া ফেলিতেন; এমন দুই একটি কথাও বাঁলয়া 
ফেলিতেন, যাহার লৌকিক য্যস্তিপূর্ণ কোন হেতু খ'জিয়া বাহির করা অতাব 
দুর্হ ব্যাপার। , 

একাঁদন স্বামিজী ডেকের উপর দাঁড়াইয়া সূর্যাস্ত দেখিতেছেন। পারে 
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ধনবোঁদতা। তখনও সূ্যদেব অস্তামত হন নাই, পাতাভ-রান্তম-রশ্মিমালা | 
লঘুমেঘখণ্ডগ্যীলর উপর সোনালী স্বপনের মত ছড়াইয়া পাঁড়গ্লাছে। নিম্নে 
বশাল জলাধর বক্ষে তাহার মনোরম প্রাতচ্ছবিথাঁন মৃদৃতরঞ্গে দুিয়া দুলিয়া ' 
কাঁপতডেছে। অদূরে এট্না আশ্নয়গারাশখর হইতে অল্প অঞ্প ধূম নির্গত 
হইতেছে। ক্রমে জাহাজ মোঁসনা প্রণালীতে প্রবেশ কারবার সঙ্গে সঙ্গে 
চন্দ্রোদয় হইল। স্বামিজশ ডেকের উপর পাদচারণা কাঁরতে কাঁরিতে 'িঘ্টারকে 
সৌন্দর্যের দার্শীনক ব্যাখ্যা শুনাইতে লাগিলেন। বাহজগতে সৌন্দর্যের যে 
বিকাশ দেখিয়া আমরা মুদ্ধ হই, তাহা যে আমাদের মনের মধ্যেই বর্তমান, 
বাহিরে উহার কোন অস্তিত্ব নাই, ইহা বুঝাইতে বুঝাইতে আত্মমগ্ন আচার্যদেব 
নশরব হইলেন। ইতালশর উপকূলের ধূসরবর্ণ পাহাড়গ্াল উপেক্ষাবামশ্র 
জুকুটীভঙ্গে গর্বোন্নত শির তুলিয়া দণ্ডায়মান। অপর পার্রে স্নিগ্ধ চন্দ্রাোলোক- 
স্নাতা হাস্যময়ী 'সাঁসলি দ্বীপ, এ অপ্ব প্রাকীতিক সৌন্দর্য দেখিতে দৌখতে 
স্বামিজী সহসা বাঁলয়া উঠিলেন, “মোসনা আমাকে ধন্যবাদ দিবে, কারণ 
আমিই তাহাকে এই অতুল সৌন্দর্য প্রদান কাঁরয়াছি।” পরক্ষণেই স্বামিজী 
তাঁহার বাল্যজীবনের ভগবল্লাভের জন্য তণব্র ব্যাকুলতা ও কঠোর সাধনার কথা 
বর্ণনা করিতে লাগলেন। কিছুকাল পূর্বেই উচ্চতম-অনূভূতিপ্রভাবে 
অন্প্রাণত হইয়া অজ্ঞাতসারে তান যে কথাটি সহসা বাঁলয়া ফেলিয়াছিলেন. 
যেন তাহা 'শিষ্যাকে ভুলাইয়া দিবার জন্যই জ্ঞাতসারে চেম্টা করিতে লাগলেন। 
অনেক সময় তাঁহার শ্রীমুখ হইতে ভাবমুখে এইর্‌প অনেক কথা বাহর হইয়া 
মর লিরগ চান তিনি অপ্রস্তুত হইয়া সেস্থান পারত্যাগ 
। 

আর একাঁদন প্রভাতে জাহাজ যখন 'জব্লালটার প্রণালীর মধ্য 'দিয়া 
চঁলিতোছিল, স্বামিজী ডেকের উপর আত্মমশ্ন হইয়া মার্তর মত দাঁড়াইয়া 
আছেন, এমন সময় 'নিবোঁদতা তাঁহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে 
দেখিবামান্র আচার্যদেব তাঁরভূমি নিদেশ কারিয়া বলিয়া উঠিলেন, “তুমি 'কি 
তাহাদের দেখ নাই? তুমি ক তাহাদের দেখ নাই, তীরে অবতরণ কাঁরয়া 
তাহারা 'দীন্‌ দীন* (বিশ্বাস, বিশ্বাস) ধ্বনিতে দিক্‌ মখাঁরত কারিতেছে !” 
এই কথা বািয়া স্বামিজী ভাবাবেগে অর্ধঘস্টা কাল ধারয়া ইসলাম পতাকা- 
বাহী আরব বীরগণের স্পেন-বিজয় কাহিনী বর্ণনা করিলেন। 

1নবোদতা যর়সহকারে আচার্যদেবের অমূল্য উপদেশগাঁজ লিপিবদ্ধ 
করিয়া গিয়াছেন। সেগুলি আভনিবেশ সহকারে পাঠ কারলে আমরা দৌখতে 
ভর্ঘসনা তাঁহার চাঁরন্রে বিচির পারিবর্তন আনিয়া দিলেও, সর্বত্যাগণ সন্্যাসী 
ভারতের কল্যাণাঁচন্তা হুইতে ক্ষণকালের জন্যও বিরত হন নাই। ভারতের 
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পৌরাণিক ও এীতিহাঁসিক কাঁহনীগৃলির আলোচনা আরম্ভ হইলেই তাঁহার 
ভাবমুগ্ধ হৃদয় বর্তমান শোচনীয় অধঃপতনের নৈরাশ্যব্যঞ্জক দৃশ্যগুল যেন 
সম্পূর্ণরূপে বিস্মাত হইত। গভীর শ্রদ্ধার সাঁহত 'তানি একটা মাঁহমা- 
সমুজ্জবল ভাঁবষ্যংকে জীবন্ত বাস্তবরূপে 'চান্রত কাঁরয়া তুলিতেন; আর 
এইখানেই আমরা তাঁহার প্রাতভাদীস্ত ব্যান্তত্বের প্রভাব আধকতর সংস্পম্টরূপে 
অনুভব কারিয়া থাঁক। ভারতের উ্থান-পতনের হীতহাস ও জগাদ্ধতায় 
আবির্ভূত মহাপুরুষগণের জীবন ও বাণীর মধ্যে তান জাতীয়-জীবনের মূল 
উদ্দেশ্যের একটা ঘাত-প্রাতিঘাতময় বিকাশ সর্বদাই উপলাব্ধ কারতেন। তানি 
বাঁলতেন, ইদানীং “বাহ্য জাতির সংঘর্ষে ভারত ক্রমে 'বানিদ্রু হইতেছে! এই 
স্বল্প জাগরুকতার ফলস্বরূপ স্বাধীন-চিল্তার কিপিং উন্মেষ। একাঁদকে 
প্রত্যক্ষ শান্তসংগ্রহরূপ প্রমাণবাহন শতসূর্যজ্যোতঃ আধুনিক পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞানের দৃষ্টি-প্রতিঘাতী প্রভা; অপরাঁদকে স্বদেশী বিদেশী বহু মনীষা 
উদ্ঘাটিত যুগযুগান্তরের সহানুভূতিযোগে সর্বশরীরে ক্ষিপ্রসণ্ারী, বলপ্রদ, 
আশাপ্রদ, পূর্বপুরুষাঁদগের অপূর্ব বীর্য অমানব প্রতিভা ও দেবদুর্লভ 
অধ্যাত্ম-কাহিনী। একাঁদকে জড়াবজ্ঞান, প্রচুর ধনধানা, প্রভূত বলসণয়, তশব্ল 
ইন্দ্িয়সুখ, বিজাতীয় ভাষায় মহাকোলাহল উ্থাঁপত করিতেছে; অপরাঁদকে 
এই মহাকোলাহল ভেদ কাঁরয়া, ক্ষীণ অথচ মর্মভেদী স্বরে পূর্বদেবাঁদগের 
আর্তনাদ কর্ণে প্রবেশ করিতেছে । সম্মুখে বিচিত্র যান, বিচিত্র পান, সুসাজ্জত 
ভঙ্গ, অপূর্ব বাসনার উদয় কারতেছে। আবার মধ্যে মধ্যে সে দৃশ্য অন্তাহ্ত 
হইয়া, ব্রত, উপবাস, সীতা, সাবিন্রধ, তপোবন, জটা-বল্কল, কাষায়-কৌপান, 
সমাধি, আত্মানুসন্ধান উপাস্থত হইতেছে।» 

«একাঁদকে মিশনারী, অন্যদিকে ব্রাহন কোলাহল ;” “একাঁদকে গতান:গাঁতিক 
জড়াঁপন্ডবৎ সমাজ, অন্যাদকে আঁস্থর, ধৈর্হশন, আঁগ্নবর্ষণকারী সংস্কারক ;” 
এই ভাববিপ্লবসমুখ অ-ভাবের মধ্যে কেবল পশ্চিমের দিকে অহোরাত্র হাত 
পাতিয়া থাকবার জন্য ক পাঁথবীর পৃবাঁদকে আমাদের জন্য স্থান না্দষ্ট 
হইয়াছিল ১ এই সমস্যা দ্বারাই বিবেকানন্দের জীবন অন্তরে ও বাহিরে প্রবল 
ঝড়ে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের ন্যায় আলোড়িত হইয়াছে। তাঁহার জীবনের ঝড় পর্ব 
ও পশ্চিম উভয় সমৃদ্রেই তরত্গ তুলিয়াছে। তথাপি কঁটিদেশ কৌপাীনে আবৃত 
কাঁরয়া এই চক্ষম্মান্‌ সন্ন্যাসী সূর্যোদয়ের প্রতীক্ষায় তাঁহার দেশের মাটীর 
উপরই পূর্বাস্য হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। জাতীয় সংস্কাতি ও সভ্যতার 
প্রতি বিদ্রোহ করিয়া পরের নকল করিয়া যে একটা জাতির অভ্ুদয় হইতে * 
পারে না, ইহা বিবেকানন্দই আত দঃসাহসের সাঁহত প্রথম আমাদিগকে 
শুনাইয়াছলেন। জাতির স্বভাবধর্ম হইতে, স্বাভাঁবক বিকাশ হইতে 'বিচ্ছন্ন 
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হইয়া ফেরগ্গ শিক্ষা-দক্ষার অসংযত আস্ফালন, ইহা কি আভব্যন্তি? ইহা 
অনুকরণ, ইহা আত্মবিস্মরণ, ইহা জাতীয় প্রকৃতির বিরুদ্ধে আত জঘন্য 
ব্যাভচার। আর এই ব্যভিচারের প্রাতকার নির্দেশ কাঁরতে "গিয়া আচার্ধদেব 
সময় সময় তাঁহার জীবনের মহান্‌ উদ্দেশ্যের বিষয় উৎসাহোদ্দীপ্ত কণ্ঠে ব্যস্ত 
করিতেন। সিম্টার 'নবোদতা তন্ময় হইয়া সেই সুযোগে স্বীয় গুরুর ধারণা, 
আশা ও আকাচ্ক্ষাগ্ুলি শ্রবণ কারতেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, অদূর ভাঁবষ্যতে 
যে অসংখ্য মহাপ্রাণ জ্ঞানী ও কর্মী জন্মগ্রহণ কাঁরয়া বিবেকানন্দের স্বগ্নগুলি 
কার্ষে পারণত করিবার চেষ্টায় জীবন উৎসর্গ করিবে, তাহাদিগের ও স্বামজীর 
মধ্যে তিনি 'বার্তাবাহী (]19151710667) বা সেতু” রুপে নিত্যকাল 'বরাজমান 
থাকবার গৌরবময় অধিকার লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। এই দূরপ্রসারী 
দায়িত্ববোধের প্রেরণায় একাঁদন নিবোঁদিতা স্বামিজীকে প্রশ্ন কারয়াছলেন যে, 
ভারতের কল্যাণকল্পে তিনি যে সকল উপায় নিরধারণ করেন, তাহার সাঁহত 
অপরাপর ভারতাহতোষিগণের প্রচারত আদর্শের প্রত্যক্ষভাবে কোন কোন 
বিষয়ে পার্থক্য পারিলক্ষিত হয়। নিবোদতা জানিতেন যে, এইপ্রকার সোজাসুজি 
প্রথ্ন করিয়া বিবেকানন্দের মনের কথা টানিয়া বাহির করা অতীব দুরূহ ব্যাপার, 
কিন্তু তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে স্বামিজী যখন 'ভিন্বমতাবলম্ব নেতাগণের কার্য- 
প্রণালর প্রাতকৃল সমালোচনা করা দ্‌রে থাক্‌, বরং তাঁহাদের চাঁরন্র ও উদ্যমের 
মৃস্তকন্ঠে প্রশংসাই কারতে লাগিলেন, তখন 'বাঁস্মতা 'নবোদতা আর এ 
বিষয়ে স্বামিজীর মতামত জানিবার জন্য তাঁহাকে বিরন্ত করা সঙ্গত মনে 
কাঁরলেন না। সহসা সন্ধ্যার সময় ্বামিজী এ প্রসঙ্গ পুনরুখান করিয়া বাঁলতে 
লাগিলেন, "যাহারা তাহাদের ব্যক্তিগত কুসংস্কারগুলি আমার স্বদেশবাসীর 
মধ্যে চালাইয়া দিতে চাহে, আম সর্বান্তঃকরণে তাহাঁদগের তীর প্রাতবাদ 
ন্যায়, কাহারও কাহারও ভারতের প্রাতি একটা স্বার্থজডিত অনুরাগ থাকা 
বিচত্র নহে। প্রত্যেকেই স্ব স্ব শিক্ষা, কল্পনা ও পুস্তক-নিবদ্ধ-ধারণার 
অনুকৃলভাবে ভারতকে প্রত্যক্ষ কাঁরতে চাহে । আমার ইচ্ছা প্রাচঈন ভারতের 
যাহা কিছু গৌরবময়, তাহার সাহত বর্তমানযগের ভাল জিনিসগাঁল 
স্বাভাবিকভাবে একন্রীড়ত হইয়া নবীন ভারত গাঁডয়া উঠুক । আর এই উন্নাত- 
মূলক গঠনব্যাপারটি সম্পূর্ণর্পে সর্বপ্রকার বাহঃশান্তকে উপেক্ষা কারয়া 
হওয়াই বাঞ্ছনীয় ।” 

প্রাচীন ও আধুনিকের এইরুপ সম্মিলন যে একটা অসম্ভব কাল্পনিক 
বিশেষ ভাবে লক্ষ্য কারযা বাঁললেন, “তিনিই উহার পল্ধাস্বরপ--অদ্ভূত অহং- 
শ্কানরাহত পল্ধা!” বালিতে বলিতে স্বামিজী দঢ়স্ববে বাঁলয়া উঠিলেন. 
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তিনিই সেই অসাধারণ জীবনযাপন কাঁরয়া 'গিয়াছেন, আম তাহার ব্যাখ্যাকার 
মাতর।” 

৩১শে জুলাই আচার্যদেব লণ্ডনে পেশীছলেন। 'টিলবেরী ডকে অবতরণ 
বাঁরয়া তিনি ইংরেজ শিষ্য ও শিষ্যাগণের মধ্যে দুইজন আমোরকান শষ্যাকে 
৩াহার অভ্যর্থনার্থ দণ্ডায়মান দেখিয়া 'বাস্মিত ও আনান্দত হইলেন। ইন্হারা 
সংবাদপত্রে স্বামিজীর ইংলণ্ড আগমনের সংবাদ অবগও হইয়া গুরুদর্শনের 
তাঁণ্র আকাঙ্ক্ষায় 'ডিদ্রয়েট হইতে লণ্ডনে আগমন করিয়াছিলেন। স্বামি? 
লণ্ডন হইতে কিয়দ্দুরে উইম্বুলডন নামক স্থানে বাস কারিতে লাগিলেন। 
এবার স্বামিজী দর্শনার্থাঁ জিজ্ঞাসুগণের সাঁহত ধর্মালোচনা করা ব্যতীত 
প্রকাশ্যভাবে কোন বন্তৃতা প্রদান করিলেন না। অবশেষে আমোরকা হইতে পুনঃ 
পুনঃ আহত হইয়া ১৬ই আগস্ট গুরুভ্রাতা তুরিয়ানন্দ ও আমোরিকান শিষ্যাদ্বয় 
সন[ডিব্যাহারে নিউইয়র্ক যাত্রা কারলেন। এই স্মূদ্র-যাত্রা প্রসঙ্গে স্বামজর 
শিষ্যা মিসেস ফাঁঙ্ক লিখিয়াছেন, “সমদদ্রবক্ষে এই দশটি দিনের স্মাঁ৩ কখনও 
ভালিবার নহে । প্রত্যহ প্রভাতে গীতাপাঠ ও ব্যাখ্যা হইওত এবং কখনও সংস্কৃত 
কবিতা ও কাহনীর আবাত্ত ও অন.বাদ শ্রবণ কাঁরতাম, কখনও বা প্রাচীন 
বোঁদক প্রার্থনামন্্রসমূহ পাঠ হইত। নিস্তরঙ্গ সমুদ্র, মনোহর চন্দ্রকরোজ্জবল 
পান্র। একাঁদন গুরুদেব ডেকের উপর পাদচারণা কাঁরতে কাঁরতে প্রাকীতিক 
সৌন্দর্মের বিষয় আমাঁদগকে বুঝাইতেছেন। শুভ্রজ্যোৎস্নাবধৌত তাঁহার 
দীর্খ বরবপুখাঁন আত মনোহর দেখাইতোঁছল। এমন সময় সহসা দণ্ডায়মান 
হইলা তিনি বাঁলয়া উঠিলেন, মায়ার রাজ্যের দৃশ্যাবলনই যাঁদ এত সন্দর 
হয়, তাহা হইলে ভাবিয়া দেখ, ইহার পশ্চাতে অবাস্থত সেই সত্যস্বরূপ কত 
সুন্দর ! 

«আর একাঁদন জ্যোৎস্নালোকিত সন্ধ্যায় তিনি নীরবে দাঁড়াইয়াছিলেন। 
অপূর্ব সৌন্দর্যময়ী রজনীর উজ্জ্বল রুপরাশি, উধের্ব স্বর্ণবর্ণ পূর্ণচন্দ্ 
কারযা বাললেন, 'কবিতার সার সম্মুখে বিস্তৃত রাহয়াছে-কাঁবতা আবা্ত 
কারবার প্রয়োজন কি" 2” 

নিউইয়র্ক আচার্যদেব লিগেট-দম্পাঁতর আতাঁথ হইলেন । তাঁহাদের ভবনে 
1িয়ংকাল যাপন কাঁরয়া সেইদিন অপরাহেই 'িগেট-দম্পাতির অন্রোধে গুরু- 
ভ্রাতা তুরিয়ানল্দ সমাভব্যাহারে নিউইয়র্ক হইতে ১৫০ মাইল দূরবরতাঁ 
তাঁহাঁদগের পল্লাভবন পবজলেম্যানর, নামক স্থানে প্রস্থান করিলেন। 
স্বামিজীর দৈহিক অবস্থা দর্শনে সহৃদয় লিগেট্দম্পাঁতি সহসা তাঁহাকে" 
প্রচারকার্য আরম্ভ কাঁরতে দিলেন না। ভগ্নদেহ কঠোর পরিশ্রমের ভার সহ্য 
কারতে পারিবে না আশঙ্কা কাঁরিয়া তাঁহারা স্বামিজীর সচিকিৎসার বন্দোবস্ত 


৯৮ 
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কারয়া দিলেন। একমাস পর নিবোঁদতা ইংলন্ড হইতে আসিলেন। এদকে 
স্বামী অভেদানন্দজী প্রচারকার্যের জন্য অন্যত্র ছিলেন, কাজেই 'নউহইয়র্কে 
স্বামজীর সাহত যথাসময়ে দেখা কারতে পারেন নাই, কয়েকাঁদন পর [তাঁনও 
তথায় আগমন করিলেন। স্বামিঞী তাঁহার নিকট বেদান্ত-প্রচারকার্যের সাফল্যের 
সংবাদ ও নিউইয়কে 'বেদান্ত-সামাতির একি স্থায়ী বাটীর বন্দোবস্ত 
হইতেছে শানয়া আনন্দিত হইলেন এবং গুরুভ্রাতার নঃস্বার্থ উদ্যমের জন্য 
ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। অভেদানন্দজী একদিবস পরেই বেদান্ত-সামতি- 
সংক্রান্ত কাজে নিউইয়র্কে ফিরিয়া আঁসলেন। তান ১৫ই অঙ্টোবর বেদান্ত- 
সাঁমাতর নূতন গৃহপ্রাতিষ্ঞা সুসম্পন্ন করিয়া ২২শে তাঁরখ হইতে রীতিমত 
বন্তূতা প্রদান ও প্রশ্নোত্তর-ক্লাসের কাজ চালাইতে লাগলেন। বলা বাহুল্য, 
স্বাসিজীর ভারতে অবস্থানকালীন স্বামী অভেদানন্দ অক্লান্ত পরিশ্রম ও 
দক্ষতার সাঁহত প্রচারকার্য অক্ষ রাখিয়াছিলেন। এঁদকে স্বাস্থ্যোন্সাতির 
সত্গে সঙ্গে বিবেকানন্দ নিউইয়কেণ আসবার জন্য অধীর হইয়া উঠিলেন। 
অবশেষে ৫ই নভেম্বর আতাঁথ-বৎসল লিগেট্ব্দম্পাতির নিকট বিদায় গ্রহণ 
কাঁরয়া 'নবোদতা ও স্বামী তুরিয়ানন্দজী সহ নিউইয়র্কে উপনীত 
হইলেন। 

৮ই নভেম্বর বেদান্ত-সামাত গৃহে আহৃত প্রশ্নোত্তর-সভায় স্বামী 
গববেকানন্দ সাধারণের সম্মুখে উপাঁস্থত হইলেন। স্বামী অভেদানন্দজী 
বেদান্ত-সামাতির নৃতন সভ্যগণের সাঁহত তাঁহার পাঁরিচয় করাইয়া দিলেন। 
শত শত উৎসুক নরনারীর আগ্রহপূর্ণ আবেদনে স্বামিজী স্বয়ং জিজ্ঞাস 
ব্যান্তগণের প্রশ্নের উত্তর দিয়া তাঁহাঁদগকে কৃতার্থ কারলেন। ১০ই নভেম্বর 
স্থানীয় জনসাধারণের পক্ষ হইতে তাঁহাকে আভনন্দন প্রদান করা হইল। 
আচার্যদেব পুরাতন বন্ধুবান্ধব ও শিষ্যমপ্ডলীর সহিত মিলিত হইয়া আনন্দের 
সাঁহত উত্ত অভিনন্দন পত্রের সময়োচিত উত্তর প্রদান করিলেন। 

স্বামী তুঁরিয়ানন্দজশ অভেদানন্দজীর সাহত মিলিত হইয়া বেদাল্ত- 
সামাতর কার্ধভার গ্রহণ করিলেন। স্বল্পকাল মধ্যে তাঁহার উদার ও সমল্লত 
চরিত্রের প্রভাব জনসাধারণের হৃদয় আকর্ষণ করিল। কয়েক সপ্তাহ পরেই 
তান আহত হইয়া ?নউইয়কের নিকটবতঁ মণ্ট ক্রেয়ার নামক স্থানে গমন 
কাঁরলেন। ডিসেম্বর মাসে কোম্বিজে বেদান্ত-প্রচারকার্যে তিনি সমাধক খ্যাতি 
ও প্রাতিপাত্ত লাভ করিলেন। ১০ই ডিসেম্বর কেম্ব্িজ কনফারেন্সের বন্দোবস্তা- 
নুযায়ী তিনি “শঙ্করাচার্য” সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। হাভরর্ড 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃলদ ও অন্যান্য বহু দার্শীনক ও ধর্মযাজক মনো- 
যোগের সহিত নবাগত স্বামীর প্রবন্ধ শ্রবণ করিয়া শতমূখে প্রশংসা করিতে 
লাগিলেন। এইর্‌পে স্বামী তুরিয়ানন্দও হিন্দুধর্ম ও দর্শনের প্রাতি শ্রদ্ধা- 
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সম্পল্ন আমোরিকান নরনারীগণ কর্তৃক অন্যতম আচার্ধরূপে পাঁরগৃহশীত 
হইলেন। 

বহু শাক্ষিত নরনারা, যাঁহারা বিবেকানন্দের পুস্তক ও বন্তুতাবলী পাঠ 
কাঁরয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াছিলেন, তিনি আমোরকায় আগমন 
বাঁরয়াছেন সংবাদ পাইয়া দর্শনার্থাঁ হইয়া তাঁহারা দলে দলে ানউইয়কে আগমন 
ধরতে লাগলেন। স্বামিজীও নীর্কচারে ব্যান্তমান্রকেই সাদরে গ্রহণ কাঁরয়া 
তাহাদের উপদেশ দিতে কখনও বিরান্ত প্রকাশ কাঁরতেন না। পুরাতন বন্ধু- 
বান্ধব ও শিষ্য-শিষ্যাগণের সাণগ্রহ আহ্বানে তিনি নিউইয়কের কাছাকাছি 
বোস্টন, ডিদ্রয়েট, ব্ুকৃলীন প্রভীতি সহর ঘ্ারয়া আসিলেন। অন্তরঙ্গ ভন্ত ও 
বন্ধুমণ্ডলশীর সাহত দুই সপ্তাহকাল আনন্দের সাঁহও যাপন কাঁরয়া স্বামিজী 
কাঁলিফোর্ণিয়া আভম.খে যাত্রা কারলেন। 

প্রচারবার্ষের দায়িত্ব তিনি পূর্ব হইতেই সুযোগ্য গুর;ভ্রাতাদিগের স্কন্ধে 
নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। এইকালে সন্ন্যাসীর সর্বতোমুখী স্বাধীনতা তাঁহার 
আচার-ব্যবহারের মধ্যে এমন সংস্পম্টভাবে ফুটিয়া উাঠিত যে, তাঁহাকে দোখলে 
মনে হইত, যেন তিনি বাহ্যজগতের দায়ত্ব ও কর্তব্যের বন্ধন ছিন্ন করিতে 
উদ্যত হইয়াছেন। কাঁলফোর্ণয়ার পথে ম্বামিজীকে বাধ্য হইয়া 1শকাগ্োয় 
অবতরণ কারতে হইল । বন্ধ ও ভন্তমণ্ডলীর শ্রদ্ধাপূর্ণ আঁকণুন তান উপেক্ষা 
করিতে পারলেন না। স্বামিজীর অভ্যর্থনার আয়োজনের কোন ন্রাট হয় নাই। 
স্বামিজী কয়েকাঁদন 'শিকাগোয় অবস্থান করিয়া নূতন ও পুরাতন ভন্তমণ্ডলণীর 
মনোবাসনা পূর্ণ করিলেন। অবশেষে তাঁহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া 
ডসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে কাঁলফোর্ণিয়ায় উপনীত হইলেন। ১৯০০ 
সালের জুন মাস হইতে ক্রমাগত সাতমাস কাল তিনি উদ্ত প্রদেশে অবস্থান 
কবিয়াছিলেন। 

স্বামিজী কালিফোর্ণিয়ার প্রধান নগরী লস্‌ এঞ্জেলসে পদার্পণ কারবা- 
নান্র মিসেস্‌ রূডগেট তাঁহাকে স্বালয়ে আঁতথ্য গ্রহণ কারবার জন্য আহবান 
কবিলেন। তাঁহার বন্ধু মিস্‌ ম্যাকৃলিয়ডও তথায় পূর্ব হইতে অবস্থান 
করিতোঁছিলেন। স্বামিজীর আগমনের কয়েকদিন পরেই প্রত্যহ দলে দলে 
নরনারী তাঁহার দর্শনার্থ হইয়া আগমন করিতে লাগিলেন। অনেবেই তাঁহার 
পুস্তকাবলী পাঠ করিয়া এমন মুগ্ধ হইয়াছলেন যে, বিবেকানন্দ লস্‌ 
শীনকট সমাগত হইতে লাঁগিলেন। কালিফোঁর্ণয়ার অন্যান্য নগরসমূহ হইতে 
প্রতাহ সাগ্রহ আহবান আসিতে লাগল। প্রত্যহ প্রভাতে ও অপরাহে প্রশ্নোত্তর-, 
সভার অনূজ্ঠান বিরামহীনভাবে চাঁলতে লাঁগল। অবশেষে সর্বসাধারণের 
একান্ত অনুরোধে তিনি পূনরায় বন্তৃতা প্রদান কারিতে স্বীকৃত হইলেন। ৮ই 
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[ডিসেম্বর প্রাঙ্কার্ড হল" নামক সপ্্রশস্ত ভবনে সহম্রীধিক শ্রোতার সম্মুখে 
'বেদান্তদর্শন' সম্বন্ধে একটি বন্তৃতা প্রদান কারলেন। এইর্‌পে ফেব্রুয়ারী 
মাসের মধ্যভাগ পর্যন্ত লস্‌ এঞ্জেল্সের বিভিন্নস্থানে তিনি ক্রমাগত কতকগুলি 
বন্তৃতা প্রদান কারলেন। এককথায় বাঁলতে গেলে প্রাতাঁদনই তাঁহাকে বন্তৃতা 
কাঁরতে হইত। সৌভাগ্যকরমে স্থানীয় জলবায়ু স্বামজীর স্বাস্থ্যের পক্ষে 
অনুকূলই 'ছিল। অত্যাধক কঠোর পাঁরশ্রম সত্বেও তান পূর্বের ন্যায় শ্রান্ত 
হইয়া পাঁড়তেন না। বন্তুতা ও কথোপকথন ব্যতনত প্রত্যহ প্রভাতে ও সন্ধ্যায় 
কাঁতিপয় অনুরাগী শিষ্য ও ছাত্রকে রাজযোগ শিক্ষা দিতে লাগলেন । স্থানীয় 
“হোম অফ প্রথের” মেম্বরগণ স্বামিজীর প্রাতি এত আঁধক আকৃষ্ট হইয়া 
পাঁড়লেন যে, তাঁহারা স্বামিজীকে তাঁহাদের ভবনে লইয়া গেলেন এবং তাহার 
দৈহিক অভাব ইত্যাদ পূরণের ভার গ্রহণ করিলেন। উত্ত সামাতর সভ্যবৃন্দের 
উৎসাহ ও আগ্রহ দেখিয়া স্বামিজী আনন্দের সাহত তাঁহাঁদগের মধ্যে অবস্থান 
করিতে লাগলেন। স্বামিজী দুইমাসের মধ্যেই কাঁলিফোর্ণয়ার প্রচারকার্ষে 
যথেম্ট সাফল্যলাভ কাঁরলেন। স্থানীয় সংবাদপন্রসমূহে তাঁহার পবিন্র চিকন 
ও নিঃস্বার্থ প্রচারকার্যের বাতণ প্রকাশিত হইতে লাগিল। 

ফেব্রুয়ারী মাসে স্বামিজী ওকল্যাণ্ডের সর্বপ্রধান ইউানটোরয়ান চার্চের 
ধর্মযাজক রেভারেন্ড ভান্তার বেঞ্জামন ফে মিলসের আহ্বানে তথায় গমন 
করিলেন। উত্ত চার্চে স্বামিজী ক্রমাগত আটাঁট বন্তৃতা প্রদান করিলেন। প্রত্যহ 
প্রায় দুই সহম্ত্র শ্রোতা আগ্রহের সাঁহত তাঁহার উদার ধর্মমত শ্রবণ কারবার জন্য 
সমবেত হইতেন। স্থানীয় সংবাদপত্রসমূহে তাঁহার বন্তৃতার সারাংশ ও উদ্দেশ্য 
ইত্যাঁদর বিষয় প্রত্যহ আলোচিত হইতে লাগল। এই সময় ডান্তার মিলস্‌ 
কর্তৃক একটি ধর্মসভা (00102555 ০0£ [611610173) আহৃত হইয়াছল। 
কাঁলফোর্ণয়ার 'বাভন্ন স্থান হইতে সমবেত শত শত িশনরী ও ধর্মযাজক 
উত্ত সভায় যোগদান করিয়াছলেন। সকলেই আচার্যদেবের উদার ধর্মমত ও 
ধর্মসমন্বয়ের অপূর্ব বার্তা আগ্রহের সাঁহত শ্রবণ করিয়া শতমূখে প্রশংসা 
কাঁরতে লাগলেন। ডান্তার বেঞ্জামিন স্বাঁমজীর উন্নত পাত্র চরিত্রের মাধূর্ষে 
ও অসীম আধ্যাত্বক অল্তর্দম্টির সাঁহত ঘাঁনষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়া এমন মুগ্ধ 
হইয়াছিলেন যে, একাঁদন শ্রোতৃবন্দের সম্মুখে স্বামিজশর পাঁরচয় প্রদান কাঁরতে 
গিয়া বালয়াছিলেন-_ 
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ণমসেস্‌ আনি বেশান্তের ভাষায় “এই অপ্রাতিদ্বন্থী প্রাচ্য-প্রচারকের 
অতুলনীয় আধ্যাঁত্মক বার্তার মাহমার” কথা কালিফোর্ণয়া প্রদেশের প্লাঁত 
নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে আলোচিত হইতে লাগিল। ওকল্যাপ্ড হইতে জ্বামিজগী, 
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ফেব্রুয়ারী মাসের শেষভাগে সান্ফ্রান্সিস্কোয় পদার্পণ করিলেন। স্থানীয় 
সম্ভ্রান্ত ও শীক্ষত ব্যান্তবর্গ সমাগত দর্শনার্থগণের সাবধার জন্য টাক স্্রীটে 
একাঁট সুবৃহৎ অট্টালিকা তাঁহার আবাসস্থলরূপে 'নার্দন্ট কাঁরয়৷ দিলেন। 
কয়েকদিন পরেই স্বাঁমজী স্থানীয় 'গোল্ডেন গেট হলে" সহম্্র সহস্র শ্রোতার 
সম্মুখে তাঁহার প্রথম ও সতপ্রাসদ্ধ “সর্বজনীন ধর্মের আদর্শ” নামক বন্তৃতা 
প্রদান কারলেন। মন্বমমূগ্ধ জনতা একাগ্র আগ্রহে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল সসম্দ্রমে 
দণ্ডয়মান হইয়া তাঁহার শ্রীমুখাঁবগলিত অমৃতমধুর সত্যের বাণী শ্রবণ কাঁরল। 
বন্তৃতান্তে স্বাঁমজী আসন পাঁরগ্রহ কাঁরলে সাম্মীলত জনতা উচ্চকণ্চে তীহাকে 
সাধ্বাদ প্রদান কারতে লাগিল। সেই মূহ্‌তে সকলেই যেন প্রাণে প্রাণে অনুভব 
করিয়াঁছলেন, এই জগৎকল্যাণৈকসর্বস্ব মহাপুরুষ সত্য সত্যই ঈশ্বরের দূত- 
রূপে মুক্তির আভনব বার্তা বহন করিবার জন্যই ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। 

মার্চ মাসে স্বামিজী কৃষ্ণ, বৃদ্ধ, খষ্ট, মহম্মদ প্রভাতি মহাপুরুষগণ সম্বন্ধে 
কতকগুলি ধারাবাহক বন্তৃতা প্রদান কারলেন। এতদ্ব্যতীত সাধারণের আগ্রহে 
তাঁহাকে প্রায়ই “রাজযোগ” সম্বন্ধে বন্তৃতা প্রদান কারতে হইত। স্বামিজীর 
এইকালে প্রদত্ত অমূল্য বন্তুতাবলনর আঁধকাংশই লিখি 5 হয় নাই। যাঁদ গুরুভন্ত 
মিঃ গুডউইন জীবিত থাকতেন, তাহা হইলে স্বাঁমজীর শ্রীমুখোচ্চারিত সামান্য 
কথাটিও যথাযথভাবে 'লাপবদ্ধ থাঁকিত। 

প্রভাতে যোগাঁশক্ষার্থ ছাত্রবৃন্দকে শিক্ষাপ্রদান, অপবাহেে বন্ততা- 
স্বামিজীর বিশ্রামের অবকাশ অল্পই ছিল। কিন্তু কর্মের এই উচ্ছল 
কোলাহলের মধ্যেও সময় সময় তাঁহাব অনাসন্ত মন এক অজ্ঞাত" 'অব্যন্ত' ভাব- 
বাড্যে ডুবিয়া যাইত। এইরূপ উচ্চভাবে আভভূত হইয়া স্বামিজী তাঁহার বন্ধ 
মিস্‌ ম্যাকৃলিয়ডকে ১৯০০ সালের ১৮ই এাপ্রল 'লিখিয়াছলেন--“কর্ম করা 
সব সময়েই কাঠন। আমার জন্য প্রার্থনা কর, যেন চিরাঁদনেব তরে আমার কাজ 
করা বন্ধ হ'য়ে যায়, আর আমার সমন্দয় মনপ্রাণ যেন মায়ের সন্তায় মিলে 
একেবারে তন্ময় হ'য়ে যায়। তাঁর কাজ 'তাঁনই জানেন। 

«আম ভাল আছি, মানীসক খূব ভাল আছি। শরীরের চেয়ে মনের শাল্তি- 
স্বচ্ছন্দতাই খুব বেশশ অনুভব করাঁছ। লড়াইয়ে হারাজত দুই-ই হ'ল, 
পুউলশী-পাঁটলা বেধে সেই মহান: মহীস্তদাতার অপেক্ষায় বসে আছি। 'অব 
শিব পাব কর মেবে নাইয়া_হে শিব, হে শিব! আমার তরণ পারে নিয়ে যাও 
প্রভ। 

প্যতই যা" হোক্‌, জো, আমি এখন পূর্বের সেই বালক বই আর কেউ নই, 
যে দক্ষিণেশ্বয়ের পঞ্চবটাতলায় প্লামকুফের অপূর্য বাগ অবাক" হয়ে শুনূতো, 
আর বিভোর ইয়ে যেতো। এ ধাজক ভাবটাই হচ্ছে জামার আসল প্রককাঁত, আর 
কারকগ? পরোপকার ইত্যাদি হং' কিছ কয; গেছে, তা ও প্রযতির উপরে কিছু 
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কালের জন্য আরোপিত একটা উপাঁধ মান্র! আহা, আবার তাঁর সেই মধুর বাণী 
শুনতে পাচ্ছি, সেই চিরপাঁরাচিত কণ্ঠস্বর! যা'তে আমার প্রাণের ভিতরটাকে 
পর্য্তি কণ্টাকত করে তুলছে! বন্ধন সব খসে যাচ্ছে, মানুষের মায়া উড়ে 
যাচ্ছে, কাজকর্ম 'বিস্বাদ বোধ হচ্ছে! জীবনের প্রাতি আকর্ষণও প্রাণ থেকে 
কোথায় সরে দাঁড়য়েছে! রয়েছে কেবল তার স্থলে প্রভুর সেই মধুর গম্ভীর 
আহ্বান! যাই প্রভূ যাই! এ তিনি বলছেন, 'মৃতের সংকার মৃতেরা করুকগে, 
তুই ও সব ছপুড়ে ফেলে 'দয়ে আমার পিছু পিছ চলে আয় !” যাই প্রভু যাই! 

হ্যাঁ, এইবার আম ঠিক যাচ্ছি! আমার সামনে বির্বাণসমূদ্র দেখতে 
পাচ্ছ! সময় সময় স্পন্ট প্রত্যক্ষ করি, সেই অসীম অনন্ত শান্তিসমদুদ্র! মায়ার 
এতটুকু বাতাস বা ঢেউ পর্যন্ত যা'র শান্তিভঙ্গ করছে না! 

“আমি যে জন্মেছিল্‌ম, তাতে আম খুসী আছি; এত যে দুঃখ ভুগোছ, 
তাতেও খুসী; জীবনে কখনও কখনও বড় বড় ভুল করোছি, তাতেও খুসী। 
আবার এখন ষে নির্বাণের শান্তি-সমুদ্রে ডুব 'দিতে যাচ্ছি, তাতেও খুসা। 
আমার জন্য সংসারে ফিরতে হবে, এমন বন্ধনে আম কাউকে ফেলে যাচ্ছি না, 
অথবা এমন বন্ধন আঁমও কারও কাছ থেকে 'নয়েও যাচ্ছি না। দেহটা িতেই 
আমাকে মুক্তি দিক্‌, অথবা দেহ থাকতে থাকৃতেই মুক্ত হই; সেই পরানো 
বিবেকানন্দ 'কল্তু চলে গেছে, চিরাঁদনের জন্য চলে গেছে, আর ফিরছে না। 
শক্ষাদাতা, গুরু, নেতা, আচার্য চলে গেছে, পড়ে আছে কেবল পূর্বের সেই 
বালক, প্রভুর চিরাশিষ্য, চিরপদাশ্রত দাস! 

“অনেক দিন হ'ল নেতৃত্ব আমি ছেড়ে দিয়েছি। কোন বিষয়েই এইটে 
আমার ইচ্ছা" বলবার আর আঁধকার নেই । তাঁর ইচ্ছান্োতে যখন আম সম্পর্ণ- 
রপে গা ঢেলে দিয়ে থাকতুম, সেই সময়টাই জীবনের মধ্যে আমার পরম মধুময় 
মুহূর্ত বলে মনে হয়। এখন আবার তাতেই গা ভাসান 'দিয়েছি। উপরে 'দবাকর 
শোভা পাচ্ছেন, দিবসের উত্তাপে সকল প্রাণ ও পদাথই এখন নিস্তব্ধ, স্থির 
শান্ত। আর আমিও সেই সঙ্গে এখন ধণর 'স্থর ভাবে নিজের ইচ্ছা বিন্দঃমান্রও 
না রেখে, প্রভূর ইচ্ছার্প প্রবাহনীর সূশীতল বক্ষে ভেসে ভেসে চলোছ। 
এতটুকু হাত-পা নেড়ে এ প্রবাহের গাঁত ভাঙ্গতে আমার প্রবৃত্ত ও সাহস 
হচ্ছে না, পাছে প্রাণের এ অদ্ভূত নিস্তব্ধতা ও শান্তি আবার ভেঙ্গে যায়! 
প্রাণের এই শান্ত নিস্তব্ধতাটাই জগৎটাকে মায়া বলে স্পম্ট বাঁঝয়ে দেয়। 
পূর্বে আমার কর্মের ভিতর মান-যশের ভাবও উঠত, আমার ভালবাসার মধ্যে 
আমার নেতৃত্বের ভিতর প্রভুতের স্পৃহা আসত । এখন সে সব উড়ে যাচ্ছে, আর 
আমি সকল বিষয়ে উদাসীন হ'য়ে তাঁর ইচ্ছায় ঠিক ঠিক গা ভাসান 'দয়ে 
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চলেছি! যাই মা, যাই মা, যাই! তোমার স্নেহময় বক্ষে ধারণ করে, যেখানে 
তুমি নিয়ে যেতে চাচ্ছ, সেই 'অশব্দ অস্পর্শ' অজ্জত অদ্ভুত রাজ্যে, আঁভনেতার 
ভাব সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়ে কেবলমান্র দ্ুষ্টা বা সাক্ষীর মত ডুবে যেতে 
আমার দ্বিধা নেই।” 

পন্রখাঁন পাঠ কাঁরলে পাণ্থজন্যনর্ঘোষে কর্মযোগ প্রচারকারী বিবেকানন্দের 
পাঁরবর্তে ষোড়শ বংসর পূর্বের শ্রীরামকৃষ্ণের পদপ্রান্তে উপাবষ্ট বালক নরেন্দ্র- 
নাথের কথাই আমাদের স্মৃতিপটে প্রোজ্জবল হইয়া উঠে! মনে পড়ে সেই 
আকুল সমাধিতৃষ্ণ, সেই তনব্র বৈরাগ্যের প্রেরণায় 'জগাঁদ্ধতায় কর্মে অগ্রসর 
হইতে অনিচ্ছা, শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহপূর্ণ ভর্খসনা, মৌন মিনতি, অসীম 
অনুকম্পা! এই মহাপুরুষের পাঁবত্র জীবনকাঁহনী আলোচনা করিতে 'গিয়া 
আমরা বহুবার আচার্য, শিক্ষাদাতা, গুরু, নেতা বিবেকানন্দের অভ্যন্তরে এক 
মুক্তিকামী সন্্যাসীকে বারম্বার দেখয়াছি। আমরা দেখিয়াছি, কর্মের উদ্দাম 
প্রেরণা, জগদ্ব্যাপণ খ্যাতি সম্মান প্রাতপাত্তর মধ্যে তাঁহার অনাসন্ত অন্তরপুরূষ 
এক নিরৃদ্বিগন প্রশান্তির মধ্যে আত্মস্থ হইয়া আছেন। কিন্তু এই পত্রের 
ভাষা স্বতন্বব ইহা কর্মময় জীবনের পরম পারিণাতির পূর্বাভাস! 

এপ্রুল মাসের মধ্যভাগে স্বামিজর উৎসাহশীল শিষ্যাগণ কালফোর্ণয়ার 
স্থানে স্থানে 'বেদান্ত-সমিতি' ও প্রচার-কেন্দ্র স্থাপন করিয়া বেদান্ত প্রচার 
নারে লাগলেন। লস এঞ্জেল্স্‌ হইতে আহ্বান আসল, কিন্তু 
সানফ্রান্সিস্কো ও তৎসান্নিধ্যবতাঁ স্থানসমূহের আরব্ধকার্য সহসা পাঁরত্যাগ 
কাঁরয়া চলিয়৷ যাওয়া স্বামজীর মনঃপৃত হইল না। অন্যতমা শিষ্যা মিসেস্‌ 
হেন্সৃবরো দূ উদ্যমের সাহত লস এঞ্জেলসে নিয়মিতর্‌্পে বেদান্তক্লাস- 
গুলি চালাইতে লাগলেন। এঁদকে সানফ্রান্সিস্কোর নবপ্রাততীষ্ঠত বেদাল্ত- 
সাঁমাতির প্রেসিডেন্ট ডান্তার এম. এইচ. লোগান ও স্বামিজীর অন্যান্য কাতিপয় 
শিষ্য-শিষ্যা বুঝতে পারিলেন যে, শীঘ্রই তিনি অনান্র চাঁলয়া যাইবেন; অতএব 
এই সমিতি সংপ্রাতিষ্ঠত রাখতে হইলে একজন ভারতীয় সম্যাসী আচার্ষের 
প্রয়োজন। তদনুসারে তাঁহারা স্বামিজ্ীকে অনুরোধ করায় তান স্বীকৃত 
হইয়া তৎক্ষণাৎ স্বামী তুরিয়ানন্দকে কালিফোর্ণিয়া় আসিবার জন্য পনর 
াখলেন। 'নিউইয়র্ক বেদান্ত-মমাতির ভার তুরিয়ানন্দজীর হস্তে সমর্পণ 
ছিলেন; কাজেই তিনি ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত তুরিয়ানন্দজী সানফ্রান্সিস্কো 
আসিতে পারলেন না। 
(11155 7%11171)10 €0. 3০০01.) নাম্নী তাঁহার জনৈকা ভন্তিমত শিষ্যা 
একটি স্থায়ী মঠ স্থাপনের উদ্দেশ্যে তাঁহাকে ১৬০ একর পরিমিত এক 


২৮০ 1ববেকানন্দ চারত 


সববৃহৎ ভূমিখণ্ড প্রদান কাঁরলেন। স্বামিজী আনন্দের সাঁহত এ দান গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, পরে স্বামী তুরিয়ানন্দ গিয়া তথায় আশ্রম প্রাতষ্ঠা করেন। 
যাঁদও স্বামিজীর জীবনকালেই এই "শান্তি আশ্রম" প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, কিন্তু 
উহা তিনি পাঁরদর্শন কাঁরতে পারেন নাই। 

বসন্ত খতুর প্রারম্ভে স্বামিজী প্রচারকার্য হইতে অবসর গ্রহণ কাঁরয়া 
ক্যাম্প টেইলর" নামক পল্লীতে বিশ্রামের জন্য গমন কাঁরলেন। 'তিন সপ্তাহ 
পরে যাঁদও তিনি সানফ্রান্সিস্কোতে ফিরিয়া আসলেন, কিন্তু তাঁহার শারীরিক 
অবস্থা দেখিয়া শিষ্যগণ তাঁহাকে বন্তৃতা প্রদান করিতে অনুরোধ কাঁরলেন না। 
স্বামিজীর প্রাতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাসম্পন্ন চাকৎসক ডান্তার উইলিয়ম ফর্ন্টার সর্বদা 
তাঁহার তত্তাবধান কাঁরতে লাগিলেন। অত্যধিক শারণারক অসুস্থতা সত্বেও 
মে মাসের শেষভাগে স্বামিজী শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সম্বন্ধে ক্রমাগত চারাট 
হুদয়গ্রাহণী বন্তৃতা প্রদান কারলেন। নিয়ামত বন্তুতাপ্রদান পাঁরত্যাগ কাঁরলেও 
প্রত্যহ লোকসমাগমের বিরাম ছিল না। বালকের মত পাঁরহাসাপ্রয় চপল 
চটুলবাক্যাবন্যাস-পটু বিবেকানন্দের মধুর চাঁরত্রে আকৃষ্ট না হইয়া থাকা 
সত্যই অসম্ভব ব্যাপার ছিল। বন্ধূবংসল, সরল, উদার, মহাজ্ঞানী [বিবেকানন্দের 
চারব্র-সমালোচনা প্রত্যহই স্থানীয় সংবাদপন্রসমূহে আঁবিশ্রান্ত প্রকাশিত হইত। 
সেগুলি একত্র কারলে একখান সৃবৃহৎ পুস্তক হইয়া পড়ে। এস্থলে 
কেবলমান্র প্যাসিফিক বেদান্তিন স্বামিজী সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন, আম তাহার কয়েক ছব্র উদ্ধৃত করিয়াই ক্ষান্ত হইব :_ 


“ছবামিজী সৃগভশীর ভাবদ্বারা সমগ্র পৃথিবীকে স্পাঁন্দিত কাঁরয়াছেন, তাঁহার 
এই ভাবরাশ প্রলয়ান্তকাল পর্যন্ত সততই প্রাতিধধনিত হইবে! তাঁহার সঙ্গে কি 
শিশু, কি ভিক্ষুক, রাজা িংবা ক্রীতদাস অথবা বেশ্যা সকলেই সমান আঁধিকারের 
সাঁহত আলাপ কাঁরতে পারে। তান বলেন, ইহারা সকলেই এক পারবারের 
অন্তর্গত। আম তাহাদের সকলের মধ্যে আমার আমত্ব দোৌখতে পাই এবং 
আমার মধ্যেও আম তাহাদের স্বরূপ অনুভব কার। এই পাঁথবী এক পারবা 
সদশ, যৃগান্তপূর্ব ব্যাপিয়া সত্যস্বরূপ অনন্ত ব্রহ্মসমদুই বিরাজমান ।” 


মে মাসের শেষভাগে স্বামিজী লন্ডন হইতে লগেট-দম্পাঁতির পন্ন পাইলেন। 
তাঁহারা জুলাই মাসে প্যারিসে যাইবেন, স্বামিজীীও যেন তথায় গিয়া তাঁহা- 
দিগের সহিত মিলিত হন। এঁদকে প্যারী-প্রদর্শনীর ধর্োতহাস-সভার 
বৈদেশিক প্রাতানাধগণের জন্য গাঠত অভ্যর্থনা সামাঁতির পক্ষ হইতে স্বাঁমজী 
বন্তৃতা-প্রদান কারবার জন্য নিমল্মণপন্ন পাইলেন। এই দুই কারণে তান 
কালফোর্ণিয়ার শিষ্য ও ভন্তমন্ডলীর নিকট বিদায় গ্রহণ কারয়া 'নিউইয়র্কে 
উপনীত হইলেন। পাঁথমধ্যে অবশ্য তাঁহাকে পুরাতন বন্ধ্বান্ধব ও শিষ্যগণের 
সাহত সাক্ষাৎ কারবার জন্য শিকাগো ও 'িষ্রয়েটে অবতরণ করিতে হইয়াছিল। 


মানবামন্র বিবেকানন্দ ২৮১ 


[নিউইয়র্কে আসিয়া তান 'বেদান্ত-সামাতি'র স্থায়শ ভবনে বাস কাঁরতে 
লাগিলেন। বন্তৃতাপ্রদান ও লোকশিক্ষা ইত্যাঁদ কার্ষে তাঁহার আগ্রহ দেখা 
গেল না। তানি সর্বদাই বাগ্রভাবে প্রাচীন বন্ধু, শিষ্য ও ভন্তমণ্ডলীর সাহত 
দেখাসাক্ষাৎ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ কাঁরতে লাগিলেন। বেদান্ত-সামাতির 
কার্য উত্তমর্‌পে চলিতোঁছল। বেদান্ত-সামাতির সর্বপ্রথম সভাপাঁত মিঃ িগেট- 
নানা কারণে পদত্যাগ করায় তাঁহার স্থানে সর্বসম্মীতিক্রমে কলাম্বয়া বলেজের 
ডান্তার হার্শেল পারকার নির্বাচিত হইলেন। স্বামী তুরিয়ানন্দ এপ্রল মাস 
হইতে নিয়মিতর্‌পে বন্তৃতা প্রদান ও যোগশিক্ষা দান কারতেছিলেন। স্বামিজীও 
প্রত্যেক রাববার গীতা সম্বন্ধে বন্তৃতা দিতে লাগলেন এবং স্বামী তুঁরয়া- 
নন্দজীকে সত্বর কালিফোর্ণিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ কারলেন। 

ইতোমধ্যে নিবোদিতা নিউইয়র্কে উপনীত হইলেন। বেদান্ত-সাঁমতির 
সভ্যগণের আগ্রহে তিনি শাঁনবার ও রাঁববার অপরাহ্ে নিয়াীমতরপে ভারতবর্ষ 
সম্বন্ধে কয়েকাঁট বন্তুতা প্রদান কারিলেন। ১৭ই জুন তান পহন্দরমণীর 
জীবনাদর্শ সম্বন্ধে একটি 'বাবধ তথ্যপূর্ণ বন্তৃতা প্রদান করেন। সোঁদন 
সামাতির বন্তুতা-কক্ষ নিউইয়র্কের শাক্ষতা নারীবৃন্দে পূর্ণ হইয়াছল। 
সকলেই আগ্রহের সাঁহত ভারত-রমণীগণের দৈনাঁন্দন জীবন-যাপন প্রণালী 
শ্রবণ করিয়া আনান্দত হইরাছলেন। বন্তৃতান্তে সকলে কৌতূহলী হইয়া 
বহুক্ষণ যাবৎ সিম্টারকে নানাবিধ প্রশ্ন কারয়াছলেন। পরবতর্ণ রাববার 1সম্টার 
প্রাচীন ভারতের শিল্পকলা" সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত বন্তৃতা কাঁরলেন। 

৩রা জুলাই প্বামিজশী নিউইয়র্ক হইতে 'ডিদ্রয়েটে গমন কারলেন। স্বামী 
তুরিরানন্দত'শও ভাঁহার ইচ্ছা ও সম্মতিক্মে কালিফোর্ণিয়া যাত্রা কারলেন। 
স্বামিজী গ্রুভ্রাতাকে আশ্রম প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত উপদেশাদ প্রদান কারয়া বিদায় 
কালে গভীরস্বরে বাঁললেন, “যাও বীর! কাণলফোর্ণয়ায় আশ্রম প্রতিষ্ঠা কর, 
বেদান্তের পতাকা উত্ডীন কর! অদ্য হইতে ভারতের চিন্তা স্মাত হইতে মনাছিয়া 
ফোঁলয়া দাও। আদর্শ জীবন যাপন কর, জগজ্জননীর কৃপায় কৃতকার্য হইবে ।” 

প্রায় সপ্তাহকাল অন্তরঙ্গ ভন্ত ও বন্ধূমন্ডলীর মধ্যে যাপন করিয়া 
স্বাঁমজী ১০ই জুলাই নিউইয়কে 'ফাঁরয়া আসলেন। অবশেষে কয়েকাঁদন 
বিশ্রাম করিয়া ২০শে জুলাই তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন। 

প্যারীতে স্বামিজী লিগেট্‌্-দম্পাঁতির আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। এই সময় 
মিসেস ওলি বুল, ব্‌টানি প্রদেশের লানও নামক স্থানে বাস কারিতোছিলেন : 
'তাঁহার সাণ্রহ আহ্বানে স্বাঁমজশী অল্প কয়াদনের জন্য তথায় আগমন কাঁরলেন। 
মিসেস্‌ বুলের আললয়ে, ফ্রান্সের প্রাসদ্ধ দাশশনক ও লেখক মশঁসয়ে জুল 
বোওয়ার সাঁহত পরিচয় হইল। ইগ্হার সাঁহত দর্শন, সাঁহত্য ও ইতিহাস 
আলোচনা কাঁরয়া স্বামিজী হৃজ্ট হইয়াছলেন। 


২৮২ বিবেকানন্দ চারত 


লিগেট-দম্পাঁতি তাঁহাদের পত্রপ্রীতম স্নেহভাজন আঁতাথর সর্বাবধ 
স্বাচ্ছন্দ্যর প্রাত লক্ষ্য রাখিয়া মুস্তহস্তে অর্থব্যয় কারতে লাঁগলেন। প্রত্যহ 
খ্যাতনামা দার্শনিক, সাহাত্যক, ন্রকর, ভাস্কর, ধর্মযাজক, বৈজ্ঞানকগণ 
তাহাদের আলয়ে 'ননমল্লিত হইতেন। প্যারীর 'বিরাট প্রদর্শনী ও ধর্মোতহাস- 
সভা উপলক্ষে বহু পণ্ডিত জগতের এই সব্শ্রেম্ঠ নগরীতে সমবেত হইয়াছলেন। 

স্বামজী িখিয়াছেন, “কাব, দার্শীনক, বৈজ্ঞানিক, রাজনোতিক, সামাজক, 
গায়ক, গায়িকা, শিক্ষক, শিক্ষা়িত্রী, চিত্রকর, 'শিজ্পী, ভাস্কর, বাদক প্রভাতি নানা 
জাতির গাঁণগণ সমাবেশ, মিষ্টার 'লগেটের আঁতথ্য-সমাদর-আকর্ষণে তাঁর 
গৃহে। সে পর্বত-নির্ঝরবৎ কথাচ্ছটা, আগ্নস্ফীলগ্গবৎ চতুর্দক-সমৃখথিত- 
ভাবাবকাশ, মোহনী-সঙ্গত, মনীষাঁ-মনঃ-সঙ্ঘর্ধমৃখিত-চিন্তা-মল্থ-প্রবাহ, 
সকলকে দেশ কাল ভুলিয়ে মুগ্ধ করে রাখতো!» (পরিব্রাজক) 

উদার, পরমতসাহ্ষ্ণ্‌ বন্ধুবৎসল বিবেকানন্দ সকলের সাঁহতই সমভাবে 
মিশিতেন এবং পরস্পরের সাঁহত ভাব ও চিন্তারাশি 'বাঁনময় কারবার সঙ্গে 
সঙ্গে জগতের নিকট যে বার্তা বহন কারবার জন্য তিনি শ্রীগুরু কর্তৃক 
[নয়োজত তাহা অসঙ্ছোচে প্রচার কারতেন। জগতের বিভিন্ন স্থান হইতে 
সমাগত প্রাচ্যবিদ্যাবশারদ, দার্শানক, কাব ও সাহাঁত্যকগণকে অল্পাবস্তর 
বেদান্তের প্রভাবে প্রভাবান্বিত দেখিয়া স্বামিজী আনাঁন্দত হইলেন। বিগত 
কয়েক বংসর ধাঁরয়া অসমসাহসিক উদ্যমের সাঁহত 'তাঁন বেদান্তপ্রচারে যে 
িস্ময়াবহ পাঁরশ্রম কাঁরয়াছেন, ইতোমধ্যেই তাহা ধীরে ধীরে প্রাতিভাশালী 
মাঁস্তম্কগুলিকে অভিভূত করিয়াছে ও কারিতেছে। বিবেকানন্দ দৌখলেন, 
দুই একজন স্বীয় মৌলকত্ব বজায় রাখিবার জন্য বেদান্তের প্রভাব অস্বীকার 
কারলেও অধিকাংশ পান্ডিতমণ্ডলীই পাশ্চাত্যজগতের আধুনিক সাহিত্য ও 
দর্শন যে ক্রমে ক্রমে বেদান্তের ভাবে অনপ্রাণত হইয়া উঠিতেছে ইহা স্পম্ট- 
ভাবে স্বীকার করেন। 

শিকাগো মহামেলার অনুকরণে প্যারী প্রদর্শনী উপলক্ষে একটি ধর্ম- 
মহাসভার আঁধবেশন হইবার কথা ছিল কিন্তু রোমান ক্যাথালক খন্টান 
সম্প্রদায়ের প্রবলতম আপাঁন্ততে উহা হইতে পারে নাই। শিকাগো মহামণ্ডলীতে 
ক্যাথালিক সম্প্রদায় অত্যন্ত উৎসাহের সাঁহত যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের 
বিশ্বাস ও ধারণা ছিল যে খস্টানধর্ম জগতের 'নিকট শ্রেম্ঠত্ব প্রাতপাদন কারতে 
সমর্থ হইবে। এই বিশ্বাসে তাঁহারা ক্যাথাঁলকধর্মের মাহমা উচ্চকশ্ঠে জগতে 
ঘোষণা করিবার জন্য ধর্মমহাসভা আহবান করিয়াছিলেন; কিন্তু ফল অন্যর্প 
হওয়ায় তাঁহারা সর্বজনীন ধর্মসভা আহবান বিষয়ে একান্ত উৎসাহহাঁন ও 
প্রতিবাদ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। গোঁড়া খূম্টানজগতে বিবেকানন্দ ও বেদান্ত- 
ভীত এত প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল ষে ধর্মসভার প্রস্তাবে সকলে সমস্বরে 


মানবামন্র বিবেকানন্দ ২৮৩ 


প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। ফ্রান্সের আঁধকাংশ আঁধবাসীই ক্যার্থালক 
সম্প্রদায়ভুন্ত এবং জনসাধারণের উপর পাদ্রীগণের প্রভাব নিতান্ত কম নহে! 
ইন্হাদিগ্রকে উপেক্ষা করিয়া ধর্মসভা আহবান কাঁরিতে প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষ 
সাহসী হইলেন না। অবশেষে ধর্মেতিহাস-সভা আহ্বান করাই স্থির হইল। 
'উন্ত সভায় অধ্যাত্মীবষয়ক এবং মতামত সম্বন্ধীয় কোন চর্চার স্থান ছিল 
না, কেবলমাত্র 'বাভন্ন ধর্মের ইতিহাস অর্থাৎ তদঙ্গসকলের তথ্যানুসন্ধানই 
উদ্দেশ্য ছিল। এই কারণে, এই সভায় 'বাভন্ন ধর্মপ্রচারক সম্প্রদায়ের প্রাতি- 
নিধির একান্ত অভাব। এ সভায় জনকয়েক পণ্ডিত, যাঁহারা ধর্মের উৎপান্ত 
বিষয়ক চর্চা করেন, তাঁহারাই উপস্থিত ছিলেন।” (ভাববার কথা) 

স্বামিজী উত্ত সভায় যথোচিত সম্মান সহকারে পাঁরগৃহশীত হইয়াছিলেন। 
এতদপলক্ষে তিনি যে বন্তৃতাঁদ প্রদান ও সমালোচনা কাঁরয়াছলেন, তাহার 
একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ স্বয়ং 'লিখিয়া উদ্বোধনে" প্রকাশাখ প্রেরণ করেন। 
আমরা উহা 'নম্নে উদ্ধৃত কারলাম। 

“বোদকধর্ম অগ্নি, সূর্যাঁদ প্রাকীতিক বিস্ময়াবহ জড়বস্তুর আরাধনা- 
সমহদ্ভূত, এইটি অনেক পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্কের মত। 

“স্বামী বিবেকানন্দ, উত্ত মত খণ্ডন করিবার জন্য, প্যারী ধর্মোৌতিহাস-সভা 
নর্ভক জাহত হইয়াছিলেন এবং তান একটি প্রবন্ধ পাঠ কাঁরবেন বালিয়া 
প্লাতিশ্রুত ছিলেন: কিন্তু শারীরিক অসুস্থতায় তাঁহার প্রবন্ধ লেখা ঘাঁটয়া উঠে 
নাই, কোনোমতে সভায় উপস্থিত হইতে পাবিয়াছিলেন মান । উপস্থিত হইলে 
ইউরোপ অণ্লের সকল সংস্কৃতজ্ৰ পাঁণ্ডিতই তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা 
কালধাছিলেন, উদ্হারা ইতোপবেই স্বামজীর রচিত পূস্তকাঁদ পাঠ 
বারয়াছ্ছলেন। 

“সে সময় উত্ত সভায় ওপর্ট নামক একজন জর্মান পণ্ডিত শালগ্রাম শিলার 
উৎপাত্ত পম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাহাতে তিনি শালগ্রামের উৎপান্ত 
“যোনি চিহ্ন” বাঁলয়া নিধণারিত বরেন। তাঁহার মতে শিবালঙ্গ পূংালজ্গের চিহ্ন 
এবং ভদ্বৎ শালগ্রাম শিলা স্বীলিঙ্গের িহ্ৃ। শিবালঙ্গ ও শালগ্রাম উভয়ই 
লিঙ্গ-যোন পূজার অংগ । 

“স্বামী বিবেকানন্দ উন্ত মতদ্বয়ের খণ্ডন করিয়া বলেন যে, শিবালত্গের 
নরালত্গতা-সম্বন্ধে আবিবেক মত প্রাসদ্ধ আছে, কিন্তু শালগ্রাম-সম্বন্ধে এ 
নবীন মত আত আকস্মিক। স্বাঁমজী বলেন যে, শিবালঙ্গ-পজার উৎপাত্ত 
অথর্ববেদসংাহতার যৃপ-স্তম্ভের স্তোব্র হইতে। উত্ত স্তোন্রে অনাদি অনল্ত 
স্তম্ভের অথবা স্কম্ভের বর্ণনা আছে এবং উত্ত স্ক্ভই যে রহন্র, তাহাই 
প্রাতপাদিত হইয়াছে । যে প্রকার যজ্কের আঁশ্ন, শিখা, ধূম, ভস্ম. সোমলতা 
ও যক্কান্ঠের বাহক বৃষ, মহাদেবের 'পিঙ্গলজটা, নাঁলকণ্ঠ, অগ্গকান্তি ও 
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বাহনাদিতে পাঁরণত হইয়াছে, সেই প্রকার যূপস্কম্ভও শ্রীশঙ্করে লীন হইয়া 
মহিমান্বিত হইযাছে। অরর্ববেদসধাহতায় তদ্বৎ যজ্ঞোচ্ছিষ্টেরও ব্রহমত্বমাহিমা 
প্রাতপাদত হইয়াছে । 

“লঙ্গাঁদ পুরাণে উত্ত স্তবকেই কথাচ্ছলে বর্ণনা কাঁরয়া মহাস্তম্ভের 
মাহমা ও মহাদেবের প্রাধান্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 


“বৌদ্ধস্তূপের অপর নাম ধাতুগর্ভ। স্তৃপমধ্যস্থ শিলাকরন্ডমধ্যে প্রীসদ্ধ 
বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের ভস্মাদি রক্ষিত হইত। শৎসঙ্গে স্বর্ণাঁদ ধাতুও প্রোথিত 
হইত। শালগ্রাম শিলা উত্ত আঁস্থভস্মাঁদ রক্ষণাঁশলার প্রাকৃতিক প্রাতস্বরুপ । 
অতএব প্রথমে বৌদ্ধপুজত হইয়া বৌদ্ধমতের অন্যান্য অঙ্গের ন্যায়, বৈষব 
সম্প্রদায়ে প্রবেশলাভ করিয়াছে । আপচ নর্মদাকূলে ও নেপালে বৌদম্ধপ্রাবল্য 
দীর্ঘস্থায় 'ছল। প্রাকীতিক নর্মদেশবর শবালঙ্গ ও নেপাল-প্রস্ত শালগ্রামই 
যে বিশেষ সমাদৃত, ইহাও বিবেচ্য। 

“শালগ্রাম সম্বন্ধে যৌন ব্যাখ্যা আত অশ্রুতপূর্ব এবং প্রথম হইতেই 
অপ্রাসাত্গক; শিবলিঙ্গ সম্বন্ধে যৌন ব্যাখ্যা ভারতবর্ষে আতি অর্বাচীন এবং 
উহা বৌদ্ধসম্প্রদায়ের ঘোর অবনাতির সময়ে সংঘাঁটত হয়। এ সময়ের ঘোর 
বৌদ্ধতন্্রসকল এখনও নেপালে ও িব্বতে খুব প্রচালত।” 

দ্বিতীয় বন্তৃতায় স্বামিজী ভারতাঁয় ধর্মমতের বিস্তার বিষয়ে হিন্দু ও 
বৌদ্ধধর্মের প্রাচীন এীতিহাসিক তত্বসমহের আলোচনা করেন। বিশেষভাবে 
ভারতীয় সভ্যতা সাহত্য দর্শন জ্যোতিষ ইত্যাদিতে গ্রীক-প্রভাবের প্রাঁতবাদ 
করেন। কয়েকজন পাঁণ্ডিত ভারতীয় সভ্যতার উপর গ্রীকৃ-প্রভাবের কথা ব্যন্ত 
করিয়াঁছলেন; স্বামিজাী তাঁহাঁদগকে লক্ষ্য কাঁরয়া উপসংহারে বলিলেন যে, 
তাঁহারা যেন ধীরভাবে সংস্কৃত প্রাচীন সাহত্য অধায়ন করেন. তাহা হইলে 
বুঝিতে পারিবেন যে, উহাতে আদৌ গ্রীকূ-প্রভাবের ছায়া নাই, বরং ইহা 
অনেকাংশে সত্য যে গ্রীকৃগণই হিন্দুগণের নিকট অনেক বিষয় শিক্ষা 
করিয়াঁছলেন। 

প্যারী-গ্রদর্শনী উপলক্ষে সমাগত বহ] প্রাতিভাশালী ব্যান্তর সাঁহত 
স্বামিজী পাঁরাচত হইয়াছিলেন, ইহা আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করিয়াছ। 
ইহাদের মধ্যে যাঁহারা স্বামিজীর 'বশেষ বন্ধুরূপে পাঁরগাঁণত হইয়াছিলেন, 
তাঁহাদের মধ্যে মীসয়ে জুল্‌ বোওয়া, এঁডনবরা বিশ্বাবদ্যালয়ের প্রফেসর 
প্যাট্রক গোঁডস্‌, বিখ্যাত ক্যাথালক পাদ্রী পেয়র্‌ ইয়াস্যাঁৎ, 'বখ্যাত কামান- 
নির্মাতা মিঃ হিরম্‌ ম্যাকৃসিম, ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠা গায়িকা ম্যাডাম 
ক্যাল্ভে, সংপ্রাসম্ধা আঁভনেব্রী-কুল-সম্রাজ্ঞী সারা বার্ণহার্ড, 'প্রন্সেস ডোম- 
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ডফ্‌ ও তাঁহার স্বদেশবাসী বৈজ্ঞাঁনক ডান্তার জগদীশচন্দ্র বস্‌ মহাশয়ের নাম 
সমধিক উলেখযোগ্য । 

ডান্তার বসুর সম্বন্ধে স্বামজী গর্বের সাঁহত তাঁহার 'পারব্রাজক' নামক 
পুস্তকে লাখিয়াছেন,_“আজ ২৩শে অক্টোবর ও কাল সন্ধ্যার সময় প্যারী 
হ'তে বিদায়। এ বৎসর এ প্যারী সভ্য-জগতের এক কেন্দ্র, এ বংসর মহা- 
প্রদর্শনী । নানা দিকদেশ-সমাগত সঙ্জন-সঙ্গম। দেশদেশান্তরের মনশাষগণ 
নিজ নিজ প্রাতিভা প্রকাশে স্বদেশের মাহমা বিস্তার করেছেন, আত এ 
গ্যারীতে। মহাকেন্দ্রের ভেরীধান আজ যাঁর নাম উচ্চারণ করবে, সে নাদ- 
ওরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বদেশকে সর্বজনসমক্ষে গৌরবান্বিত করবে । আর 
আমার জল্মভূঁম-এ জর্মান, ফরাসী, ইংরেজ, ইতালী প্রভাতি বুধমণ্ডলী- 
মডত মহারাজধানীতে তুমি কোথায় বঙ্গভূমি ১ কে তোমার নাম নেয়? কে 
তোমার অস্তিত্ব ঘোষণা করেঃ সে বহু গৌঁরবর্ণ প্রাতভামণ্ডল'র মধ্য হাতে 
এক যুবা ষশস্বী বীর, বঙ্গভূমির, আমাদের মাতৃভূমির নাম ঘোষণা করিলেন, 
সে বীর জগতগপ্রাসদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডান্তার জে. সি. বোস! এক যুবা বাঙ্গালী 
বৈদ্যাতিক, আজ বিদ্যুংবেগে পাশ্চাত্যমণ্ডলীকে নিজের প্রাতিভা-মাহমায় 
মুগ্ধ করিলেন--সে বিদ্যুৎসণ্জার মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবনতরগ্গ 
সণ্টার করলে! সমগ্র বৈদ্যাতিকমণ্ডলীর শীর্যস্থানীয় আজ-জগদীশ বসৃ-- 
ভারতবাসী, বঙ্গবাসী! ধন্য বীর! বসুজ ও তাঁহার সতী সাধবী, সর্বগুণ- 
সম্পন্না গেহণী যে দেশে যান, সেথাই ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেন--বাঙ্গালীর 
গৌরব বর্ধন করেন। ধন্য দম্পাতি 1” 

1৬ন মাস প্যারীতে যাপন করিয়া স্বামিজশ সঙ্চগগণ সহ ২৪শে অক্লোবর 
পূর্বইউরোপ ভ্রমণে যাত্রা করিলেন। আধুনিক সভ্যতা সংস্কৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
কেন্দ্র প্যারী; গ্রণতান্ত্িক স্বাধীনতার দীক্ষাগুরু ফরাসী জাতির রাজধানী । 
এই নগরীর মনীষীদের চিন্তাধারায় সমগ্র ইউরোপে নবজীবনের সপ্টার। এই 
মহাকেন্দ্রে স্বামজণী দেখিলেন, এ*বর্যাঁবলাস, শিল্পকলা ও জ্ঞানের সাধনায় 
দুত-অগ্রসর পাশ্চাত্যের আসল রূপ, সাম্রাজ্যবাদী 'হংন্র লোভ। ব্যন্তিস্বাধীনতা 
ও গ্রণতন্বের আবরণে পাশ্চাত্য জাত ও রাষ্ট্রগাঁল পাঁথবাীতে আঁধকার 
বিস্তারের প্রাতযোগিতায় পরস্পরকে পরাহত করিবার জন্য কি নিম্ঠ্‌র 
বিদ্বেষে উন্মত্ত! ইহাদের সামাজক শঙ্খলা, সঙ্ঘবদ্ধ জীবন শীন্তর উৎস, কিন্তু 
'রস্তাপপাসু নেকড়ে বাঘের এঁক্যের মধ্যে সৌন্দর্য কোথায় !” 

ফ্রান্স ও জর্মনধ পরস্পরের প্রাতিদ্বন্দবী। ফ্রাত্কো-জর্মন যুদ্ধের পরাজয়ের 
প্রতিশোধ লইবার জন্য প্রাতিহিংসায় ফ্রান্স অধীর, অন্যদিকে ফ্রান্স ও গ্রেট 
বৃটেনের সাম্রাজ্য ও বাঁণজ্য 'বস্তারের আ'ধপত্য খর্ব কারবার জন্য কেন্দ্রীভূত 
নৃতন মহাবল জর্মনীর সামরিক শান্তর বিস্ময়কর 'বিকাশ। সমগ্র ইউরোপ 
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সশস্ত হইয়া মৃহাসংঘর্ষের প্রতনক্ষা কারতেছে। রাম্ট্র ও সমাজজীবনের এই 
1বরোধতায় পাণ্চাত্যের জীবনযাত্রা 'নরকে' পাঁরণত হইয়াছে। বাহ্য সম্পদের 
চাক'চক্য দোখয়া স্বাঁমজী প্রতারিত হইলেন না। তাঁহার সম্যক দৃষ্টির 
সম্মুখে, পাশ্চাত্যের শান্তর নিদারুণ অপচয়ের বিয়োগান্তক দৃশ্য উদ্ঘাঁটত 
হইল। তান একাদন 'নিবোদতাকে বলিলেন, “পাশ্চাত্যের সামাঁজক জাঁবন 
বাহরে মধুর হাস্যের মত মনোহর, কিন্তু তলদেশ হাহাকারে ভরা, যাহা 
ক্ুন্দনে ভাঁঙ্গয়া পড়ে । কৌতুক ও লঘু চাপল্যের অন্তরালে কি গভীর বেদনার 
অনুভূত £” পাশ্চাত্য জগতের বহু মনীষী যখন উচ্চরবে শৃঙ্খলাবদ্ধ ক্লমোনাতির 
বাতণ প্রচার কারঙেন, ঠিক সেই সময় বিবেকানন্দ তাঁহার পরমাশ্চর্য দূরদৃ্টি- 
বলে, আগামী ১৫ বৎসরের মধ্যে যুদ্ধ ও িগ্লবের আভাস পাইয়াছলেন। এবং 
ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, পাশ্চাত্যের আধুঁনক বিজ্ঞানের সাহও প্রাচ্যের 
প্রাচীন অধ্যাত্মাবদ্যার আদানপ্রদান ব্যতীত এক আসন্ন ধৰংস হইতে ইউরোপের 
পারত্রাণের অন্য পথ নাই। 

প্যারী হইতে যাত্রার প্রাক্কালে স্বামজী 'লাঁখতেছেন, “সঙ্গের সঙ্গী 
তিনজন; দুজন ফরাসী একজন আমোরক। আমেরিক তোমাদের পরিচিতা 
[মস ম্যাকলাউড । ফরাসী পুরুষবন্ধু মশসয়ে জুল বোওয়া, ফ্রান্সের একজন 
সংগ্রাতীষ্ঠিত দার্শানক ও সাহত্য-লেখক। আর ফরাসনী বন্ধ, জগ্গাদ্বখ্যাত 
গাঁয়কা মাদমোয়াজেল্‌ ক্যালভে। হান আধুনককালের সর্বশ্রেষ্ঠ গায়িকা, 
অপেরা গাঁয়কা। এর গীতের এত সমাদর যে, এর তিন চার লক্ষ টাকা 
বাংসারক আয়, খালি গান গেয়ে। এ'র সাঁহত আমার পাঁরচয় পূর্ব হ'তে ।** 
আম যাচ্ছি এর আতাঁথ হয়ে। ক্যালভে যে শুধু সঞ্গীতচর্চী করেন, তা 
নয়; বিদ্যা যথেস্ট, দর্শনশাস্ত্র ও ধর্মশাস্তের বিশেষ সমাদর করেন। আত 
দাঁরদ্রু অবস্থায় জল্ম হয়। ক্লমে নিজ প্রাতভাবলে বহু পাঁরশ্রমে, বহু কষ্ট 
সয়ে, এখন প্রভূত ধন! রাজা বাদশার সম্মানের ঈশ্বরী। 

“ফ্রান্সে আরও বিখ্যাত গায়ক আছেন, যাঁরা সকলেই দুশীতন লাখ টাকা 
বাৎসরিক উপার্জন করেন। কিন্তু ক্যাল্ভের বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে এক আঁভনব 
প্রীতভা। অসাধারণ রূপ যৌবন প্রাতিভা, আর দৈবী কণ্ঠ; এ সব একক 
সংযোগে ক্যাল্ভেকে গায়িকামণ্ডলীর শশর্ষস্থানীয়া করেছে। 'কন্তু দুঃখ 
দারিদ্র্য অপেক্ষা শিক্ষক আর নেই। শৈশবের আতি কঠিন দারিদ্যু দুঃখ কষ্ট, 
যার সঙ্গে দিনরাত যুদ্ধ কোরে ক্যালভের এই বিজয়লাভ, সে সংগ্রাম তাঁর 
জঁবনে এক অপূর্ব সহানৃভূতি, এক গভনীর ভাব এনে দিয়েছে ।» 

সন্ধ্যায় প্যারী হইতে ট্রেণ ছাঁড়ল। সারাদন জর্মনীর মধ্য দিয়া চলিয়া 
২৫শে অক্টোবর সন্ধ্যায় ট্রেণ আসস্দ্িয়ার রাজধানী 'িয়েনাতে পেশছিল। কিন্তু 
প্যারী ছাঁড়বার পর পূর্বইউরোপের কোন নগরেই স্বামিজী কোন বোশল্ট্য 
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দোঁখলেন না। “ভয়েনা সহর, প্যারীর নকলে ছোট সহর।” পূুর্বগৌরবন্রম্ট 
আস্বয়া দৌখয়া স্বাঁমজী 'লাখয়াছেন, “সে মান, সে গৌরবের ইচ্ছা, সম্পূর্ণ 
আস্তিয়ার রয়েছে; নাই শান্তি। তুক্ককে ইউরোপে 'আতুর বৃদ্ধপুর্ষণ বলে;' 
অশ্্িয়াকে 'আতুর বৃদ্ধা স্ত্র” বলা উচিত।» 

২৮শে অক্টোবর ভিয়েনা হইতে যাত্রা কারয়া হাঙ্গেরী, সার্বয়া এবং 
বুলগেরিয়ার মধ্য দিয়া স্বামিজী ৩০শে অক্টোবর তুকার রাজধানী ইস্তাম্বূল 
বা ইতিহাস-প্রাসদ্ধ কনষ্টাশ্টিনোপলে আসিয়া পেশছিলেন। পূর্বইউরোপের 
তুর্বীসাম্রাঞ্জের কবলমুস্ত ছোট ছোট নবীন রাষ্ট্রগ্লির দুর্দশা অবর্ণনীয়। 
ছন্ন মালনবসন কুঁটিরবাসী আঁশাক্ষত কৃষক একাদকে, অন্যাদকে তাহাদের 
রুধির শোষণ করিয়া ফরাসী ও ইংরেজের নকলে সামরিকবল গঠন। অশিক্ষা, 
কুসংস্কার, বর্বরতা সত্ত্বেও ইহারা রাজনোতিক স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, 
ইহাতেই স্বাঁমজী আনান্দিত হইয়া 'লাঁখয়াছেন, “তব স্বাধীনতা এক 1জানস, 
গোলামী আর এক; পরে যাঁদ জোর করে করায় তো আঁতি ভাল কাজও করতে 
ইচ্ছা যায় না। নিজের দায়িত্ব না থাকলে কেউ কোন বড় কাজ কর্তে পারে না। 
স্বর্ণশৃঙ্খলযুন্ত গোলামীর চেয়ে এক-পেটা ছেস্ডা ন্যাকড়া-পরা স্বাধীনতা 
লক্ষগৃণে শ্রেয়ঃ। গোলামের ইহলোকেও নরক, পরলোকেও ভাই । ইউরোপের 
লোকেরা এ সার্বিয়া বুলগার প্রভৃতিদের ঠাট্টা বিদ্রুপ করে, তাদের ভূল 
অপারগতা নিয়ে ঠাট্টা করে। কিন্তু এতকাল দাসত্ব করার পর দি একাঁদনে 
কান শিখতে পারে? ভুল করবে বৌকি! দুশবার করবে; করে শিখবে, শিখে 
ঠিক করবে। দায়িত্ব হাতে পড়লে আও দুর্বল সবল হয়--অজ্ঞান বিচক্ষণ 
হয়!” 

কামান-নর্মাতা ম্যাকাঁসম সাহেবের প্রদত্ত পারচয়-পন্র সহায়ে স্বামিজী 
স্থানীয় অনেক প্রভাবশালন বান্তর সাঁহত পাঁরাঁচিত হইলেন। স্বাঁমজ্নর সঙ্গণী 
অন্যতম প্রসিদ্ধ বস্তা পাদ্রী লয়মন বন্তুতা করিবার আঁধকার পাইলেন না, 
স্বামজীও কন্ড্টাণ্টনোপলে প্রকাশ্যভাবে বন্ডুতা কারবার আধকার পান নাই। 
বয়েকজন উচ্চাঁশাক্ষত সম্ভ্রান্ত ব্যন্ত তাঁহাদের বৈঠকখানায় স্বামীর জন্য 
প্রশ্নোত্তর-সভার আয়োজন কাঁরয়াছিলেন এবং আগ্রহের সাঁহত বেদান্তালোচনায় 
যোগদান কাঁরয়াছিলেন। এগারাদন আনন্দের সাহত আঁতবাহত করিয়া 
স্বামজী প্রাচীন গ্রীক্‌-সভ্যতার সমাধভূমি এথেন্সে উপনীত হইলেন। এথেন্স 
নগরী পাঁরদর্শন কাঁরয়া তিনি সঙ্গী ও সাঁঙ্গানগণ সমাভব্যাহারে মিশর দেশ 
আঁভমুখে যাত্রা করিলেন। কায়রো নগরাঁতে উপস্থিত হইয়া স্বামজী 
মউাঁজয়মে রক্ষিত প্রাচীন দ্বব্যসামগ্রী দর্শনে আধিক আগ্রহ প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন এবং সঞ্গিগণকে মিশরের অতীত ইতিহাস হইতে অদ্ভুতকর্মা ফারাও 
রাজবংশের বিবরণ শুনাইতে লাগিলেন। পপরামিড', পস্ফনূক্স” প্রভৃতি দৃ্টি- 
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পথে পতিত হুইবামান্র স্বামিজী এগুলির সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য যাহা কিছ, 
তৎসমুদয় সাঁঙ্গগণের নিকট অনর্গল বালয়া যাইতে লাগলেন। তাঁহারা 
দোঁখয়া 'বাস্মিত হইলেন যে, স্বামজী প্রাচীন মিশর সম্বন্ধে এত আঁধক 
অবগত আছেন যে, (তিনি যেন সারাজীবন ধারয়া মিশরের প্রত্তত্বই আলোচনা 
কাঁরয়াছেন। 

প্যারী, ভিয়েনা, কন্ন্টাণ্টনোপল, এথেন্স, কায়রো প্রীতি নগরের এম্বর্য, 
সৌন্দর্য, বিলাস প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়া স্বামিজী যেন অন্তরে অন্তরে 'বিরান্তি- 
তিন্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। পার্থব সম্পদগার্বত পাশ্চাত্যে উদ্ধত অহঙ্কার 
প্রাতানয়ত নব নব ভোগ্যবস্তু আবিচ্কারের উন্মন্ত চেম্টা, লোভের তাড়নায় 
প্রতিপদক্ষেপে ন্যায়, নীতি, ধর্মের মস্তকে ভ্রক্ষেপহশীন পদাঘাত, ইহা 
ইউরোপের নিত্য-নোমান্তক ঘটনা । 'নালিস্ত সন্ন্যাসী দ্রু্টা বা সাক্ষীর ন্যায় 
সর্বত্র বিচরণ কারতেন। মিশরে পদার্পণ কারবার পর হইতেই ভারতে 
প্রত্যাবর্তন করিবার জন্য তাঁহার মন নিরতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠল । হঠাৎ 
সংবাদ আসল, মায়াবত মঠের সংস্থাপক মিঃ সোভয়ার ইহলোক ত্যাগ 
কারয়াছেন। এই 'িদার্ণ সংবাদ পাইবামান্র স্বামিজী ভারতে প্রত্যাবত'ন 
সম্বন্ধে দূটঢুসংকল্প হইলেন। 

মশসয়ে বোওয়া, ম্যাডাম ক্যাল্ভে, মিস ম্যাকলাউড একান্ত দুঃখিতান্ত৪- 
করণে স্বাঁমজীকে বিদায় দিতে বাধ্য হইলেন। জাহাজ হইতে ভারতের 
উপকূল দৃষ্ট হইবামান্র স্বামিজীর আনন্দের পরিসীমা রাঁহল না। তিনি 
বোম্বাই বন্দরে অবতরণ করিয়া কলকাতা আভমুখে যান্রা কারলেন। আভনন্দন, 
বন্তৃতা, লোকশিক্ষা, প্রচারকার্য ইত্যাঁদতে তাঁহার বিন্দুমান্র ইচ্ছা ছিল না। 
বলিয়াই একান্ত গৃস্তভাবে এবং সাবধানতার সহিত ট্রেণে আরোহণ কাঁরলেন। 

স্বামিজীর পূর্বইউরোপ ভ্রমণের অন্যতমা সাঁঙ্গনী, ইউরোপের 'িশ্ব- 
জাঁবনচারত নিউইয়কেরি "সাটারডে ইভনিং পোম্ট' নামক সংপ্রাসদ্ধ পত্রিকায় 
ধারাবাহিকর্‌পে প্রকাশিত হইয়া অবশেষে পূক্তকাকারে মাঁদুত হইয়াছে। 
তাহা হইতে স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধীয় অংশট নিম্নে অনুবাদ করিয়া 
দিলাম : 


“ইহা আমার অত্যন্ত আনন্দ ও সৌভাগ্যের বিষয় যে, আম একজন 'ঈশ্বর- 
,জানিত ব্যন্কি'র সহিত পাঁরচিত হইবার গোৌরবলাভ কাঁরয়াছিলাম। তান উন্নত ও 
উদারচেতা, সাধৃপুরুষ, দার্শানক এবং একজন [বিবস্ত বন্ধ । আমার ধর্ম-জীবনের 
উপব তাঁহার প্রভাব অতি সুগভীর । তানি আমাকে এক নূতন ভাবরাজ্যের সন্ধান 
দিয়াছেন, আমার জীবনের ধর্ম সম্বন্ধীয় ধারণা ও আদর্শকে নবপ্রেরণায় সঞ্জশীবত 


মানবামনত্র বিবেকানন্দ ২৮৯ 


কাঁরয়াছেন এবং সত্য উপলাব্ধ করবার এক মহনীয় উপায়ের সম্ধান "দয়াছেন। 
আমার আত্মা চিরাদন ত.হার নিকট অনন্ত কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। এই অসাধারণ 
পুরুষ একজন বেদাল্তবাদী সন্ন্যাসী । সাধারণে তান স্বামী বিবেকানন্দ এই নামে 
সুপাঁরচিত। ধর্মপ্রচারকরুূপে আমোরকার সবন্ত তাঁহার যশ সমপ্রাতা্ঠিত। যে 
বৎসর 'তিনি শিকাগোতে বন্তুতা কাঁরতোছলেন, তখন আম তথায় ছিলাম এবং 
নানাকারণে আমি মানাসক অবসাদগ্রস্ত ও দুর্বল হইয়া পাঁড়য়াছিলাম। আম 
স্বামিজশর সাহত সাক্ষাৎ কারবার সঙ্কষ্প 'স্থর কারলাম। কৌতূহল হইল, একবার 
দৌখয়া আস, ক শান্তবলে তিন আমার কয়েকজন বন্ধুর হৃদয়ে শান্তদান 
কাঁরয়াছেন। ৃ 

“পূর্ব হইতে দেখা করিবার সময় স্থির করা হইল । নিার্দপ্ট সময়ে তাঁহার 
আবাসস্থলে আম উপনীত হইলাম। তখাঁন আমাকে তাঁহার পাঁড়বার ঘরে লইয়া 
যাওয়া হইল। যাইবার পূর্বে আমাকে বলা হইল, স্বাঁমজী কক িজ্ঞাঁসত না 
হইলে আম যেন কোন কথা না বাল। অতএব আমি নীরবে কক্ষমধ্যে আসিয়া 
দাঁড়াইলাম। তান মেজের উপর ভারতীয় প্রথায় বাঁসয়াছিলেন, তাঁহার উত্জল 
গোরক বসন মাটিতে লটাইতেছিল। মস্তকের গোরক উষণীষাঁট সম্মুখের দিকে 
ঈষং অবনত হইয়া পাঁড়য়াছল, তান নত দৃষ্টতে স্থির হইয়া বাঁসয়া 'ছিলেন। 
ক্ষণকাল পরে, তান আমার দকে দাঁষ্টপাত না কাঁরয়ই বালয়া উঠলেন, 'বংসে! 
তোমার মন অত্যন্ত উৎকশ্ঠিত ও চণ্চল! শান্ত হও! মানাঁসক প্রশান্তিই সর্বাগ্রে 
প্রয়োজন। 

“তাহার পর শান্ত গম্ভীর স্বরে, উদাসভাবে তিনি আমার নাম পর্যন্ত 'যাঁন 
জানেন না) আমার জীবনের সমস্ত গুপ্ত আঁভপ্রায় এবং আমার অশান্তির কারণ 
সহজভাবে বাঁলয়া যাইতে লাগলেন, যাহার 'বন্দুবিসর্গ আমার আত অন্তরগ্গ 
বন্ধুরাও অবগত নহেন। ইহা আমার নিকট রহস্যময় অনৈসার্গক ব্যাপার বাঁলয়া 
অন্ীমত হইল। আম বাঁলয়া উঠিলাম, আপাঁন এ সব কেমন কাঁরয়া জানিলেন 2 
আপনাকে আমার বিষয় কে বাঁলয়াছে ? 

“তান সকরুণহাস্যে আমার প্রাতি স্নেহ-দৃ্টিপাত কারলেন, ষেন আম সরল 
অজ্ঞ শিশুর মত প্রশ্ন কাঁরতেছি। পরে ধাীরভাবে বাঁললেন, তোমার বিষয় কেহ 
আমাকে বলে নাই। কাহারও নিকট শুনতেই হইবে, এমন ফি কথা আছে? আম 
তোমার হৃদয় পুস্তকের ন্যায় পাঠ কাঁরলাম ! 

“বিদায় লইবার সময় ?তাঁন গান্লোথথান করিতে কাঁরতে বাঁললেন, "তুমি গত 
বিষয় ভলতে চেষ্টা কর। বিমর্ষভাব দূর কাঁরয়া চিত্তকে সর্বদা উৎফুল্ল রাখিও। 
সর্বপ্রযত্ে স্বাস্থারক্ষা কর। নীরবে তোমার দুঃখের কারণগাঁল বক্ষে বহন কারও 
না। তোমার অবরুদ্ধ ভাবাবেগ অন্যপথে বাহিরে প্রকাশ কাঁরয়া ফেল। ধর্মজীবনের 
স্বাভাঁবক স্বচ্ছন্দতার জন্য ইহাই সর্বাগ্রে আবশ্যক। তুমি সঙ্গীত-কলা-কুশলা, 
সঙ্গীতের জন্যও ইহা প্রয়োজন ॥ 

“আমি তাঁহার বাকা ও প্রখর ব্যান্তত্বের অসামান্য প্রভাবে আঁভভূত হইয়া 
প্রত্যাবর্তন কারলাম। আম অনুভব কাঁরলাম, যে জাঁটল সমস্যাগ-ীল অস্বাভাবিক 
উত্তেজনায় আমার মস্তিন্ককে ক্লান্ত ও পখীড়ত কাঁরতোছিল, তাহার পারবর্তে, 
তাঁহার সরল, শাল্ত ভাবরাশি তথায় বিদ্যমান । 

“আম পুনরায় নবভাবে সঞ্জশীবত ও হর্ষোংফুল্প হইয়া উঠিলাম। ইহা 

১৯ 
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তাঁহারই অসীম ইচ্ছাশান্তর ফল। ?তাঁন তথাকাথত সম্মোহনাবদ্যা বা তদনূর্‌প 
কোন প্রক্রিয়া আমার উপর প্রয়োগ করেন নাই। ইহা তাহার সৃদড় চারন্রবল, 
তাঁহার পাব ও অদম্য সৃসঙ্কজ্প--যাহা আমার হৃদয়ে 'বিশবাস ও শ্রদ্ধার সঞ্চার 
কারয়াছিল। পরে তাঁহার সাঁহত ঘনিষ্ঠ পাঁরচয়ের পর দৌঁখর়াছ, ?তাঁন সহজেই 
উত্তোজত ও চন্তাকুল ভাব দূর কাঁরয়া শ্রোতাকে শান্ত কাঁরতেন, যাহাতে তাঁহার 
কথাগ্যীল সে একাগ্রাচন্তে শ্রবণ ও ধারণ কাঁরতে পারে। 

“স্বামিজী আমাদের প্রশ্নের উত্তরে ছোট গঞ্প, কাঁবতা ইত্যাদির সাহায্যে তাঁহার 
বন্তব্য বিষয়কে সহজবোধ্য ও মর্মস্পর্শা' কয়া তুলতেন। আমরা একাঁদন মুক্তি 
ও ব্যান্তস্বাতন্ত্ের কথা আলোচনা কাঁরতোছল:ম। [তান তাঁহার ধর্মমতের একাঁট 
বশেষ মত, পুনজন্মবাদ ব্যাখ্যা কাঁরয়া বৃঝাইতোঁছিলেন। এমন সময় আম সহসা 
বাঁললাম, না, এ আমি চিন্তা কারতে পার না। আমার 'আমিত্ব আম চাই। এক 
অনন্তের মধ্যে চিরিবিলয় লাভ আম প্রার্থনা কার না। এঁ চিন্তা পর্যন্ত আমাকে 
আতঙ্কে আভভূত করিয়া ফেলে। 

“স্বামিজী উত্তর কাঁরলেন, একাঁদন এক ফোঁটা জল সমুদ্রের মধ্যে পাঁড়য়া 
তোমার মতই কাদতে লাগল এবং ঠিক তোমার মতই 'নজের স্বাতন্ন্য রক্ষার জন্য 
ভাবিয়া আকুল হইল। মহাসমদূদ্র তাহার পানে চাহিয়া হাঁসয়া বাঁলল, তুমি কাঁদতেছ 
কেন? আম তো কারণ খঁজয়া পাই না। আমার সাহত মিলিত হইয়া তুমি তোমার 
ভাইবোনদের সঙ্গে মিলিত হইয়াছ- ইহাদের সমন্টিই তো আম। তুমি তো এখন 
নিজেই সমুদ্র। যাঁদ তুমি আমা হইতে স্বতল্্ হইতে চাও, তাহা হইলে তোমাকে 
সূর্ধরাশ্ম সহায়ে উধের্ব উঠিয়া মেঘের আশ্রয় লইতে হইবে। সেখান হইতে তুমি 
কল্যাণাঁশসর্পে পৃথিবীর তাঁষত বক্ষে নামিয়া আসতে পার। 

“্বামজীর কয়েকজন শিষ্য ও বন্ধু সহকারে তাঁহাকে লইয়া আমরা তুরস্ক, 
85855158158 আমাদের দলে ফাদার ইয়াস্যাঁ 
লয়সন এবং তাঁহার স্ত্রী, স্বামজশর অনুরাগণশ ও শিষ্যা শিকাগোর মিস্‌ 
ম্যাকলাউড--ইনি অত্যন্ত মধুরস্বভাবা, সদা উৎসাহ ছিলেন, আর আম ছিলাম 
এই দলের গায়িকা পাঁক্ষণণী! ধক স্ন্দর এই তীণর্থযান্লা! বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাসের 
মধ্যে যেন স্বামজীর অজ্ঞাত িছুই নাই। আম সর্বদা শ্রবণময় হইয়া তাঁহার 
জ্ঞানগর্ভ রচনাবলী শ্রবণ কাঁরতাম, কিল্তু তাঁহাদের তর্কে যোগ দিতাম না। কেবল 
গ্রান গ্রাহবার সময় আম সর্বদা হাঁজর থাঁকিতাম। স্বামজী ধার্মক ও পণ্ডিত 
ফাদার লয়সনের সহিত নানাবিষয়ে আলোচনা কাঁরতেন। খক্টধর্মের হীতহাস 
লইয়া তকেঁর সময় স্বামজী একখান প্রাচীন দালল আঁবকল মুখস্থ বাঁললেন 
এবং একটি চার্চ কাউন্সিলের তাঁরখ বাঁললেন, যাহার কথা ফাদার লয়সনও 'নীর্দম্ট- 


. ব্ঝাইয়া দিলেন, প্রোহিতগণের উপাসনা ও পৃজার বিশেষ প্রণালণ ব্যাখ্যা কারলেন 
এবং প্রাচীন মন্ম ও গাথা আবৃত্তি কারয়া শুনাইলেন। 

«আবার একাঁদন িশর দেশে এক চিরস্মরণীয় রজনশতে তিনি আমাদিগকে 
সুদূর অতাঁতে লইয়া গেলেন, স্ফিন্ক্সের ছায়ায় বাঁসয়া রহস্যময় ভাষায় কত 
ইাঁতবৃত্ত বাঁলতে লাগিলেন। 
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“স্বামিজী সর্বদাই আমাদের কৌতূহল উদ্দীপিত কাঁরয়া রাখতেন; এমনাক, 
তান খন সহজ কথাবার্তা বাঁলতেন তখনও তাঁহাকে ভাল লাগত। তাঁহার 
কণ্ঠস্বরে মোহনীশান্ত ছিল, যাহা শ্রোতাকে মল্্মৃগ্ধ কারত। স্টেশনের 'িশ্রাম-গহে 
আমরা স্বামজীকে ঘোঁরয়া বাঁসয়া অপূর্ব উপদেশসমূহ শ্রবণ কাঁরতে কারণে 
কতবার যে দ্রেণ ফেল কারয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই; এমনাঁক, দলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
ধীর স্থির মিস্‌ ম্যাকলাউড পর্যন্ত আত্মহারা হইয়া যাইতেন। 'নার্দন্ট সমক্নে 
1তানই আমাদের সতর্ক কাঁরয়া ?দবেন কথা থাকত, 'কল্তু তাঁহারও মধ্যে মধ্যে 
ভুল হইত, ফলে আমরা অসময়ে অস্থানে পাঁড়য়া নানা অসুবিধা ভোগ কাঁরতাম। 

“একাঁদন আমরা কায়রোতে রাস্তা হারাইয়া ফেলিলাম। বোধ হয় সোদন আমরা 
আত আত্মমশ্ন হইয়া আলাপ কাঁরতেছিলাম। একাঁট অপরিচ্ছল দংগ্রপ্ধময় গাঁলতে 
প্রবেশ কাঁরয়া দেখিলাম, কতকগ্াাল অর্ধনগ্না নারী জানালায় ঝ*কিয়া আছে, কেহ 
কেহ বা দরজার সম্মুখে জটলা করিতেছে। স্বামজী প্রথমে কিছুই লক্ষ্য করেন 
নাই। একটি ভশ্ন অদ্রালকার সম্মুখে বেণ্ের উপর উপাবন্টা কয়েকটি নারী উচ্চ 
হ।স্যে তাঁহাকে আহ্বান করার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের উপর স্বামিজনর দৃন্টি পাত 
হইল। আমাদের দলের একজন মাহলা সত্বর সে স্থান ত্যাগ কারবার জনা উন্ম্‌ 
হইলেন, স্বামিজী সহসা আমাদিগের মধ্য হইতে বাঁচ্ছন্ন হইয়া সেই নারগণের 
সম্মুখীন হইলেন। 

“স্বামিজী বাঁললেন, হায় হতভাগ্য সম্তানগণ! বেচারীরা তাহাদের রূপের 
উপাসনায় ভগবানকে ভুলিয়া গিয়াছে! আহা, ইহাদের দিকে চাঁহয়া দেখ। পাঁতিতা 
খারীর সম্মুখে দন্ডায়মান যীশহখৃষ্টের মতই স্বামিজশর চক্ষু নাহিয়া অশ্রু ঝারতে 
পাগিল, তাহারা 'নর্বাক ও লাঁজ্জ্ত হইয়া পরস্পরের 'দকে চাহিল! একজন নারী 
অগ্রসর হুইয়া তাঁহার পাঁরিচ্ছদপ্রান্ত চুম্বন কাঁরয়া গদগণ কণ্ঠে স্পেনীয় ভাষাষ 
দাঁপতে লাগিল-_ 47701001910 05 1)1095---11001701)16 0৫ 10105. (ঈশ্বর- 
গাঁনিত লোক)। অপর একি নারী সহসা 'বাঁস্মত সম্দ্রনে উভয় হস্তে মুখ ঢাঁকণ, 
যেন তাহার সঙ্কুচিত আত্মা স্বামিজীর পাত্র দৃষ্টি সাহতে পাবতেছিল না। 

“এই অপূর্ব ভ্রমণই স্বামিজীর সাহত আমার শেষ দেখা । কয়েকাঁদন পরেই 
তিনি স্বদেশে 'ফিরিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন কাঁরলেন। "তাঁন মহাপ্রস্থানের সমশ্ন 
নিকউবতাঁ জানিয়া স্বীয় স্বদেশশ শিষা ও গুরভ্রাতাঁদগের সাহত মিলিত হইতে 
চাহলেন। 

“এক বৎসর পর আমরা শুনিলাম, তিনি এক অপূর্ব জীবন-কাহনী রচনা 
করিয়া তাহার পরে পন্ে ছন্লে ছন্লে অমর কাঁহনী 'লাপিবদ্ধ কারিয়া ইহলোক তহাতে 
বিদায় লইয়াছেন। 'তাঁন হিন্দ যোগশাস্োন্ত সমাধিযোগে দেহত্যাণ কাঁবয়াছেন 
এবং দেহত্যাগের পূর্ধেই নাঁদষ্টি দিনের কথা বাঁলয়াছিলেন। 

“কয়েক বংসর পরে আম যখন ভারতবর্ষে গিয়াছলাম, জামার ইচ্ছা হইঠা, 
স্বামিজশ যে মঠে তাহার শেষের দিন কয়েকটি যাপন কাঁরয়াছেন, তাহা একবার 
দৌথয়া আঁস। আমি স্বাঁমজীর জননীর সাঁহত তথায় 'গিয়াছিলাম। স্বামজীর 
আমোরকান বন্ধন স্বোমজশীকে যানি সম্তানব স্নেহ কারুতেন এবং স্বামিজশ 
যাঁহাকে 'জনন", সম্বোধন কাঁরতেন) মিসেস লিগে তাঁহার চিতাশয্যার উপর যে 
মর্মর সমাধি নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন, তাহা দর্শন কারলাম। আমি দেখিলাম যে, 
সমাধির উপর স্বামিজীর কোন নাম খোঁদত নাই। স্বামিজীর জনৈক সব্যাসী 
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ভ্রাতাকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা কারলাম। 'তাঁন 'বাস্মত হইয়া আমার 1দকে 
চাঁহলেন এবং সম্দ্রম-উদ্দীপক মনোহর ভঙ্গ সহকারে বাঁললেন, যাহা আজ' 
পর্যত স্মাঁততে জাগ্রত রহিয়াছে)_তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। স্বোমিজী 
এখন নামরূপের অতত)-_ ইহাই বোধ হয় সম্যাসীর বন্তব্য 'ছিল। 

“বেদান্তের মধ্যেই 'হন্দুধর্মের সমস্ত সার মৌলিক আকারে বিদ্যমান। 
বৈদান্তিকগণের কোন বিশেষ মান্দির নাই। তাঁহারা সাধারণ গৃহেই উপাসনা করিতে 
পারেন, সেখানে ধর্মভাব-উদ্দীপক কোন চিন্র বা অন্য কিছুরও আবশ্যক করে না। 
তাঁহারা কেবল সেই অব্যস্ত, আনির্বচনীয় পরব্রন্মের উপাসনা কাঁরতে থাকেন। 

“স্বামিজী আমাকে প্রাণায়াম কারতে শিক্ষা 'দয়াছিলেন। "তান বাঁলয়াছিলেন 
যে, এ*বাঁরক শান্ত সমস্ত বিশ্বে ওতপ্রোতভাবে 'বিদামান রাহয়াছে, তাহা হইতে 
তেজ, বীর্য আহরণ কারতে হইবে। 

“বেলুড় মঠের সম্্্যাসীরা অনাড়ম্বরে এবং সরলভাবে আমাদগকে আতিথ্যে। 
পারতুষ্ট কারয়াছিলেন। তাঁহারা বৃক্ষতলে টেবিলের উপর কাপড় 'বিছাইয়া আমাদগকে 
ফলমূল খাইতে দিয়াছিলেন এবং পুজ্পগূচ্ছ উপহার 'দয়াছিলেন। আমাদের 
অম্মুখে নিম্নে ভাগশরথী বাহয়া যাইতোছিল। সন্াসীরা আমার অপাঁরচিত যন্দে 
আঁভনব সরে সঞ্গশত গাহিতেছিলেন, যাঁদও আম তাহা বুঝিতে পারলাম না, 
তথাঁপ উহা আমার হৃদয় স্পর্শ কারয়াছিল। একাঁটি তরুণ কাব করুণ সবে 
স্বামজীর পরলোকগমন উপলক্ষে রাঁচত একাট কাঁবতা আবাঁন্ত কারলেন। সে 
সপ আমি শান্ত-গম্ভীরভাবে এক অপূর্ব প্রশান্তির মধ্যে কাটাইয়া- 

1 


“সেই সমস্ত শান্ত-ধঈর-প্রকীতি সন্ন্যাসিগণের সহিত যে কয়ঘণ্টা কাটাইয়া- 
ছিলাম, এই দর্ঘকালের ব্যবধানেও তাহা আম ভূলিতে পাঁব নাই। খঁ মানুষগাল 
যেন এ জগতের নহেন, যেন তাঁহারা এক উচ্চতর জ্ঞানের রাজ্যে বাস কাঁরতেছেন।” 


১৯০০ সালের ৯ই ডিসেম্বর রান্রতে স্বামজী অপ্রত্যাঁশিতভাবে বেলুড় 
মঠে উপাস্থত হইলেন। তখন রান্রি হইয়াছে, মঠের সন্বযাসী ও ব্রহম্রারবন্দ 
আহারে বাঁসয়াছেন, এমন সময় বাগানের মালী দ্রুতপদে আসয়া সংবাদ দিল, 
একজন সাহেব আঁসয়াছেন, গেট খুলিবার জন্য চাবির প্রয়োজন। গেট খোলা, 
হইলে দেখা গেল যে, গাঁড় খালি, সাহেব তন্মধ্যে নাই। এঁদকে সাহেব 
মাথার টাঁপটা একট] টানিয়া দিয়া ভোজনগৃহের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। 
স্বামী প্রেমানন্দজশ দঁপহস্তে দোখিলেন, সাহেব আর কেহ নহেন, তাঁহাদের 
প্রিয়তম শ্রীববেকানন্দ। স্বামিজী বালকের মত উচ্চহাস্য করিয়া বাঁললেন, 
'্বাইরে থেকে খাবার ঘণ্টা শুনে ভাবলুম যে, যাঁদ তাড়াতাঁড় না যাই, তা'হলে 
রানে আর খেতে পাব না। তাই পাঁচল টপকে এসে পড়লম। বড় খিদে 
পেয়েছে, আমায় খেতে দাও |” স্বাঁমজণীর কথা শ্দানয়া এবং তাঁহাকে পাইয়া 
রামকৃফ-শিষ্যগণের মধ্যে একটা প্রীতি-উচ্ছল আনন্দের স্রোত বাহয়া গেল। 
স্বাঁমজী আগ্রহ ও আনন্দের সাহত বহদন পর 'খছুঁড় খাইতে খাইতে 
নানাবধ গল্প কাঁরতে লাগিলেন। সোঁদন রানে মঠে যে আনন্দ ও উৎসাহে 
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সকলের চিত্ত নৃত্য কারতে লাগিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। 
£  বেলুড় মঠে পেশীছিয়াই স্বামজী মায়াবতী যান্রার জন্য প্রস্তুত হইতে 
লাগিলেন। মায়াবতী মঠের প্রোসডে্ট মিঃ সৌভয়ারের অভাবে আশ্রমের 
কার্য কিরূপ চাঁলতেছে, তাহা প্রত্যক্ষ করা এবং মিসেস সোভয়ারকে সান্বনা 
প্রদান করাই স্বামিজীর উদ্দেশ্য ছিল। 'তাঁন ২৭শে ডিসেম্বর কাঁলকাতা 
হইতে মায়াবতী যাত্রা কারলেন। কাঠগুদাম হইতে মায়াবতীর পথে প্রবল 
শিলাবৃন্টি ও তুষারপাত হওয়ায় স্বামজীর খুব কস্ট হইয়াছিল। একে 
অসুস্থ দেহ, তাহার উপর শ্রম-ক্লান্তি, শিষ্যগণ অতাঁব যত্রের সাহত স্বাঁমজীর 
সেবা কারতে লাগিলেন। ১৯০১ সালের ওরা জানুয়ারী তিনি মায়াবতী 
মঠে আঁসয়া মিসেস সেভিয়ারের সাঁহত সাক্ষাৎ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। 
স্বামিজী একাদন কথা-প্রসঙ্গে মিসেস সেভিয়ারকে বাললেন, “সভ্যই কি 
আমার দেহ ভাঁঙ্গয়া পাঁড়য়াছেঃ কিন্তু আমার মাস্তিজ্ক এখনও পূবেি 
ন্যায় সবল ও কার্যক্ষম।” 

শিষ্য স্বামী স্বর্পানন্দজীর সাঁহত স্বামজী আশ্রম, প্রচারকার্য এবং 
“প্রবুদ্ধ ভারত” পান্রকা পারচালন বিষয়ে বিশদ আলোচনা কাঁরলেন। স্বামী 
স্বরুপানন্দ শ্রীগ্রূুর আশীর্বাদে ইতোমধ্যেই আশাতীত দাফল্যলাণ 
কারয়াছিলেন। গুরুর আভিপ্রায় বাঁঝয়া স্বরূপানন্দজী পরাহতায় কর্মকেই 
সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনার্পে একান্তভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়। 
প্রচারকার্যে ইতস্ততঃ পাঁরভ্রমণ করা আর স্বামিজীর পক্ষে সম্ভবপর হইয়। 
উঠিবে না, ইহা বুঝিতে পাঁরয়া তান প্রত্যেক শিব্যকেই মহা উৎসাহে সেবাব্র৩ 
ও কর্ম যোগ প্রচারের জন্য উপদেশ প্রদান করিতে লাগলেন। হিমালয় বক্ষের 
স্তব্ধ জনাঁবরল মঠের উদ্বেগহীন জীবন স্বাঁমজীর বড় শান্তিপূর্ণ বোধ 
হইতে লাগল । একাঁদন 1শষ্যগণের সাঁহত ভ্রমণ কাঁরতে করিতে তি 
বাঁললেন, “সমস্তপ্রকার কর্ম ত্যাগ কাঁরয়া আমার জীবনের অবশিল্টাংশ এই 
মঠে যাপন করিব। নিশ্চিন্তে অধ্যয়ন ও পস্তকাদি 'লিখিব। বালকের মত 
মন্ত হইয়া মনের আনন্দে হ্ুদূতরে পারভ্রমণ কারব।” কিন্তু কার্মতঃ [তিনি 
বহু কম্টে পনর 'দিনের বেশীকাল মায়াবতী মঠে থাকতে পারিলেন না। 
দুরন্ত হাঁপানি রোগের *বাসকম্ট তাঁহাকে এত দূর্বল করিয়া ফেলিল খে, 
সামান্য শারীরিক শ্রম তাঁহাকে রান্তিতে অবসন্ন করিয়া ফেলিত। ১৩ই 
জান্‌য়ারী তাঁহার শিষ্যগণ স্বামিজীর অস্টা্নংশ জন্মাদনের অনুষ্ঠান 
কারলেন। স্বামিজী হাঁসয়া বাললেন, “আমার দেহের প্রয়োজন 
ফুরাইয়াছে।” 

আশ্রমের কয়েকজন সন্ন্যাসী মালিয়া একটি বক্ষে শ্রীরামকৃষের প্রাতিকীতি 
প্রাতষ্ঠা কারয়াছিলেন, তথায় নিত্য পূজা ও ভোগরাগাঁদ হইত। দৈবাৎ 
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একাদন উহ স্বামজীর চোখে পাঁড়ল, তান এই বাহ্যপৃজার ব্যাপার দেখিয়া 
অলমন্দ কোন কথাই বাঁললেন না; কিন্তু সম্যযাবেলা যখন আগ্নকুণ্ডের 
সম্মুখে সকলে একন্র হইলেন, তখন তিনি জব্লন্তভাষায় বাহ্যপূজার অসারতা 
প্রাতপন্ন কারতে লাগিলেন। 'অদ্বৈত-আশ্রমে' কোনপ্রকার বাহ্যপ্জার 
অনুষ্ঠান না থাকে, এ আভপ্রায় তান বহদন পৃবেহি ব্যন্ত কীরয়াছিলেন; 
কিন্তু অদ্য তাহার বিপরীত ভাব দৌঁখয়া স্বামিজী ব্যথত হইলেন। তিনি 
অদ্বৈত-আশ্রমে বাহ্যপূজার অনাবশ্যকতা সম্বন্ধে তঈব্রভাষায় অনেক কথ্য 
বলিলেন বটে, কিন্তু সহসা ঠাকুরঘরটি উঠ্াইয়া দিবার জন্য আদেশ দিলেন না। 
ক্ষমতার ব্যবহার, অথবা কাহারও প্রাণে আঘাত দেওয়া তিনি সমীচীন মনে 
কাঁরলেন না। যাঁহারা ঠাকুর প্রাতষ্ঠা কাঁরয়াছেন, তাঁহারা নিজেদের ভুল বুঝিতে 
পারিয়া সংশোধন করিয়া লইবেন, ইহাই স্বামজীর মনোগত আভিপ্রায় ছিল॥! 
স্বামী স্বর্পানন্দ ও মিসেস সৌভিয়ার স্বামিজীর উদ্দেশ্য সম্যকরূপে 
হূদয়ঙ্গম কারয়া, অদ্বৈত-আশ্রমের নিয়মানুষায়ী ঠাকুরপৃজা বন্ধ করিয়া 
দলেন। যাহারা দ্বৈতভাবে সাকার উপাসনা কাঁরতে ইচ্ছৃক, তাঁহাদের পক্ষে 
'অদ্বৈত-আশ্রম' উপয্্ত স্থান নহে, এই সত্যটি প্রত্যেকেই উপলব্ধি করিয়া 
কোনপ্রকার আপান্ত প্রকাশ করিলেন না; কিন্তু একজনের তব; কিছু সন্দেহ 
রাহয়া গেল। তান সুযোগমত পরমারাধ্যা শ্রীন্ত্রীমাতাঠাকুরাণীর 'নিকট এই 
ঘঈনা বিবৃত করিয়া তাঁহার আঁভপ্রায় জানতে চাঁহলেন। শ্্রীশ্রীমা উত্তর 
কাঁরলেন, 'ন্রীগ্রাদেব অদ্বৈতবাদী ছিলেন এবং অদ্বৈত-সাধনা প্রচার 
করিয়াছেন। তাঁহার শিষ্গণ প্রত্যেকেই অদ্বৈতবাদন।৮ শ্্রীশ্রীমার মীমাংসা 
শুনিয়া তাঁহার সকল সন্দেহ দূর হইল। স্বামিজী বেলুড় মঠে ফিরিয়া 
আসিয়া এই ঘটনা-প্রসঙ্গে বাঁলয়াছলেন, “আমার ইচ্ছা ছিল যে, অন্ততঃ 
আমাদের একটি মঠও থাকিবে, যেখানে কোনপ্রকার বাহ্যপ্‌জা এবং শ্রীরামরফের 
মূর্তি ইত্যাদ থাকবে না; কিন্তু মায়াবতী গিয়া দৌখ, সেই বৃদ্ধ সেখানেও 
আসন গাঁড়য়া বাঁসয়াছেন, ভাল-_ভাল!» 

মানুষের প্রকৃত মহত্ব বিচার কারতে হইলে বড় বড় কাজগুলি না দেখিয়া 
তাঁহার অনুষ্ঠিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্ধগাঁল পর্যবেক্ষণ কারিতে হয়। স্বামজাীর 
মায়াবতী অবস্থানকালে প্রত্যহই এমন সব ঘটনা ঘটিত, যাহাতে তাঁহার 
স্দয়ের নগ্নসরলতা গভীর মানব-প্রীতি ও অসম শিষ্য-স্নেহের পাঁরচয় 
পাওয়া যাইত। একাঁদন মধ্যাহভোজনের বিলম্ব দেখিয়া স্বাঁমজী বিরন্ত হইয়া 
ভিলেন এবং অসাহফুভাবে প্রত্যেককেই ভর্ঘসনা কাঁরতে লাগলেন। অবশেষে 
স্বামী বিরজানন্দকে শাসন করিবার জন্য স্বয়ং রান্নাঘরে চলিলেন। এাঁদকে 
স্বামী বিরজানন্দ প্রাণপণে চেষ্টা করতেছেন, ভিজে কাঠ ভাল জবালিতেছে না, 
শ্রমস্ত রান্নাঘর ধোঁয়ায় অন্ধকার। স্বামিজী, বিরজানন্দের অবস্থা প্রত্যক্ষ 


মানবামতর বিবেকানন্দ ২৯৫ 


করিয়া আর কিছু বাললেন না, নীরবে স্বীয় কক্ষে "ফারিয়া আদিলেন। 
বহক্ষণ পর যখন তাঁহার সমীপে আহার্য আনীত হইল, তখন তিনি বালকের 
ন্যায় আঁভমানভরে বলিলেন, “এসব এখান থেকে 'নয়ে যাও, আম খাব না।» 
গুরুর প্রকৃতি সম্বন্ধে শিষ্যের অভিজ্ঞতা ছিল। 'তাঁন স্বামজীর সম্মুখে 
আহার্য পানর স্থাপন করিয়া নীরবে অপেক্ষা করিতে লাগলেন। কিছুক্ষণ 
পরে স্বামজী আভমানী বালকের মত ভাবভগ্গী-সহকারে ধীরে ধারে 
উপবেশন কারয়া আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। খাদ্যদ্ুব্য মুখে 'দিবামান্র তাহার 
মুখমণ্ডল হইতে অভিমানের গাম্ভীর্ঘ অন্তত হইল। কিছুক্ষণ পর তিনি 
শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়া প্রফলল্লহাস্যে বাললেন, “আমি কেন চটোছল,ম 
জানিস? খুব খিদে পেয়োছল ক না, তাই 1 

মায়াবতী মঠে স্বামিজী অলসভাবে কালযাপন কাঁরতেন না। প্রত্যহ 
তাঁহাকে ভূরি ভূরি পত্রোত্তর প্রদান করিতে হইত। ইহার উপর শাস্তালোচনা 
তো প্রায় সর্বক্ষণ লাগিয়াই থাঁকত। ইহার মধ্যেও তান 'প্রবৃদ্ধ ভারত” 
পান্রকার জন্য, 'আর্য ও তামিল” সামাজিক সভায় মিঃ রাণাডের আভভাষণের 
সমালোচনা” ও পণথয়সফি সম্বন্ধে মন্তব্য এই [তিনাট সুচিন্তিত প্রবন্ধও 
লিখিয়াছলেন। 

১৯০০ সালের লাহোর কন্‌ফারেন্সের সভাপাঁতরূপে জান্টস্‌ীমঃ রাণাডে 
যে আভিভাষণ পাঠ করেন, উহা স্বামজীর আপাত্তজনক মনে হওয়ায় তিনি 
উহার নিভাঁক প্রাতবাদ ও সমালোচনা করিয়াছলেন। বাঞ্গলার ব্রাহমনসংস্কারক- 
গণের মতই মিঃ রাণাডে সন্ন্যাসাশ্রমের বিরোধী ছিলেন এবং সময় সুযোগ 
ও সূবিধা পাইলেই সন্্যাঁসগণের উপর কটাক্ষপাত করিতেন। বন্তুতাটির 
প্রথমেই মিঃ রাণাডে বালয়াছিলেন যে, বৈদিকষুগে জাতিভেদ-প্রথা ছিল না। 
াববাহত খাঁষগণ সমাজের নেতা ও ধর্মীচার্য ছিলেন, সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় 'ছিল না, 
নরনারী সকলেই সমভাবে সর্ব তোমখী স্বাধীনতা (2) উপভোগ কাঁরত এবং 
44880200152 1790 100 0ড$91510900/50. 05 17100, 2100 1115 210. 
15 5চ/5609 1616 19]0য00 17) 2 5010 ০1 10005 58115800101, 
অর্থাৎ কঠোর সংযমের ভাব (যাহা যোগিগণ ধর্মসাধনার অঙ্গ বাঁলয়া মনে 
করেন) ছিল না, অতএব মানবজীবনের মাধূর্য সকলেই পরিপূর্ণ তৃপ্তির 
সাঁহত উপভোগ কাঁরতে পাঁরিত। রাণাডের মতে-_ 

(১) প্রাচীন যুগে জাতিভেদ ছিল না এবং খাঁষগণ বিবাহত 'ছিলেন। 
তাহার প্রমাণস্বরূ্প তিনি ক্ষব্লিয়রাজ-নান্দনীর. সহিত খাঁষগণের বিবাহ 
অর্থাৎ অসবর্ণ বিবাহের একট সুদীর্ঘ তালিকা 'দয়াছেন। 

(২) শিখধর্মের প্রবর্তক গুরূগণও বাহিত ছিলেন। অতএব আমাদিগকে 
একদল বিবাহিত আচার্য গঠন কাঁরতে হইবে । অসম্পূর্ণজশীবন সন্ন্যাসী 


২৯৬ ববেকানন্দ চাঁরত 


আচার্য বৌদকধুগে ছিল না, এখনও থাকা উচিত নহে ।* 

স্বামিজী 'মঃ রাণাডের প্রাতবাদস্বর্প 'লাখয়াছেন-_ 

(১) সম্্যাসিগরু ও গৃহস্থগুরু, কুমার ব্রহমচারী ও ববাহত ধর্মাচার্য 
উভয় প্রকার আচার্য, বেদ যত প্রাচীন, তত প্রাচীন। অতএব তথাকাঁথত 
পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞ পঁণ্ডিতগণের সক্ষম কজ্পনার সাহাধ্য না লইয়া স্বাধীন- 
ভাবে এই সমস্যার মীমাংসা করার প্রয়োজন। সন্ব্যাসী আচার্যগণ গৃহস্থগণ 
হইতে সম্পূর্ণ পৃথক পূর্ণব্রহমর্যরূপ 'ভাত্তর উপর দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন 
বলিয়াই তাঁহারা উপানিষদ্বস্তা, ব্রহমজ্ঞানের অধিকারী । 

(ক) “একদিকে বিবাহিত গৃহস্থ খাঁষ_-কতকগুলি অর্থহীন কিম্ভূত- 
কিমাকার- শুধু তাই নয়, ভয়ানক অনুষ্ঠান নিয়ে রয়েছেন খুব কম করে 
বললেও বলতে হয়, তাঁদের নীতিজ্ঞানটাও একটু ঘোলাটে ধরনের; আর 
অন্যাদকে আববাহিত ব্রহমচর্যপরায়ণ-সম্্যাসি-ধাঁষগণ, যাঁরা মানবোচিত 
আভজ্ঞতার অভাব সত্তেও এমন উচ্চ ধর্মনীতি ও আধ্যাত্মকতার প্রম্নবণ খুলে 
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কারয়াছেন; কারণ তাঁহার মতে-_ 
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মানবামন্ত্র বিবেকানন্দ ২৯৭ 


দিয়ে গেছেন, যা'র অমৃতবারি সন্ন্যাসের বশেষ পক্ষপাতী জৈন ও বৌদ্ধেরা 
এবং পরে শঙ্কর, রামানুজ, কবীর, চৈতন্য পর্যন্ত প্রাণভরে পান ক'রে তাঁদের 
অদ্ভুত আধ্যাত্মক ও সামাঁজক সংস্কারসমূহ চালাবার শাস্তলাভ করোছলেন 
এবং যা" পাশ্চাত্যদেশে গিয়ে তিনচার হাত ঘুরে এসে আমাদের সমাজ- 
সংস্কারকগ্ণণকে সমন্ব্যাসীদের সমালোচনা করবার শান্ত পর্যন্ত দান করছে ।” 

(খ) “হন্দজাতি অনাঁদ কাল হইতে জড়ের পাঁরবর্তে চৈতন্য, ভোগের 
পাঁরবর্তে ত্যাগকেই শান্তিপ্রদ ও মুক্তিপ্রদ বাঁলয়া স্বীকার কাঁরয়া লইয়াছে। 
অতএব যতাঁদন সমগ্র হিন্দজাতির মনের ভাব এরুপ চল্‌বে-আর আমরা 
ভগবৎসমীপে প্রার্থনা কার, চিরকালের জন্য এই ভাব চলনক_ততাঁদন আমাদের 
পাশ্চাত্যভাবাপন্ন স্বদেশবাঁসব্ন্দ ভারতীয় নরনারীর 'আত্মনঃ মোক্ষার্থং 
জগ্াদ্ধিতায় চ' সর্বত্যাগ করবার প্রব্ন্তকে বাধা দেবার কি আশা করতে 
পারেন ১ 

(গ) “আর সন্গ্যাসীর বিরুদ্ধে সেই মান্ধাতার আমলের পচা মড়ার মত 
আপাঁত্তটা ইউরোপে প্রোটেন্টাশ্ট-সম্প্রদায় কর্তৃক প্রথম ব্যবহৃত, পরে বাঙ্গালী 
সংস্কারকগণ তাঁদের থেকে এট ধার করে নিয়েছেন, আর এখন আবার 
আমাদের বোম্বাইবাসী ভ্রাতৃগ্ণ উহা আঁকড়ে ধরেছেন, সন্াসীরা আববাহিত 
থাকার দরুণ জীবনটাকে পূর্ণভাবে এবং উহার নানারকমের সম্‌দয় আভজ্ঞতার 
সাঁহত সম্ভোগ করতে বশ্চিত। * * তারপর অবশ্য সন্ন্যাস-আশ্রমের বিরৃদ্ধ- 
বাদীদের মুখে এ কথা তো লেগেই আছে যে, ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেক বৃত্তি 
'দিন্ত়ছেন, কোন না কোন ব্যবহারের জন্য; সৃতরাং সন্ন্যাসী যখন বংশবৃদ্ধি 
করছেন না, তান অন্যায় কাজ করছেন, তান পাপা । বেশ, তা" হলে তো 
কাম, ক্রোধ, চুরি, ডাকাতি, প্রবণনা, প্রভীতি সকল বাঁত্তই ঈশ্বর আমাদের 
ণদয়েছেন, আর ইহাদের মধ্যে প্রত্যেকাটই সংস্কৃত বা অসংস্কৃত সামাঁজক 
জীবন রক্ষার জন্য আবশ্যক । এগুলির বিষয়ে বিরুদ্ধবাদশীদের ক বন্তব্য ? 
জীবনে সব আভিজ্তা সণ্য় করা চাই, এই মত অবলম্বন করে কি এগুীলও 
প্রাদমে চালাতে হ'€বে না কি? অবশ্য সমাজসংস্কারকদলের সঙ্গে যখন 
সর্বশান্তমান পরমেশ্বরের বিশেষ ঘাঁনষ্ঠতা এবং তাঁরা যখন তাঁর কি 'কি ইচ্ছা, 
তা'ও ভালরকম অবগত আছেন, তখন তাঁদের এ প্রশ্নের হ্যাঁ জবাব দিতেই 
হবে।” 

(২) স্মরণাতীত কাল হইতে জগতের প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায়ে সর্বত্যাগী 
সন্ব্যাঁসগণ সমাজের শীর্ষে অবস্থান করিয়া জাতিকে উন্নতির পথে চালিত 
করিয়াছেন। সন্ন্যাসীর সকঠোর সংযত জীবন, ভোগবিতৃষ্ণা, গে ষগে কত, 
মানবকে উচ্ছৃঙ্খল লালসা সংযত কাঁরতে 'িখাইয়াছে। এই ভারতে যাহা িছ্‌ 
উদারভাব, প্রাণপ্রদ, বশীর্ধপ্রদ, উচ্চাচন্তা, তাহার আধিকাংশই সম্্যাসর ব্রহনচর্য- 
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পুজ্টমস্তিজ্ক হইতে উদ্ভূত। সমাজ-তরণীর কর্ণধারের আসনে ভারত 
প্রাচীনকাল হইতেই সসম্দ্রমে সন্গ্যাসীকে স্থাপন কাঁরয়াছে, আর সন্গ্যাসগণ 
আজও জাতির জাীবন-তরণীর হাল ধারয়া বাঁসয়া আছেন বাঁলয়াই সহত্র 
ঝঞ্চাবর্তও ইহাকে ধ্বংস কারতে পারে নাই। ভারতের প্রাচীন ও আধ্যীনক 
ইতিহাসের পৃচ্ঠায় পৃচ্ঠায় সম্ধ্যাসীর এই নিঃস্বার্থ চেষ্টার মাহমময় কাঁহনী 
স্বর্ণাক্ষরে খোঁদত। সমাজের উপর, জাতির উপর তাহার অমোঘ প্রভাব মিঃ 
রাণাডে অস্বীকার করিতে পারেন নাই; অথচ তথাপ্পি তিনি বাঁলয়াছেন, 
“আমাদের আচার্ষগণ যেন নূতন কোন সম্গ্যাসী-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা না করেন। 
কারণ তাঁহারা জীবনের নানাবিধ আভিজ্ঞতার রসাস্বাদ কারতে অক্ষম” ভাঁবষ্যং 
ভারত গঠনকল্পে তিনি সম্ন্যাসীর প্রয়োজন একেবারে অস্বীকার করিয়াছেন 
এবং তিনি আশা কাঁরয়াছেন যে, ভারত যখন অচার্যর্পে প্রাচীন কালের 
অগস্ত্য, আন্রি, বশিষ্ঠ প্রভাতি খঁষিগণের ন্যায়__বর্তমানকালেও “ডাঃ ভান্ডারকর, 
দেওয়ান বাহাদুর রঘুনাথ রাও, মহর্ধ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, 
প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এবং পাশ্ডিত 1শবনাথ শাস্ত্রী, লালা হংসরাজ, লালা 
মুন্পীরাম প্রভাতি ধাঁষগণকে লাভ করিয়াছে, তখন ইহাদের উপদেশ ও আদর্শ- 
জাঁবন অনুকরণ করিয়া চললে ভারতের উন্নাত অবশ্যম্ভাবী 1” 

(ক) অন্যদকে স্বামিজী কিন্তু এই সমস্ত আধুনিক পাশ্চাত্যভাব-রস- 
পুষ্ট খাঁষগণের দ্বারা ভারতের কোন স্থায়ী উন্নাতি হইয়াছে বা হইবে, ইহা 
আদৌ বিশ্বাস করিতেন না। সেইজন্য তান অন্ততঃ একসহস্্র শাশ্তমান, 
চারন্রবান্‌ ও বুদ্ধিমান সন্ন্যাসী-প্রচারক গঠন করিবার সম্কল্প করিয়াছিজেন, 
এইরূপ আচার্যগণ সমগ্র ভারত ভ্রমণ করিয়া মস্ত, সেবা, সামাঁজক জীবনের 
উন্নততর আদর্শ ও সাম্যের বার্তা দ্বারে দ্বারে প্রচার কারবেন, লৌকিক ও 
অর্থকরী 'বদ্যা শিক্ষাদান কারবেন। তাঁহার মতে সন্্যাসী আচার্ধকুলের 
অবনাতর সাহত ভারতের দুর্শার ইতিহাস অঞ্গাঙ্গিভাবে জাঁড়িত; অতএব 
ভাবষ্যৎ ভারতের উদ্বোধনকল্ে প্রথমেই সমাজের 'নিয়ন্তা, জাতির চালকর্‌পে 
একদল শাস্তমান আচার্ষের প্রয়োজন, এবং ইহারা প্রত্যেকেই সর্বত্যাগী 
সন্ব্যাসী হইবেন। 

(৩) সন্্যাসের উচ্চতম আদর্শকে ধারণা কারিতে অক্ষম হইয়া কেহ কেহ 
ত্যাগপূত গোরক কলাীষত কাঁরয়াছেন, এর্প দণ্টান্ত বরল নহে; কিন্তু 
দুঃখের বিষয়, দূর্বল ও অসংপ্রকীতর সন্্যাঁসগণের দস্টান্ত দেখাইয়া 
সংস্কারকগণ সমস্ত সন্ন্যাসী ও এমনাঁক, সম্র্যাসাশ্রমকেও অযথা আকুমণ কারিতে 
_ কুশ্ঠিত হন না। সন্স্যাসের ক্ষরধার দুর্গম পথে চলিতে গিয়া যাঁদ কাহারও 
পদস্থলন হয়, তবুও সে একজন সাধারণ গৃহস্থ অপেক্ষা শতগুণে উচ্চ ও 
শ্রেম্ঠ। কারণ, চলতি কথাই আছে যে, “ভালবেসে না পাওয়া ভাল-না-বাসা 
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অপেক্ষা ভাল।” যে কখনও উন্নত জীবন লাভের চেস্টাই করে নাই, সে 
কাপুরুষের সঙ্গে তুলনায় সে তো বার! 

“আমাদের সংস্কারকদূলের ভিতরের ব্যাপারের যাঁদ ভাল করে খবর নেওয়া 
যায়, তবে সন্ন্যাসী ও গৃহস্থের ভিতর ভ্রম্টের সংখ্যা শতকরা কত, তা 
দেবতাদের ভাল করে গুনতে হয়; আর আমাদের সমুদয় কাজ-কর্মের এ রকম 
সম্পূর্ণ পুজ্খানুপুঞ্খ হিসাব যে দেবতা রাখছেন, তিনি তো আমাদের 
নিজেদের হৃদয় মধ্যেই! কিল্তু এঁদকে দেখ, এ এক অদ্ভুত আভজ্ঞতা। একলা 
দাঁড়িয়ে রয়েছে, কারো কিছ সাহায্য চাচ্ছে না, জীবনে শত ঝড়ঝাপটা আসছে, 
বুক পেতে সব নিচ্ছে, কাজ কচ্ছে, কোন পুরস্কারের আশা নেই, এমনাঁক, 
কর্তব্য বলে লম্বা নামে সাধারণ পাঁরচিত সেই পচা বিটকেল ভাবটাও নেই। 
সারাজীবন কাজ চলছে, আনন্দের সাঁহত স্বাধীনভাবে কাজ চলছে। কারণ, 
ক্লীতদাসের মত জুতোর ঠোন্ধর মেরে কাজ করাতে হচ্ছে না. অথবা মিছে 
মানবীয় প্রেম বা উচ্চ আকাঙ্ক্ষাও সে কার্ষের মূলে নেই।” 

“এ কেবল সন্যাসীতেই হ'তে পারে। ধর্মের কথা কি বলব? উহা থাকা 
উচিত, না একেবারে অন্তাহ্হত হ'বে? ধর্ম যাদ থাকে, তবে ধর্মসাধনে 
বিশেষাভিজ্ঞ একদল লোকের আবশ্যক, ধর্মযুদ্ধের জন্য যোদ্ধার প্রয়োজন। 
সন্নযাসীই ধর্মের বিশেষাভজ্ঞ ব্যাস্ত, কারণ 1তাঁন ধর্মকেই তাঁর জীবনের মূল 
লক্ষ্য করেছেন। তানই ঈশ্বরের সৈনিকস্বরূপ। যতাঁদন একদল সন্ন্যাসী 
সম্প্রদায় থাকে, ততদিন কোন্‌ ধর্মের বিনাশাশঙ্কা ?” 

“প্রোটেন্টান্ট ইংলশ্ড ও আমেরিকা, ক্যাথালক সন্ন্যাসগণের প্রবল "্লাবনে 
কম্পিত হচ্ছেন কেন 2* 

“বেচে থাকুন রাণাডে ও সমাজসংস্কারক দল! কিন্তু হে ভারত, হে 
পাশ্চাত্যভাবে অন্প্রাণিত ভারত! ভুলো না বংস, এই সমাজে এমন সব সমস্যা 
রয়েছে, এখনও তুমি বা তোমার পাশ্চাত্য গুরু যার মানেই বুঝতে পারছো 
না, মীমাংসা করা তো দূরের কথা ।” 

প্রবল তুষারপাত আরম্ভ হইল; স্বামিজী ঘর ছাঁড়য়া বাহরে আদিতে 
পারতেন না। 'হমালয়ের প্রথর শীত তাঁহার অসহ্য বোধ হইতে লাগল। 
অবশেষে ১৯০১ সালের ২৪শে জান[য়ারী 'তান বেলুড় মঠে ফিরিয়া 
আসিলেন। মঠের কার্ধ-প্রণালী যথানিয়মে চলিতোছল। প্রতাহ ব্লহন্রারগণ 
ব্যায়াম, 'বাবধ শাস্মালোচনা, ধ্যান, সাধনাঁদ নিয়ামতরূপে কাঁরতেছিলেন। 
স্বামিজশর আগমনে তাঁহাদের কর্মোৎসাহ যেন শতগুণ বাড়িয়া গেল। তান 
নবাঁন সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের ত্যাগ, বিবেক, বৈরাগ্য, উৎসাহ ইত্যাঁদ লক্ষ্য কারুয়া 
পরম পরিতুষ্ট হইলেন। কখনও কখনও অবসর মত আলোচনা-সভায় স্বয়ং 
উপাস্থিত থাকিয়া শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যং সম্বন্ধে অনেক অভিমত 
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ব্ন্ত করিতেন। ইতোমধ্যে ঢাকা হইতে স্বাঁমজীর নিকট প্রত্যহ আহবানসূচক 
পর্ন আসতে লাগল। স্বামজীর মাতা-ঠাকুরাণী পূব হইতেই পূর্ববঙ্গ ও 
আসামের তার্থগুলি দর্শন কারবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ কাঁরয়াছলেন। উহা 
স্মরণ করিয়া জননী ও তাঁহার সঙ্গিনিগণসহ স্বামিজী ঢাকা গমন কারবার 
জন্য প্রস্তুত হইলেন। স্বামিজীর দৌহক অবস্থা দিন দিন খারাপ হইতোঁছিল; 
1কল্তু সোঁদকে ভ্রুক্ষেপ না কাঁরয়াই ১৮ই মার্চ কাঁতিপয় সন্ন্যাসী-ীশষ্য সঙ্গে 
লইয়া তান ঢাকা যাব্না করিলেন। জ্টীমার গোয়ালন্দ হইতে নারায়ণগঞ্জে 
পেণাছিবামান্র, ঢাকা অভ্যর্থনা-সমাতির কয়েকজন ভদ্রলোক তাঁহাকে অভ্যর্থনা 
কারলেন। অবশেষে অপরাহরে যখন দ্রেণ স্টেশনে প্রবেশ কাঁরল, তখন স্থানীয় 
বিখ্যাত উকীল ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ ও গগনচন্দ্র ঘোষ জনসাধারণের পক্ষ হইতে 
স্বামিজীকে অভ্যর্থনা করিলেন। সহম্্র সহম্্র ব্যান্ত বিবেকানন্দের দর্শন- 
কামনায় স্টেশনে সমবেত হইয়াছলেন, তাঁহারা স্বামিজীর দাষ্টপথে পাঁতিত 
হইবামারর “জয় রামকৃষ” ধ্বনিতে স্টেশন মুখাঁরত করিয়া তুলিলেন। অশ্ব- 
শকটে আরোহণ করাইয়া, বিরাট শোভাষান্না সহকারে স্বাঁমজীকে স্থানীয় 
প্রাসদ্ধ জামদার মোহনীমোহন দাস মহাশয়ের ভবনে লইয়া যাওয়া হইল। 
কয়েকাঁদন পর বুধাষ্টমী উপলক্ষে রহ্গপূত্র স্নানের জন্য স্বামিজী ঢাকা 
হইতে নৌকাযোগে লাঙ্গলবন্দ আভমুখে যাত্রা করিলেন। ২৫শে মার্চ জননী 
ও অন্যান্য মাহলাব্জ্দ নারায়ণগঞ্জে আসিয়া স্বামজীর সাঁহত যোগদান 
করিলেন। সদলবলে লাঙ্গলবন্দে উপনীত হইয়া ব্রহ্মপৃত্রের পাবন্র সাললে 
অবগাহন কাঁরয়া স্বাঁমজী আনান্দত হইলেন। রান্রতে স্বাঁমজীর একটু 
জবর হইল । যাহা হউক, তিন 'নর্বিঘ্নে ঢাকায় ফিরিয়া আঁসলেন। 
ঢাকায় অবস্থানকালে প্রত্যহ বহ ব্যান্ত তাঁহার নকট আশীর্বাদ ও 
উপদেশপ্রার্থি হইয়া আগমন কাঁরতেন। স্বাঁমজী প্রায় সর্বদাই তাঁহাঁদগকে 
সাদরে গ্রহণ কাঁরয়া শিল্টালাপে পারতুষ্ট করিতেন। অপরাহে প্রায় দুই তিন 
ঘণ্টাকাল ত্যাগ, বৈরাগ্য, কর্ম যোগ, ভন্তি, জ্ঞান ইত্যাদ 'বাবধ বিষয় আলোচনা 
কাঁরতেন। স্বামিজীর মধুর ব্যবহার, বিনম্র বনে সকলেই মস্ধ হইতেন। 
স্থানীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আগ্রহে ও অনুরোধে স্বামিজী ঢাকায় দুইটি 
বন্তৃতা প্রদান করেন। ৩০শে মার্চ স্থানীয় উকীল রমাকাল্ত নন্দীর সভাপতিত্বে 
জগন্নাথ কলেজে একটি সভা আহত হয়। স্বাঁমজী প্রায় দুই সহত্স শ্রোতার 
সম্মুখে ইংরেজ ভাষায় 'আম কি শিখিয়াছি ? এই বিষয়ে একঘণ্টা কাল 
বন্তৃতা কাঁরলেন। তৎপর 'দিবস পোগজ স্কুলের স্বীবস্তৃত প্রাঙ্গণে প্রায় তিন 
স্হম্্র শ্রোতার সম্মুখে 'আমার জল্মপ্রাপ্ত ধর্ম সম্বন্ধে দুই ঘণ্টাকাল একটি 
বন্তৃতা প্রদান করেন। শ্রোতৃগণ ল্বামিজীর বন্তুতার সন্মোহিনী শান্ততে যেন 
আঁবস্ট হইয়া মল্মুগ্ধবং নিস্তব্ধ ছিলেন। উভয় বন্তৃুতাতেই স্বামিজা ব্রাহ্মা- 
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সংস্কারকগণের অবলাম্বত কার্প্রণালীর তণর্র প্রাতবাদ করেন। এই সংস্কারক- 
সম্প্রদায় ষে আমাদের ধর্মের মধ্যে খৃঙ্টানী ভাব চালাইবার বিশেষ পক্ষপাতখ 
এবং মৃর্তিপৃজাকে একান্ত দোষাবহ বালয়া মনে করেন, তাহার কারণ উত্হারা 
মূর্তিপূজার ভালমন্দ কোনাঁদকই উত্তমরূপে অনুসন্ধান না করিয়া একেবারে 
হিন্দুধর্মকেই একটা ভ্রম-প্রমাদের সমাম্ট বাঁলয়া 'স্থর কাঁরয়া লইয়াছেন। 
মূতিপৃজা সমর্থনকজ্পে স্বামিজী তাঁহার বহ7 বন্ত্ুতায় দার্শানক সক্ষনযান্ত 
পক্ষে তিনি য্যান্তজাল বিস্তার করিয়াছেন; কিন্তু শেষোল্ত বন্তুতাঁটর 
উপসংহারে তিনি মর্মস্পশর্শ ভাষায় যাহা বাঁলয়াছিলেন, তাহা 'হন্দু ও ব্রাহ্গ 
সকলেরই বিশেষভাবে প্রাণধান কারবার বিষয়। স্বামিজী বাঁলয়াছেন, “এই 
মূর্তিপূজার ভিতরে নানাবিধ কুৎসতভাব প্রবেশ করিয়া থাকিলেও আম 
উহার নিন্দা কার না। যাঁদ সেই মৃর্তিপূজক ব্রাহ্মণের পদধূল আম না 
পাইতাম, তবে আমি কোথায় থাকতাম! যে সকল সংস্কারক মৃর্তিপূজার 
নিন্দা করিয়া থাকেন, তাঁহাঁদগকে আমি বাল, “ভাই, তুমি যাঁদ নিরাকার 
উপাসনার যোগ্য হইয়া থাক, তাহা কর, কিন্তু অপরকে গাঁল দাও কেন? 
সংস্কার কেবল পুরাতন বাটীর জীর্ণসংস্কার মাত্র । জীর্ণসংস্কার হইয়া গেলে 
আর উহার প্রয়োজন কি? সংস্কারকদল এক স্বতন্ত্র সম্প্রদায় গঠন কাঁরিতে 
চান। তাঁহারা মহৎ কার্য করিয়াছেন। তাঁহাদের মস্তকে ভগবানের আশশর্বাদ 
বার্ধত হউক; কিন্তু তোমরা আপনাদিগকে পৃথক করিতে চাও কেন? হিন্দু 
নাম লইতে লাঁজ্তত হও কেন?” 

বান্গলার সংস্কারকগণের স্বজাতি ও স্বধর্ম বিদ্বেষ দৌখিয়া বিশ্বপ্রেমিক 
সন্ন্যাসী কতবারই না ক্ষুব্ধ হৃদয়ে বলিয়াছেন, “আমরা তো উহাঁদগকে ক্রোড়ে 
লইবার জন্য বাহ বিস্তার কারয়া আছি, উহারাই যে আসিবে না, তাহার 
আমরা কি কাঁরব?” কিন্তু পাঁরতাপের বিষয় যে, আসা দূরে থাক্‌, বরং 
কোন কোন ব্রাহ্গনেতা তাঁহার প্রভাব ও প্রাতিপাত্ততে প্রাতিহত হইয়া ঈর্ধা- 
বিষাতিন্তচিন্তে শুর্রুকর্মা সন্ব্যাসীর অমল-ধবল চারিত্লে কলঙ্কারোপ কারতেও 
বিন্দুমাত্র লর্জত হন নাই। যাঁহারা নিজেদের মধ্যে পরস্পর বিবাদ কাঁয়া 
এক আত জঘন্য লক্জাকর সাহিত্য সৃম্টি কবিস্নাছেন, স্বামী বিবেকানন্দের 
প্রীত যে তাঁহারা অসক্রা-পরবশ হইবেন, ইহা তো স্বাভাঁবক; কিন্তু যাহা 
স্বাভাবিক, তাহাই সঙ্গত নয়, অথচ ঈর্ষা প্রকাশ ভিন্ন অক্ষম আর কি-ই বা 
অধিক কাঁরতে পারে ? 

অপরাদিকে স্বামিজী, যে সমস্ত ব্যক্তি আমাদের প্রত্যেকটি কুসংস্কার *ও 
গ্রাম্য আচার ইতাঁদির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিরা গাল সমর্থন করিতে চৌঁন্টত 
হন, তাঁহাঁদগের সহতও একমত হইতে পারেন নাই। স্বামিজী বলেন, 
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“ইহাদের আতীরন্ত দল প্রাচশন সম্প্রদায়, যাঁহারা বলেন, আমি তোমার অত 
শত বাঁঝ না, বুঝিতে চাহও না, আমি চাই ঈশ্বরকে, আম চাই আত্মাকে, 
চাই জগৎকে ছাঁড়য়া সুখ-দঃখকে ছাঁড়য়া উহার অতীত প্রদেশে যাইতে। 
যাহারা বলেন, 'বিষ্বাস সহকারে গঞঙ্গাস্নানে মস্ত হয়; যাঁহারা বলেন, শিব, 
রাম প্রভাতি যাঁহার প্রাতই হউক না কেন, ঈশ্বরবৃদ্ধ কাঁরয়া উপাসনা করিলে 
মান্ত হইয়া থাকে, আমি সেই প্রাচীন সম্প্রদায়ভুত্ত 

তাহার ঢাকায় অবস্থানকালীন একদিন জনৈকা বারবাঁনতা, বাবিধ অলঙ্কারে 
সূসাঁজ্জতা হইয়া তাহার মাতার সাঁহত স্বাঁমজীর দর্শনাকাঁঞ্ক্ষিণ হইয়া 
আগমন করিয়াছিল। তাহারা অ*ব-শকট হইতে অবতরণ কাঁরিয়া দর্শন কামনা 
করিলে উপাঁস্থত ভন্তবৃন্দ অনেকেই ইতস্ততঃ কাঁরতে লাগিলেন। স্বাঁমজী 
এই সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাঁদগকে তাঁহার 'নকট আসবার আদেশ 
দিলেন। তাহারা স্বামিজশকে প্রণামান্তে দণ্ডায়মানা হইলে স্বামিজী স্নেহ- 
পূর্ণস্বরে তাহাঁদগকে আসন গ্রহণ কারতে অনুরোধ কারলেন। দু'একটি 
কথার পর নর্তকীর জননী, তাহার কন্যা হাঁপানি রোগগ্রস্তা বলিয়া স্বামিজীর 
নিকট কিছু ওষধ ও আশীর্বাদ ভিক্ষা কারল। স্বামিজী সহানুভূতীমি শ্রিত 
ব্যাথত-করযণার্দস্বরে বাঁললেন, “মা, দেখ আম নিজেই হাঁপানি রোগে 
ভূগিতেছি, 'নিজের ব্যাধই আরোগ্য কারতে পাঁর না। আমার ইচ্ছা হয়, 
তোমার ব্যাঁধ আরোগ্য হউক, যাঁদ ক্ষমতা থাকত, তাহা হইলে কাঁরতাম।% 
স্বামজীর বালকের ন্যায় সরল স্নেহপূর্ণ বচনে রমণীদ্বয় ও উপাঁস্থত দর্শক- 
বৃন্দ মোহিত হইলেন। তাহারা অবশেষে স্বামিজীর আশশর্বাদ গ্রহণে ধন্যা 
হইয়া বিদায় গ্রহণ কাঁরল। 

স্বাঁমজী ছ*তমার্গের বিরোধী ছিলেন এবং সকলের হস্ত হইতে খাদ্যদুব্য 
গ্রহণ করিতেন বাঁলয়া ঢাকার অনেক গোঁড়া 'হিন্দু আপান্ত প্রকাশ করিতেন। 
স্বামিজী একদিন একজনকে সম্বোধন কাঁরয়া বালয়াছিলেন, “বাবু! আমি 
ফকীর সন্ব্যাসী, আমার আবার জাতাবচার ও আচার-নিয়ম কি? শাস্ম 
বলিতেছেন, সন্ন্যাসী মাধুকরী ভিক্ষা করিয়া জীবনধারণ কাঁরবে, এমনাক, 
ভন্বধর্মাবলম্বীর গৃহ হইতে খাদ্যদ্ুব্য ভিক্ষা করিতে সন্যাসীর পক্ষে নিষেধ 
নাই।» 

ঢাকা হইতে স্বামজী সাধ নাগমহাশয়ের জন্মভূমি দেওভোগ দর্শনার্থে 
গমন করেন। নাগমহাশয় ১৮৯৯ সালের ডিসেম্বর মাসেই দেহরক্ষা 
কারয়াছিলেন। হীতিপূর্বে স্বামিজী দেওভোগে আগমন কারবেন বলিয়া 
প্রীতশ্রুত ছিলেন, এতাঁদনে তাঁহার সে সঙ্কজ্প পূর্ণ হইল; কিন্তু আজ আর 
নাগমহাশয় নাই! বাঁদ তান জীবিত থাকতেন, তাহা হইলে আজ তাঁহার 
কত আনন্দ হইত! দেওভোগে উপাস্থত হইয়া স্বাঁমজপার সেই তপস্বী জনক- 
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তুল্য সাধুর কত পণ্যস্মীতই না মনে পাঁড়ল ! পুণ্যচারত খাঁষর সাধনকুটীরে 
উপনীত হইয়া বিবেকানন্দের হৃদয় শ্রদ্ধাসম্ভ্রমে ভাঁরয়া উঠিল। আর সতণ 
সাধবী নাগমহাশয়ের সহধার্মণী, আজ তাঁহার আনন্দের পাঁরসীমা নাই! 
তাঁহার ইজ্টদেবের 'দ্বিতীয়-বিগ্রহ-স্বরূপ স্বামিজী তাঁহার কুটণরে আভতাঁথ! 
কেমন করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিবেন, কি দিয়া তাঁহাকে পাঁরতৃপ্ত কারবেন 
যেন বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। শ্রীশ্রীঠাকুরের "প্রিয়তম পার্ধদদের সেবার 
জন্য ভান্ত ও উল্লাসে গদগদ হইয়া 'বাবধ প্রকার অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত কাঁরতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। ইত্যবসরে স্বামিজী সদলবলে পুম্কারণীতে স্নান কারতে 
চাঁললেন, বালকের ন্যায় বম্প প্রদান কাঁরয়া সাঁতার দিতে লাগিলেন, জল 
ছটাইয়া ক্রীড়া-কৌতুক করিতে লাঁগলেন। এ দৃশ্য দেখিয়া কে মনে করিবে 
যে, ইনি সেই বেদান্তদুন্দভিনাদে জগৎকম্পনকারী কীর্তিমান সন্ব্যাসী 
বিবেকানন্দ, এ যে সেই শ্রীরামকৃষের বড় আদরের কিশোরবয়স্ক চপল বালক! 
স্নানান্তে স্বামিজী 'নাদ্রত হইলেন। নিদ্রা-_গভীর নিদ্রা বহুদিন পর পল্লীর 
নিভৃত কোলে আসিয়া আজ বিবেকানন্দ সুফু্তিলাভ কারলেন! অনেকাঁদন 
তাঁহার সুনিদ্রা হয় নাই। কেমন কাঁরয়া হইবে? দিবসের কর্মকোলাহলের 
অবসানে যখন তিনি শয্যায় যাইতেন, তখনই কত "চন্তা হৃদয়ে জাগিয়া উঠিত। 
সমগ্র ভারতের দুঃখ, দৈন্য, অধঃপতনের শোচনীয় চিন্রগ্লি একে একে তাঁহার 
মানসপটে ডীদত হইত। বিশ্বজোড়া বিশ্রামের সেই শান্তস্তব্ধক্ষণে তাঁহার 
ব্যথত চিত্তে কি বেদনাবহ আলোড়ন! বিনিদ্ু নয়নে বিবেকানন্দ ভাবতেন, 
“তোমার দুঃখ মোচনের জন্য কি কারব মা! হায়, ভারতসন্তান আত্মবিস্মৃত, 
এত ডাকিয়াও যে সাড়া পাই না মা! পাঞ্জাব, বাঙ্গলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, যেদিকে 
তাকাই, সেইদিকেই যে জরাজার্ণ স্থাবর অবস্থা । জাতির এই জড়ত্ব ভাঙ্গব, 
এই চেষ্টায় প্রাণ দিব, সকলকে উীত্তষ্ঠত জাগ্রত অভয়বাণশ শুনাইব. নৈরাশ্যের 
ঘনান্ধকারের মধ্যেও আশার আলোক আনিতে চেস্টা কারব; চেষ্টা উদ্যম ব্যর্থ 
হউক, শতবার বিফল হউক, উদ্দেশ্য ছাড়িব না।” এ 'চিন্তাভার যাঁহার 
মাঁস্তচ্কে, তাঁহার কেমন কাঁরয়া সনিদ্রা হইবে ? 

বেলা আড়াইটার সময় সুপ্তোঙিত বিবেকানন্দ জাগ্রত হইয়াই আহারের 
আভপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। সমস্তই প্রস্তুত, কেবল তাঁহার বিশ্রামের ব্যাঘাত 
না হয়, সেইজন্যই সকতলে অপেক্ষা করিতেছিলেন। বহুদিন পর তাঁহার 
বাঁসলেন। ক্ষধিত বালকের ন্যায় আগ্রহসহকারে ভোজন কাঁরয়া [তান পরম 
তৃপ্তি লাভ কাঁরলেন। অতঃপর নাগমহাশয়ের সহধার্মণী কর্তৃক প্রদত্ত, 
শৃফরিয়া আসিলেন। বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসিয়া স্বামিজী বহবার সন্ন্যাসী 
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ও ব্রহনচারগণকে দেগভোগের গল্প শুনাইয়া আনন্দানুভব কারতেন। 

একাঁদন ধর্মোল্মত্ততা সম্বন্ধে আলোচনাপ্রসঙ্গে স্বামজী বালিয়াছিলেন, 
গ্চাকার মোহনীবাবুর বাড়তে একদন একটি ছেলে একখানা কার ফটো 
এনে আমায় দেখালে ও বল্‌লে, মহাশয়, বলুন ইনি কে? অবতার কি নাঃ, 
আমি তাকে অনেক বাঁঝয়ে বল্লঃম, 'তা বাবা আম কি জানি।' তিন 
চারবার বললেও সে ছেলোট দেখুল:ম, কিছুতেই তার জেদ ছাড়ে না। 
অবশেষে আমাকে বাধ্য হ'য়ে বল্‌তে হ'ল, 'বাবা এখন থেকে ভাল করে খেও 
দেও, তা'হলে মাঁস্তচ্কের বিকাশ হ'বে, পীষ্টকর খাদ্যাভাবে তোমার মাথা যে 
শুকিয়ে গেছে । একথা শুনে বোধ হয় ছেলেটির অসন্তোষ হ'য়ে থাকবে! 
তা" কি করব বাবা, ছেলেদের এর্‌প না বললে তা'রা যে কমে পাগল হয়ে 
দাঁড়াবে। গুরুকে লোকে অবতার বল্‌তে পারে, যা" ইচ্ছে তাই বলে ধারণা 
করবার চেষ্টা করতে পারে; কিন্তু ভগবানের অবতার যখন তখন যেখানে 
সেখানে হয় না। এক ঢাকাতেই শহন্লাম, তিন চারটি অবতার দাঁড়য়েছে।” 

ঢাকা হইতে স্বামিজী কামাখ্যা পঁঠ ও চন্দ্রনাথ দর্শনে যাত্রা কারলেন। 
পথিমধ্যে গোয়ালপাড়া ও গৌহাটীতে কয়েকাঁদন বশ্রাম কাঁরতে হইল। 
গোৌহাটীতে স্বামিজী তিনাঁট বন্তৃতা প্রদান করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় যোগ্য 
ব্যান্তর অভাবে উহার কোন অনালাঁপ লওয়া হয় নাই। 

ঢাকাতেও স্বাঁমজীর শরীর ভাল 'ছিল না। রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল। চন্দ্রনাথ হইতে স্বামজশী যখন গৌহাটীতে ফিরিয়া আসলেন, তখন 
তাঁহার অবস্থা এত মন্দ যে, সঙ্গীয় ভন্ত ও শিষ্যমণ্ডলী সমাধক চিন্তিত 
হইয়া পাঁড়লেন। শিলংয়ের আবহাওয়া স্বামিজীর স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকল 
হইবে বিবেচনা করিয়া সকলেই তাঁহাকে শিলং যাইবার জন্য অনুরোধ 
কাঁরলেন। স্বামিজী স্বীকৃত হইয়া সদলবলে গৌহাটী হইতে শিলং আভমুখে 
যান্রা কারলেন। 
স্বামিজীর আগমন সংবাদে তাঁহার দর্শন কামনায় ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। কটন 
সাহেবের অনুরোধে স্বামিজী একাদন একটি বন্তৃতা প্রদান করিলেন। স্থানীয় 
ইউরোপায়গণ সকলেই সভায় সমবেত হইয়াছলেন ও দেশীয় শাক্ষত 
সমাজের প্রত্যেকেই আগ্রহসহকারে সভায় যোগদান করিয়াছলেন। বন্তুতান্তে 
কটন সাহেব স্বামিজণীকে কৃতজ্ঞতার সাঁহত ধন্যবাদ প্রদান কারলেন। সাহেবগণ 
একবাক্যে বাঁলতে লাগলেন, ভারতীয় শিক্ষা ও সভ্যতার এমন সন্দর ও 
'য্যান্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা তাঁহারা কুন্রাঁপ শ্রবণ করেন নাই। 

স্যার হেনরী কটন পূর্ব হইতেই স্বামিজীর সম্বন্ধে অনেক সংবাদ 
জানতেন এবং স্বদেশপ্রোমক সন্ন্যাসীর বন্তৃতাঁদ পাঠ কাঁরয়া যথেষ্ট শ্রচ্ধা- 
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সম্পন্ন হইয়াছিলেন। একদিন 'তনি স্বামিজীর আবাসস্থলে তাঁহার সাহত 
দেখা করিতে আসলে কথাপ্রসঙ্গে কটন সাহেব বলিলেন, “দ্বামিজ! 
ইউরোপ-আমোরকার প্রাঁসম্ধ স্থানসমূহ পাঁরদর্শন কারয়া অবশেষে আপাঁন 
এই জঙ্গলে কি দোখতে আঁসিয়াছেন ?% স্বামিজশ উচ্চহাস্য সহকারে তাঁহাকে 
বাহুপাশে জড়াইয়া ধাঁরয়া বাললেন, “আপনার মত খাঁষ যেখানে বাস করে, 
তাহা তীর্থস্থান, আমি তঈর্থদর্শনে আঁসিয়াছি।* স্বামজী ও কটন সাহেবের 
হাস্য-পারহাস সহকারে সরলভাবে কথোপকথন শ্রবণ কারয়া উপাস্থিত সকলেই 
মনে কারতে লাগলেন যে, উভয়ের সহিত কতকালের পরিচয়, সঙ্কোচ বা 
সম্দ্রমের কোন ভাব নাই, যেন দুইটি বাল্যবন্ধু বহুকাল পর একন্র হইয়াছেন। 
স্বামিজীর দৌহক অবস্থা দেখিয়া কটন সাহেব স্থানীয় 'সাভিল সার্জন 
সাহেবকে তাঁহার চিকিংসার্থ নিযুক্ত কাঁরলেন। তিনি প্রত্যহ দুইবেলা 
স্বামিজীর তত্বাবধান করিতে লাগিলেন। 

শলং স্বাস্থকর স্থান হইলেও স্বামিজীর স্বাস্থ্যোন্নতির কোন লক্ষণ 
দেখা গেল না, বরং উত্তরোত্তর অবস্থা খারাপ হইতে লাঁগিল। একাঁদন 
রাত্রিতে এত বেশী *বাসকম্ট উপাঁস্থত হইল যে, তাঁহার শিষ্যবন্দ ভগ্নহদয়ে 
প্রাতমূহূর্তে দেহত্যাগের আশঙ্কা কাঁরতে লাঁগলেন। স্বামজণও যেন জীবনের 
আশা ত্যাগ করিয়া আতকম্টে বালিশের উপর ভর "দয়া শেষ *বাস পতনের 
জন্য অপেক্ষা কারতে লাঁগলেন। কিছুক্ষণ পর আপন মনেই বলিয়া উঠলেন, 
“্যাদ দেহত্যাগই হয়, তাহাতেই বা কিঃ আম জগৎকে বহুবর্ধ চিন্তা 
করিবার মত উপকরণ 'দিয়াছি।” 

ক্রমে রান্র- গভীর রানি, যল্ণার কিছুমান উপশম হইল না। জনৈক 
মহাপুরুষের এই রোগবল্তরণা প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ 
হইতে লাগল, কি কারলে এ যন্ত্রণার উপশম হয়! সরল, ভন্তিমান বালক 
কাতরভাবে শ্লীভগবচ্চরণে প্রার্থনা কাঁরতে লাগলেন যে, “হে ভগবান, দয়া 
করিম্না এই রোগভার আমাকে অর্পণ কর, স্বামিজী সুস্থ হইয়া উঠুন!” 
সহসা স্বামিজশর পদ্মপলাশলোচনদ্বয় উন্মীলিত হইল । করণার্দ দৃষ্টিতে 
বালকের দিকে চাঁহয়া বাললেন, "বস! আমি যে দুঃখকম্ট ভোগ কারবার 
জন্যই দেহধারণ করিয়াছি, অধীর হইও না।” প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে স্বামিজশী 
অপেক্ষাকৃত সূস্থ হইলেন, *্বাসকম্ট অন্তার্হত হইল। উৎকশ্ঠিত 'শিষাগণ 
সমৃহ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়া কথৎ নিশ্চিন্ত হইলেন। 

পূর্ববঙ্গ ও আসাম ভ্রমণ সমাপ্ত কাঁরয়া স্বাঁমজী বেলুড় মঠে ফিরিয়া, 
আদিলেন। বহুমৃত্ররোগে স্বামিজী পূর্ব হইতে ভূগিতোঁছলেন; এক্ষণে তাহার 
ফলস্বর্প শোথ দেখা 'দিল। শাঁঙ্কত গুরুভ্রাতাগণ সত্বর সাচিকৎসার 
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বন্দোবস্ত কারলেন এবং সর্বপ্রকার কার্য হইতে তাঁহাকে অবসর গ্রহণ কারবার 
জন্য অনুরোধ কাঁরতে লাগিলেন। তাঁহাদের আগ্রহাতিশয্যে স্বামিজী প্রচার- 
কার্য পাঁরত্যাগ কারয়া মঠে অবস্থান কাঁরতে লাগিলেন, কাঁবরাজী চাঁকৎসা 
চাঁলতে লাগল । কাঁবরাজী ওঁষধ-সেবনে কিছু কিছু উপকার হইতে লাগল 
বটে, কিল্তু সামান্য জড়দেহের জন্য চাকৎসকের আল্ঞানুবতরঁ হইয়া কঠোর 
নিয়ম প্রাতপালন করা তাঁহার পক্ষে অতীব কম্টকর হইয়া দাঁড়াইল। কেহ 
তাঁহাকে ওষধে রোগের উপশম হইতেছে কিনা প্রশ্ন কারলে, উত্তর কারিতেন, 
“উপকার অপকার জান না। গুরুভাইদের আজ্ঞা পালন করে যাচ্ছ!” তাঁহার 
শারীরিক অসুস্থতার জন্য সকলেই বিমর্ষ, এ দৃশ্য দোঁখয়া স্বামজাঁ সময় 
সময় বিচলিত হইতেন। হাস্য-কৌতুকালাপে সর্বদাই প্রমাণ কারতে চেষ্টা 
করিতেন যে, তাঁহার ব্যাধি সকলে যের্প ভাবিতেছেন, সেরুপ সাংঘাঁতক 
নহে'। তাঁহার জন্য অপরে কম্টানুভব কাঁরবে, ইহা তাঁহার একান্ত অনাভপ্রেত 
ছিল। 

এই সময় বহব্যান্ত তাঁহার দর্শনার্থী ও আশীর্বাদাকাঙ্ক্ষশী হইয়া মঠে 
আগমন করিতেন। স্বামিজী প্রত্যেকের সাহত আলাপ করিয়া ধর্মোপদেশ 
প্রদান করিতেন, দেশের কল্যাণ কামনায় সেবাব্রত গ্রহণ কারবার জন্য যুবক- 
বৃল্দকে উৎসাহিত কাঁরতেন। 'বিশ্বাবদ্যালয়ের ছাব্রগণ আসলে তো কথাই নাই, 
স্বাঁমজী প্রবল আগ্রহের সাঁহত তাঁহাঁদগের সম্মুখে ওজস্বিনী ভাষায় শান্ত- 
সাধনার মাহমা কীর্তন কাঁরতেন; সবল, শান্তমান, 1জতোন্দ্িয় হইবার জন্য 
প্রত্যেককে ব্যান্তগতভাবে উপদেশ প্রদান কারতেন। কখনও কখনও ঘণ্টার পর 
ঘণ্টা ধারয়া তিনি দেশের দুর্দশা ও তাহার প্রাতিকারোপায় সম্বন্ধে শাক্ষত 
যুবকবৃন্দের সাহত আলোচনা করিতেন। এইরূপ আলোচনা স্বাস্থ্যের পক্ষে 
আনস্টকর জানয়া অনেক সময়ে তাঁহার গুরুভ্রাতাগণ উহা হইতে তাঁহাকে 
1নরস্ত হইতেন, আবার কখনও বা বিরাস্তির সাহত বলতেন, “রেখে দে তোর 
নিয়ম 'ফয়ম! এদের মধ্যে যাঁদ একজনও ঠিক ঠিক আদর্শ জীবন যাপন 
করবার জন্য প্রস্তুত হয়, তাহলে আমার সমস্ত শ্রম সার্থক! পরকল্যাণে 
হ'লই বা দেহপাত, তাতে কি আসে যায়! চুপ করে ঘরের দোর বন্ধ করে 
বেচে থেকেই বা ফল কিঃ এরা কত দূর থেকে কত কম্ট করে আমার দুটো 
কথা শুনবার জন্য এসেছে, আর অমনি অমাঁন ফিরে যাবে? তোরা যা' পারিস 
কর, আমি জড়ের মত চুপ করে বসে থাকৃতে পারবো না।” এখনও এই সমস্ত 
মৌভাগ্যবান্‌ যুবকগণের অনেকেই স্বাঁমজীর অপার দয়া, সস্নেহ ব্যবহারের 
কথা কৃতজ্জাচত্তে ব্য্ত কাঁরয়া থাকেন। পাঁতিত, অধম, দুর্বল বাঁলয়া স্বামিজী 
কাহাকেও উপহাস বা অবজ্ঞা কারতেন না। তাঁহার দৃষ্টিতে কেহই অনাঁধকারা 
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বলিয়া বিবেচিত হইত না। কেহ কেহ অতীতের অনাচার ব্যন্ত্ কারয়া অনূতাপ 
কাঁরলে স্বামজী ভর্খসনা কাঁরয়া বলিতেন, এছঃ, তুমি আপনাকে দূর্বল বা 
দোষষুস্ত মনে কাঁরতেছ কেন? যাহা কাঁরয়াছ ভালই করিয়াছ, এক্ষণে আরও 
ভাল হও।” যাহারা জীবনে অন্ততঃ একবারও এই মহাপুর্ষকে দর্শন 
কারয়াছেন, ক্ষণকালের জন্যও তাঁহার শ্রীমুখাঁবগলিত আশা ও ভরসার বাণী 
শ্রবণ কাঁরয়াছেন, তাঁহাদের অনেককেই আমরা বহঃবার বাঁলতে শুনিয়াছ, 
“কত বড় বড় পণ্ডিত, বস্তা, সাধা-সন্্যাসী দৌঁখলাম, কিন্তু বিবেকানন্দের 
ন্যায় সহদয় ব্যথার ব্যথ, দাঁরদ্রু পাঁতিত কাঙগালের বন্ধ আর একজনও এ 
পর্যন্ত চোখে পাঁড়ল না।” ৃ 

বিবেকানন্দের মত ব্যন্তকে সর্বপ্রকার পারশ্রম হইতে বিরত রাখা 
বাস্তবিকই অসাধ্য ব্যাপার ছিল। অন্য কোন কথা দূরে থাক, এইকালে 
তানি একমাত্র পৃস্তক অধ্যয়ন-কল্পে যে কি কঠোর পারিশ্রম করিতেন, তাহা 
ভাবতে গেলেও অবাক হইতে হয়। “্বামি-শিষ্য-সংবাদ" সঙ্কলাঁয়তা শরৎচন্দ্র 
চক্রবতর্ণ উত্ত পুস্তকে লিখিয়াছেন “কাবরাজী ওষধের কঠোর নিয়ম পালন 
কাঁরতে গিয়া, স্বামজর এখন আহার নিদ্রা নাই এবং নিদ্রাদেবী তাঁহাকে 
বহুকাল হইল একরুপ ত্যাগ কাঁরয়াছেন; কিন্তু এই অনাহার আনদ্রাতেও 
স্বামজীর শ্রমের বিরাম নাই। কয়েকাঁদন হইল মঠে নৃতন 121) 561019800118 
[11121010109 কেনা হইয়াছে। নতন ঝকঝকে বইগুলি দেখিয়া শিষ্য 
স্বামজীকে বালিল, 'এত বই এক জীবনে পড়া দুর্ঘট।' শিষ্য তখনও জানে 
না যে. স্বামিজী ই বইগ্যালর দশখণ্ড ইতিমধ্যে পাঁড়য়া শেষ কবিয়া একাদশ- 
খণ্ডখাঁন পাঁড়তে আরম্ভ কাঁরয়াছেন। 

স্বামিজী। কি বলছিস? এই দশখানি বই থেকে আমায় যা ইচ্ছা 
জজ্ঞাসা কর, সব বলে দেব। 

শিষ্য অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি কি এই বইগুলি সব 
পাঁড়য়াছেন ?, 

স্বামিজী। না পড়লে ক আর বলাঁছ ? 
বাছিয়া কঠিন কঠিন বিষয় সকল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। আশ্চর্ষের বিষয়, 
স্বামজণ এ বিষয়গুলির পস্তকানবদ্ধ মর্ম তো নাঁললেনই, তাহার উপর 
স্থানে স্থানে এ পুস্তকের ভাষা পর্যন্ত উদ্ধৃত করিয়া বাঁলতে লাগিলেন। 
শিষ্য এ বৃহৎ দশখণ্ড পুস্তকের প্রত্যেখানি হইতেই দুই একাঁটি বিষয় 
শীজজ্ঞাসা কাঁরল এবং স্বামজীর অসাধারণ ধী ও স্মাতিশীন্ত দেখয়া অবাক* 
হইয়া বইগ্যাল তুলিয়া রাঁখয়া বাঁলল, 'ইহা মানুষের শান্ত নয়।” 

স্বামিজী। দেখলি, একমার রন্গচর্য পালন ঠক ঠিক করতে পারলে, 
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সমস্ত বিদ্যা মুহূর্তে আয়ত্ত হয়ে যায়- শ্রাতধর, স্মৃতিধর হয়। এই ব্রহ্মচর্যের 
অভাবেই আমাদের দেশ ধংস হয়ে গেল ।” 

ক্রমে জুলাই ও আগন্ট মাস আতিবাহত হইল। স্বামিজীর স্বাস্থ্য এই 
কালে পূর্বাপেক্ষা কিছুটা উন্নত হইয়াছিল। তিনি প্রত্যহ প্রভাতে ও সন্ধ্যায় 
মঠ হইতে বড় রাস্তায় ভ্রমণে বহির্গত হইতেন। এইর্‌প ভ্রমণকালে কখনও 
কখনও তাঁহার গুরুভ্রাতা বা শিষ্যগণ সঙ্গী হইতেন, স্বামিজী তাঁহাদের 
সাঁহত নানাপ্রকার আলোচনা কারতেন, কখনও বা গভশর চিন্তায় মশ্ন হইয়া 
সঞ্গীঁদগের সাঁহত উদাসীনবৎ ব্যবহার কারতেন। মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্ষ- 
চারগণের পক্ষে স্বামিজীর নিরন্তর উপাঁস্থাতই একাধারে প্রচুর শিক্ষালাভ 
ও নিরবচ্ছিশ্ন আনন্দের বিষয় ছিল। তিনি কখনও বা মঠের গৃহস্থালী 
সম্বন্ধীয় কোন কোন কর্ম স্বহস্তে সম্পাদন কাঁরতেন, ঘর ঝাঁট দিতেন, জাম 
কোপাইয়া ফলফুলের বীজ রোপণ করিতেন, আবার অনেক সময় উৎসাহের 
সাঁহত রন্ধন করিয়া সন্াসঈবৃন্দকে ভোজন করাইয়া আনন্দানূভব কাঁরতেন। 
মঠে স্বামজীর আড়ম্বরহশীন জীবনযাপন প্রণালী ও এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
কার্যানষ্ঠান, তরুণ সন্ন্যাঁসগণ পরমাঁশক্ষার দিক 'দিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন! 

বেলড় মঠ প্রাতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে হন্দুসমাজের দৃম্টিও এই প্রাতষ্ঠানাটর 
উপর পাঁতিত হইল । সন্ন্যাঁসগণের উদারভাব, দেশাচার ও লোকাচার-সম্মত 
কতকগুলি আচার-নিয়মের প্রাত ওদাসীন্য, বিশেষতঃ আহার সম্বন্ধে জন্মগত 
ও জাতিগত ভেদবদ্ধি এককালে পাঁরবর্জন, এই সমস্ত বিষয় লইয়া নানা- 
প্থানে আলোচনা চলিতে লাগিল । বিলাত-প্রত্যাগত বিবেকানন্দ ও তৎসাঁঞ্গগণের 
কার্যকলাপ সম্বন্ধে নানাপ্রকার অলীক কাঁহনীসকল রাঁচত হইয়া সাধারণের 
মধ্যে প্রচারত হইতে লাগিল। এ সমস্ত কুৎসায় বি*বাস কাঁরয়া শাস্বানাভিজ্ঞ, 
আচারসর্বদ্ব অনেকে স্বামিজীর মহান উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম কাঁরতে অসমর্থ 
হইয়া অযথা 'নন্দাবাদ কারত। “চলতি নৌকোর আরোহিগণ বেলুড় মঠ 
দোঁখয়াই নানার্‌প ঠাট্টাতামাসা করিত, এমনাঁক, সময় সময় অলীক অশ্লীল 
কুৎসার অবতারণা কাঁরিয়া 'িম্কলঙ্ক স্বামজীর অমল-ধবল চাঁরন্র আলোচনাতেও 
কুশ্ঠিত হইত না।” ভন্তগণ অনেকেই মণ্ঠে আগমনকালে এই সমস্ত সমালোচনা 
শ্রণ করিতেন। কেহ কেহ ব্যথত হৃদয়ে উহা স্বামজীর নিকট বান্ত 
করিতেন। স্বামিজী উপেক্ষার সাঁহত উত্তর কারতেন, “হাত চলে বাজারমে, 
কুত্তা ভূ'খে হাজার। সাধুণঁকো দূর্ভাব নহী, ষব নিন্দে সংসার 1” কখনও 
বাঁলতেন, “দেশে কোন নৃতন ভাব প্রচার হওয়ার কালে তাহার বিরুদ্ধে 
, প্রাচীন পল্থাবলম্বিগণের অভ্যত্থান প্রকীতর 'নিয়ম। জগতের ধর্মসংস্থাপক 
মাকেই এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছে । 17১675০০000 (অন্যায় 
অত্যাচার) না হইলে জগতের 'হতকর ভাবগুলি সমাজের অল্তস্তলে সহজে 
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প্রবেশ করিতে পারে না।” সুতরাং ইতরসাধারণের তীব্র সমালোচনা ও কুৎসা 
রটনায় স্বামিজী বিন্দুমান্র বিচলিত হইলেন না এবং এগ্ীলকে তান তাঁহার 
নবভাব প্রচারের সহায়ক বাঁলয়া উহার বিরুদ্ধে কোনপ্রকার প্রাতবাদ পর্য্ত 
কাঁরতেন না; এমনাক, তাঁহার পদাশ্রত সন্যাসী ও গাঁহগ্রণকে পর্যন্ত কোন- 
প্রকার প্রাতিবাদ কারতে নিষেধ করিতেন। তিনি কেবল বাঁলতেন, “ফলাভি- 
সন্ধিহবন হ'য়ে কাজ করে যা, একাদন উহার ফল 'িশ্চয়ই ফলবে। নাহ 
কল্যাণকৃৎ কশ্চৎ দুগণীতং তাত গচ্ছাতি।” 

স্বামজীর দেহাবসানের পূর্বেই গোঁড়া হিন্দুদের এই ভ্রম অনেকাংশে 
অন্তাহ্হত হয় এবং এই বংসর স্বামিজী মঠে শাস্ত্রমতে শ্রীশ্রীদুর্গাপৃজার 
অনুষ্ঠান করায় অনেক অজ্ঞ ব্যান্ত স্ব স্ব ভ্রম বুঝতে পারিয়া অনৃতপ্ত 
হইয়াছিলেন।) 

স্বামিজী বর্তমান সমাজের সঙ্কীর্ণতাপ্রসূত শাস্নবিরূদ্ধ কতকগুলি 
আচার-নিয়মের তঈব্র সমালোচনা কারতেন এবং এঁ সমস্ত আচার-নিয়মের গণ্ডী 
ভাঁঙ্গয়া উদার ও প্রশস্ততর 'ভীন্তর উপর সামাঁজক ৬ীবনকে প্রাতষ্ঠা 
কারবার জন্য শিষ্যগণকে উপদেশ প্রদান কারতেন। অর্থহশীন “হতমার্গের' উপর 
তাঁহার কিছ-মান্র আস্থা ছিল না। সামাজক আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে [তান 
উদার-মতাবলম্বী হইলেও, ধর্মসম্বন্ধীয় অন্ুষ্ঠানগ্ীল শাস্ানদেশানুযায়ী 
যাহাতে অন্্ঠিত হয়, তৎপ্রাত বিশেষ লক্ষ্য রাঁখতেন। ১৯০১ সালে 
স্বামজীর আভপ্রায়ে মতে দুর্গোৎসব হইতে আরম্ভ কাঁরয়া প্রায় আধকাংশ 
পুজাগালই অন্ষ্ঠিত হয়। 

স্বামিজীর সঙ্কজ্পের বিষয় অবগত হইয়া স্বামী ব্রহম়ানন্দ প্রমূখ তাঁহার 
গুরভ্রাতা এবং শিষ্যবৃন্দ মহোৎসাহে পৃজোপকরণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। 
সন্ন্যাসীর কোনপ্রকার পূজা বা ক্রিয়া 'সঙ্ক্প' কাঁরয়া কারবার আঁধকার নাই. 
অতএব স্বামিজ শ্রীত্রীমার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তিনি তাঁহার নামেই 
সংকল্প হইবে বলিয়া অনুমতি প্রদান কারলে পর স্বামজীর আনন্দের 
সীমা রাঁহল না। যথাসময়ে কুমারট্যাল হইতে প্রাতমা মঠে আনীত হইল। 
পূজার পূর্বাদন শ্রীন্রীমা তাঁহার বাগবাজারের আবাসবাটী হইতে মঠে আগমন 
করিলেন। তাঁহার অনুমাতি লইয়া ব্রহত্রচারী কৃষণলাল মহারাজ সগ্তমীর 'দিনে 
পূজকের আসনে উপবেশন করিলেন। কৌলাগ্রণণ তন্পমন্ত্রকোবিদ ঈশ্বরচন্দ্র 
ভট্টাচার্য মহাশয়ও শ্রীপ্রীমার আদেশে সূরগুরু বৃহস্পাঁতির ন্যায় তল্ধারকের 
আসন গ্রহণ করিভুলন। যথাশাস্তর মায়ের পূজা 'নর্বাহিত হইল. কেবল শ্রীশ্রীমার 
অনাঁভমত বলিয়া মঠে পশু বলিদান হইল না। বলির অনুকল্পে চিনির , 
নৈবেদ্য ও স্তপ্পীকৃত মিস্টাল্বের রাশি প্রাতমার উভয় পারবে শোভা পাইতে 
লাগিল। 
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“গরীব, দুঃখী, কাঙ্গালগণকে দেহধারী ঈশ্বর-জ্ঞানে পারতোষ কারয়া 
ভোজন করান এই পূজার প্রধান অঙ্গরুপে পারগণিত হইয়াছিল । এতদব্যতীত 
বেলুড় বালী ও উত্তরপাড়ার পাঁরচিত অপারাঁচত অনেক রব্রাহমণপশ্ডিত- 
গণকেও নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল এবং তাঁহারাও সকলে আনন্দে যোগদান 
করিয়াছিলেন। তদবাঁধ মঠের প্রাত তাঁহাদের পূর্ব বিদ্বেষ বদরত হইয়া 
ধারণা জন্মে যে, মঠের সন্নযাসীরা যথার্থ হিন্দর-সন্গযাসী ।”* 

দুর্গোৎসবের পর স্বামিজীর আভিপ্রায়ানূযায় মণে প্রাতিমা সহযোগে লক্ষনী- 
পুজা ও শ্যামাপৃজাও যথাশাস্ত অনুন্ঠিত হইল। শ্যামাপূজার পর স্বামিজী 
স্বীয় জননীর সাঁহত কালাঘাটে গমন করেন। বাল্যকালে স্বামিজীর একবার 
কঠিন পাঁড়া হয়, তখন তাঁহার জননী 'মানত, করেন যে, পুত্র আরোগ্য হইলে 
কালীঘাটে বিশেষ পূজা নিবেদন ও শ্ত্রীমান্দরে তাঁহাকে গড়াগাঁড় দেওয়াইয়া 
আ'নবেন; পরে এ কথা আর তাঁহার স্মরণ ছল না, ইদানীং স্বামিজীর 
অসুস্থতার কথা শ্রবণ করিয়া তিনি এ কথা জানাইয়া পুত্রকে সংবাদ দিলেন। 
জননীর আদেশান্যায়ী স্বামিজী কালীঘাটের আদি গঙ্গায় অবগাহন কাঁরয়া 
আর্দ্বস্বে মান্দর মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং ভান্তুভরে শ্রীপ্রীকালীমাতার 
পাদপদ্মের সম্মুখে তিনবার গড়াগাঁড় দিলেন। অতঃপর সাতবার মাঁন্দর 
প্রদক্ষিণ সমাপ্ত কারয়া তান নাট-মন্দিরের পাশ্চম পারে অনাবৃত চত্বরে 
উপাঁবস্ট হইয়া হোম আরম্ভ কারলেন। যজ্ঞের পাঁবন্ন আঁগন প্রজবালত হইল । 
হোম-কুণ্ডে ঘৃতাহতি প্রদানরত কন্দর্পকান্তি সন্াসী যেন দ্বিতীয় ব্রহনাবং 
প্রতীয়মান হইতে লাগলেন। বহু লোক স্বামিজীকে ঘিরিয়া তাঁহার যজ্ঞ- 
সম্পাদন দর্শন করিতে লাগিলেন। স্বামিজী মঠে ফিরিয়া আসিয়া আনন্দের 
সাঁহত বাঁললেন, “কালঘাটে এখনও কেমন উদার ভাব দেখল । আমাকে 
বিলাত-প্রত্যাগত “ববেকানন্দ বলে জেনেও পৃজারীরা মন্দিরে প্রবেশ করতে 
কোন বাধাই দেন নাই, বরং পরম সমাদরে মন্দির মধ্যে নিয়ে গিয়ে যথেচ্ছা 
পূজা করতে সাহায্য করেছিলেন ।” 

অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী হইয়াও স্বাঁমজী এইর্‌পে শাস্বানার্দস্ট পল্থানুযায়ী 
মৃর্তপূজা ও দেবদেবীর আরাধনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, উহার মধ্যেও 
গভীর সত্য নিহত আছে। হিন্দুশাস্ত্র ও ধর্মকে কাটিয়া ছাঁটিয়া জোড়াতাঁল 
দিয়া মনোমত করিয়া গড়িবার চেম্টা তিনি কখনও করেন নাই, বরং 'তাঁন 
দৃঢ়তার সাঁহত বাঁলতেন, “আম শাস্ত্রমর্যাদা নষ্ট কাঁরতে আস নাই, পূর্ণ 
কারতেই আসিয়াছি"__“ 1795০ 0010 10 0191, 1706 0০ 06300. 

, অক্টোবর মাসে পুনরায় ব্যাঁধর প্রকোপ বাঁদ্ধি পাইল, স্বাঁমজণী শয্যা- 
গ্রহণ কাঁরতে বাধ্য হইলেন। কলিকাতার তদানীন্তন প্রাসম্ধ ভান্তার মিঃ 
.* স্বাম-শষ্য-সংবাদ চা 
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স্যাণ্ডাস চিকিৎসা কারিতে লাগিলেন। সর্বপ্রকার মানাসক ও দৌহক পারশ্রম 
নাষদ্ধ হইল। যাহাতে স্বামিজী কোন গভীর ও জটিল তত্বের আলোচনা 
না কাঁরতে পারেন, তাদ্বষয়ে মঠের সন্ন্যাসগণ সাবধান হইলেন। কিছদন 
পরে অপেক্ষাকৃত সংস্থ হইলেও স্বামিজী, পদে পদে গুরুভ্রাতাগণের বাধায় 
ইচ্ছামত কাভ কাঁরতে পারতেন না। তাঁহারা আগন্তুক ভদ্রুলোকগণের সাঁহত 
স্বামজীকে আঁধকক্ষণ বাক্যালাপ ইত্যাদি কারতে দিতেন না। স্বাঁমজীর 
দেহ থাকলে উত্তরকালে জগতের প্রভূত কল্যাণ হইবে, এই বিশবাসেই তাহারা 
যথেন্ট সাবধানতা অবলম্বন কাঁরয়াছিলেন; 'কন্তু 1াববেকানন্দ 'নশ্চেষ্ট 
হইয়া বাঁসয়া থাকবার লোক নহেন, অবসর ও সাবিধা পাইলেই মঠের 
গৃহস্থালির ছোট ছোট কাজগ্যাল স্বহস্তে সম্পাদন করিয়া আনন্দ বোধ 
কারতেন। কখনও বা মধ্রকণ্ঠে আধ্যাত্বক সঙ্গীত গ্াঁহয়া শ্রোতৃবৃন্দের 
হৃদয়ে ভগবতপ্রেম উদ্দীপত কারঙেন। প্রভাতে ও সন্ধ্যায় গম্ভীরস্বরে 
অতাতযুগের খষিগণের ন্যায পবিভ্র বেদমন্ম সকল আবৃত্তি করিভেন, কখনও 
বা বালকের ন্যায় চপলতার সাঁহত হাস্যকৌতুকে রত হইতেন, আবার কখনও 
বা বহুক্ষণ যাবৎ পদ্মাসনে উপবেশন করিয়া ধ্যানমগ্ন হইয়া থাঁকিতেন। 
শারীরক অসঃস্থতায় পূর্ণ উদ্যমে নবযৃগের বার্তা প্রচার কারতে 
পারিতেন না বলিয়া তিনি সময় সময গভীর ক্ষোভের সাঁহত বিমনারমান 
হইয়া বাঁসয়া থাঁকতেন। [তানি চাহতেন-_-4৯ 19210. 91 %0811)6 13017801] 
একদল জোয়ান বাঙ্গালী ছেলে । তিনি বিশ্বাস করিতেন, কয়েকটি চারন্রবান, 
বুদ্ধিমান, পরার্থে সবত্যাগী ও আজ্ঞানুবতর্শ যুবক পাইলে তিন দেশের 
চিন্তা ও চেন্টাকে নৃশন পথে চালনা করিয়া দিতে পারেন। মুখভাব তমোপূর্ণ, 
হৃদয় উদ্যমশ-ন্য, শরীর অপটু যুবকদ্বে অবস্থা দোঁখয়া তান আক্ষেপের 
সাহত কত কথাই না বাঁলতেন। বিশেষ, বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীতে যুবকগণের 
উর্বর মাস্তজ্কগ্যাল এমনভাবে গঠিত হইয়া ওঠে যে, উচ্চ উচ্চ ভাব ধারণের 
পক্ষে সেগুলি একান্ত অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে । কেহ কেহ উচ্চভাবসকল ধারণা 
কাঁরতে সক্ষম হইলেও মজ্জাগত দুর্লতাব জন্য কার্ষক্ষেত্রে উহার 'বকাণ 
কাঁরতে পারেন না। “বীরত্বেব কঠোর মহাপ্রাণতার আদর্শ” দেশের যুবক- 
বৃন্দের সম্মুখে ধাঁবয়া তাহাঁদগকে নবীনভাবে গাঁড়য়া তুলিতে হইবে; 
অত্যধিক কল্পনায়, বিলাসলোলুপ, বিকৃত-বৃদ্ধি-সম্পন্ন, দুর্বল মস্তিজ্ক- 
গুঁলকে সতেজ সবল কাঁরয়া তুলিতে হইবে। ব্যায়ামাদ শারশীরক পারশ্রম 
পুরুষের মতই হইবে, চেস্টা কারষা স্রীলোক হইবে কেন 2 মর্মান্তিক দুঃখের 
সাঁহত বিবেকানন্দ ইহাই ভাবিতেন। বাীরভাব প্রাতষ্ঠার জন্য ?তনি বাঙ্গলা- 
দেশে মহাবীর হনুমানের পূজা চালাইতে চাঁহয়াছিলেন। স্বামিজী বলতেন, 
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“্মহাবীরের চরিন্রকেই তোদের এখন আদর্শ করতে হবে। দেখনা রামের 
আজ্জায় সাগর 'ডিঙ্গিয়ে চলে গেল! জাীবনে-মরণে দৃকৃপাত নাই, মহা 
জিতোন্দ্রিয়, মহা বুদ্ধিমান! দাস্যভাবের এ মহা আদর্শে তোদের জীবন গাঁঠত 
কর্‌তে হবে। এরূপ হলেই অন্যান্য ভাবের স্ফকূরণ কালে আপনা-আপানি 
হ'য়ে যাবে, দ্বধাশুন্য হয়ে গুরুর আজ্ঞা পালন, আর ব্রহমচর্য রক্ষা, এই হচ্ছে 
960760 ০£ 575006€55 (কৃতী হ'বার একমাত্র গৃঢ়োপায়), নান্যঃ পল্থা 
বিদ্যতেহয়নায় (অবলম্বন করবার "দ্বিতীয় পথ নাই)। হনুমানের একাঁদকে 
যেমন সেবাভাব, অন্যাদকে তেমনি ন্রিলোক-সন্দ্রাসী 'সিংহাবক্রম। রামের 
িতার্থে জীবনপাত করতে কিছমান্র দ্বিধা রাখে না! রামসেবা ভিন্ন অন্য 
সকল বিষয়ে উপেক্ষা! শুধ্‌ রঘুনাথের আদেশ পালনই জীবনের একমান্র ব্রত! 
এরূপ একাগ্রানিষ্ঠ হওয়া চাই! খোল করতাল বাঁজয়ে লম্ফ ঝম্ফ করে দেশটা 
উচ্ছন্ন হ'য়ে গেল। একে তো এই 905767006 (পেটরোগা) রোগীর দল, 
তাতে অত লাফালে ঝাঁপালে সইবে কেন? কামগন্ধহশীন উচ্চসাধনার অনুকরণ 
করতে গিয়ে দেশটা ঘোর তমসাচ্ছন্ন হ'য়ে পড়েছে। দেশে দেশে গাঁয়ে গাঁয়ে 
যেখানে যাবি, দেখবি খোল করতালই বাজছে! ঢাক ঢোল কি দেশে তৈরা হয় 
না? তুর ভেরী ক ভারতে মেলে না? এ সব গুরুগম্ভবর আওয়াজ ছেলেদের 
শোনা । ছেলেবেলা থেকে মেয়েমানূষী বাজনা শুনে শুনে দেশটা যে মেয়েদের 
দেশ হ'য়ে গেল। এর চেয়ে আর কি অধঃপাতে যাবে? কবিকম্পনাও এ 
ছবি আঁকৃতে হার মেনে যায়! ডমর, শিঙ্গা বাজাতে হবে, ঢাকে ব্রহয়রুদ্রতালে 
দুন্দভিনাদ তুলতে হবে, মহাবীর মহাবীর ধবাঁনতে এবং “হর হর ব্যোম 
ব্যেম্ঃ শব্দে দিগ্দেশ কম্পিত কর্তে হ'বে। যে সব 100510-এ (গাঁতবাদ্য) 
মানুষের 591 £66117155 (হৃদয়ের কোমল ভাবসমৃহ) উদ্দীপিত করে, সে 
সকল কিছুদিনের জন্য এখন বন্ধ রাখতে হবে । খেয়াল টপপা বন্ধ করে ধ্ুপদ গান 
শুনতে লোককে অভ্যাস করাতে হবে। বোৌঁদক ছন্দের মেঘমন্দ্রে দেশটার প্রাণ 
সণ্টার করতে হবে। সকল বিষয়ে বীরত্বের কঠোর মহাপ্রাণতা আনতে হবে।” 

১৯০১ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে কাঁলকাতায় জাতীয়-মহা- 
সাঁমীতর আঁধবেশন হয়। তদুপলক্ষে ভারতের 'বাভন্ন স্থান হইতে প্রাতানীধ- 
বর্গ তথায় আগমন করিয়াছিলেন। স্বামিজী বেলড় মঠে অবস্থান করিতেছেন 
জানিতে পাঁরয়া প্রত্যহ তাঁহারা দলে দলে মঠে আগমন করিতে লাগলেন। 
কংগ্রেসের 'বাশিষ্ট প্রাতানিধিবর্গের অনেকেই তাঁহাকে নব্যভারতের অন্যতম 
নেতা বাঁলয়া শ্রদ্ধা কারতেন।* এই সমস্ত নেতৃগণের সাঁহত স্বামিজী ইংরেজশর 


* এই সময় একাঁদন দক্ষিণ আফ্রিকা হইল্ত আগত মহাত্মা গান্ধী স্বামিজশর সাহত 
দেখা কারবার জন্য বেলড় মঠে গিয়াছিলেন। সোঁদন অপরাহে স্বাসিজ্জী বাগবাজারে 'ছিলেন 
বাঁলয়া সাক্ষাৎ হয় নাই। এই কথাটি গাম্ধীজশী স্বয়ং আমাকে বাঁলয়াছিলেন ।_গ্রন্থকার। 


মানবামন্র বিবেকানন্দ ৩১৩ 


পাঁরবর্তে 'হন্দীভাষায় কথোপকথন করিয়াছিলেন। দেশের বর্তমান দুরবস্থা 
ও অভাবের প্রতিকারোপায় সম্বন্ধে স্বামজীর 'সিদ্ধান্তগুলি অনেকেরই 
হৃদয় স্পর্শ করিয়লাছিল। সকলেই জানেন, তৎকালীন আবেদন নবেদনমূলক 
রাজনৌতক আন্দোলনে শান্তর অপচয় ব্যতীত বিশেষ কিছু লাভ হইবে না, 
ইহা স্বামিজী মুস্তকণ্ঠে বালতেন। বাঁলতেন, বৃটিশ-শ্াসনতন্ত্র একটা যন্ত্র; 
যন্তের হৃদয় নাই। ইহার নিকট স্বীবধার প্রার্থনা করা বিড়ম্বনা মাত্র। এই 
সময়ে একজন জিজ্ঞাসা কারয়াছিলেন, “স্বামজী! কংগ্রেস সম্বন্ধে আপনার 
মত কি?” তিনি উত্তর কাঁরলেন, “হ্যাঁ, যাহাতে সমগ্র ভারতে একতা প্রাভিঙ্ঠিত 
হয়, এরূপ একটি প্রাতিষ্ঞান মন্দ নহে।” ৰ 

স্বামিজী দেহরক্ষা করার পর এই সময়ের কথা আলোচনা কারয়া লক্ষের 
'আভূভোকেট' পান্রকার সম্পাদক মহাশয় 'লাখয়াছলেন-_ 

“গত কংগ্রেসের সময় সর্বশেষবার তাঁহাকে কাঁলকাতায় দৌখয়াছিলাম। বিশুদ্ধ 
ও সাধু 1হন'্দীভাষায় তান অনর্গল আলাপ করিয়াঁছলেন। তাঁহার কাঁথত 'হন্দী- 
ভাষা যে-কোন উত্তর-পশ্চিমাণ্টলবাসীকে গোৌরবান্বিত কাঁরতে পাঁরত। তিনি যখন 


ভারতের পুনরুথানকক্গে তাঁহার সঙ্কজ্পগনীলর কথা বাঁলতোছলেন, তখন তাঁহার 
মুখমণ্ডল উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইয়াছিল।” 


স্বামিজী কংগ্রেসের প্রাতিনাধগণের সাঁহত একাট বেদবিদ্যালয় প্রাতজ্ঠা 
কারবার বিষয় আলোচনা কাঁরয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়ে প্রাচ্ন আর্ধগণের 
আদর্শানুষায়ী আচার্য ও প্রচারক সন্ব্যাসী গঠন করিয়া তোলা হইবে, সংস্কৃত 
সাঁহতা, দর্শন, বেদ, উপনিষদ ইত্যাদ 'শিক্ষাপ্রদান করা হইবে। স্বামিজীর 
প্রস্তাবিত বেদবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সাহত অনেকেই সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন এবং সাধ্যমত সাহায্য কারবেন বাঁলয়াও প্রাতশ্রুত হইয়াছিলেন। এই 
1বষয়ের উল্লেখ করিয়া আর একজন কংগ্রেসের প্রাতিনাধ 'লাখয়াছেন-_ 


“কলিকাতায় একাঁট বেদাঁবদ্যালয় প্রাতষ্ঠা কারবার তাঁহার স্বোমজীর) শেষ 
আশাটি অসম্পূর্ণ রাহয়া 'গিয়াছে। তাঁহার দেহাবসানের কয়েকমাস পূর্বে খৃষ্টমাস- 
পর্বাদনে কাঁলকাতায় জাতশয় মহাসামীতর আঁধবেশন হইয়াছিল। তদ;পলক্ষে 
প্রাতানাধবর্গ, সংসকারকগণ, অধ্যাপকবৃন্দ ও 'বাভন্ন বিভাগের মহদ্ব্যান্তগণ 
ভারতের 'বাভন্ন প্রদেশ হইতে সমাগত হইয়াছিলেন। অনেকেই কাঁলকাতায় অবস্থান- 
কালশন, স্বামিজীর প্রাত শ্রদ্ধাপ্রদর্শনকহ্ষেপ প্রত্যহ অপরাহরে বেলড় মঠে গমন 
কারতেন। স্বামিজশী সমাজনগীতি, রাজনশীতি প্রভাতি 'বাভল্ন বিষয়ে তাঁহাঁদগকে প্রচুর 
শিক্ষাদান কারতেন। প্রকৃত প্রস্তাবে এ সভাগ্ঁীল একটি কংগ্রোসর আকারই ধারণ 
কাঁরত, এমনাক, আদর্শের দক দয়া তদপেক্ষাও উন্নত এবং িতকর হইত। 
কাঁলকাতায় বেদাবিদ্যালয় স্থাপন কারবার প্রস্তাবে উপাস্থত প্রত্যেকেই যথাশন্তি 
সাহায্য কাঁরতে প্রাতশ্রুত হইয়াছিলেন, কিন্তু সঙ্কঙ্প কার্ষে পাঁরণত হইবার পূবেই 
তিনি ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন।” 


৩১৪ 1ববেকানন্দ চারত 


একটি বেদাবদ্যালয় স্থাপন কারবার সঙ্কজ্প তাঁহার বহুঁদন হইতেই 
ছিল। প্রচুর অর্থ এবং কয়েকজন চীরন্রবান, ধার্মিক ও বেদজ্ঞ অধ্যাপকের 
প্রয়োজন, ইহা ব্ুঝিয়া স্বাঁমজী সহসা এই কলেজ প্রাতষ্ঠায় অগ্রসর হন নাই; 
কিন্তু জাবনের শেষভাগে এই বিষয়ে তাহার আগ্রহ অতীব বাঁধত হইয়াছল। 
[তিনি গুরভ্রাতাগণের সাঁহত যীন্ত কাঁরয়া কিছু টাকা সংগ্রহ কাঁরয়া মঠেই 
ক্ষুদ্রভাবে একজন উপযুস্ত পণ্ডিতের তত্বাবধানে একটি শিক্ষালয় স্থাপন 
কারতে কৃতসগ্কজ্প হইলেন, এমনাক. স্বামী ন্রিগুণাতীতকে উদ্বোধন প্রেস 
বিক্রয় করিবার উপদেশ দিলেন। প্রেস বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাওয়া গিয়াছিল, 
তাহা উত্ত বিদ্যালয় স্থাপনকম্পে জমা রাখা হইল। দেহ অপেক্ষাকৃত সুস্থ 
হইলেই এই সঙ্কল্প লইয়া তিনি সাধারণের সমক্ষে উপাস্থত হইবেন বলিয়া 
স্থির করিলেন; কিন্তু কয়েকমাস পরেই তাঁহার দেহত্যাগ হওয়ায় সমস্ত 
ব্যবস্থা ওলটপালট হইয়া গেল। যাহা হউক, কয়েক বংসর হইল (১৯১৫-১৬) 
বেলুড় মঠের ভূতপূর্ব সহকারী অধ্যক্ষ জম স্বামী প্রেমানন্দজীর চেস্টা ও 
যবে একজন সংস্কৃতজ্ঞ পাঁণ্ডতকে মঠবাটীতে রাখা হইয়াছে । উত্হার নিকট 
ব্হন্রচারগণ নিয়মিতরূপে সংস্কৃত ভাষা ও শাস্তাদ অধ্যরন কাঁরয়া থাকেন' 
স্বামিজীর সঙ্কজ্পের সাঁহত তুলনায় এ অন্ষ্ঠানাটি ক্ষুদ্র হইলেও তুচ্ছ 
নহে। 

এই বসরের শেষভাগে জাপান হইতে দুইজন সমীবখ্যাত পণ্ডিত বেলুড় 
মঠে আগ্রমন করেন। জাপানে একটি ধর্মমহাসভা আহবান করিবার সঙ্কল্প 
লইয়া ইঠ্হারা াবশেষভাবে স্বামজীর সাঁহত সাক্ষাৎ কারবার জন্যই আগমন 
করিয়াছিলেন। জাপানের একটি বৌদ্ধ মঠের অন্যতম নায়ক রেভাঃ ওডা, 
স্বাঁমজীকে বলিলেন, “আপনার মত খ্যাতনামা ব্যান্ত যাঁদ সহায় হন, ভাহা 
হইলে আমাদের উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই সফল হইবে । জাপানে ধর্মসংস্কার বর্তমান 
সময়ে অভ্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। আপনার মত শান্তমান আচার্য ব্যতীত 
উহা আর কাহার দ্বারা সুসম্পন্ন হইবে?” রেভাঃ ওডার আহবানের মধ্যে 
[তান যেন প্রাচ্যের পুনরভ্যুঙথানের বার্তা শ্রবণ কারলেন। তাঁহার সঙ্গী ডাঃ 
ওকাকুরার পাঁণ্ডিত্য ও জাপানের সাহত ভারতের ভাবাবাঁনময়ের আগ্রহ দর্শনে 
স্বামিজী আনন্দে অধীর হইলেন। একই ভাবের ভাবুক, দুইজন আত্মার 
আত্মীয়। 'তাঁন প্রথমবার আমোরিকা যাত্রার পথে, জাপানের উন্নতি ও আধুনিক 
শবজ্ঞান সহায়ে বলবীর্যলাভ দোঁখিয়া মোহত হইয়াছলেন, ভারতীয় যুবকদের 
সম্মুখে জাপানকে আদর্শরুপে স্থাপন করিয়াছিলেন। ভাঃ ওকাকুরা স্বামিজীকে 
যন্ত্রবিজ্ঞানের দক দিয়া সমুল্নত জাপানে আধ্যাত্ষকতার অভাব কিরূপ 
তাহা বর্ণনা কাঁরয়া, উভয় দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের সম্পর্ক 
স্থাপনের প্রস্তাব কাঁরলেন। স্বামিজণ অগপ্রত্যাঁশিতভাবে ডাঃ ওকাকুরাকে পাইয়া 


মানবামন্র গববেকানন্দ ৩১৫ 


মিস্‌ ম্যাকলাউডকে বাঁললেন, “পাথবীর দুই প্রান্ত হইতে আমরা দুইটি 
ভ্রাতা যেন পুনরায় মিলিত হইয়াছি।” 

স্বামজীর পাঁণ্ডত্য ও উদারতায় মুগ্ধ হইয়া ইচ্হারা মঠেই অবস্থান 
করতে লাগিলেন। স্বামিজী প্রত্যহ ভগবান বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে 
ইহাদের সাঁহত আলোচনা কাঁরতেন। পাশ্চাত্য-পশ্ডিতগণ বৌদ্ধদর্শনকে 
হিন্দুদশশশনের সম্পূর্ণ বিপরীত বালয়া যে মন্তব্গ্ঁল প্রকাশ কারয্লাছেন, 
স্বামিজী সেগুলি খণ্ডন করিয়া দেখাইতেন যে, বৌদ্ধধর্ম [হন্দুধমের বিদ্রোহী 
সন্তান হইলেও ব্দ্ধদেবের উপদেশগ্ীলর আঁধকাংশের সাঁহতই উপানষদের 
যথেন্ট সৌসাদৃশ্য 1বদামান। ফলতঃ উপানিষদের জ্ঞানকাণ্ডের উপরই বৌদ্ধ- 
দর্শনের ভীত্ত। জাপানী পণ্ডিতগণ স্বামিজীর বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধীয় লিদ্ধান্ত- 
গাল শ্রবণ করিয়া বাস্মিত হইলেন। তাঁহারা দেখলেন, এই সর্বতোমুখাী 
প্রাতিভাশালন সন্ন্যাসী বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধীয় আঁধকাংশ গ্রল্থই ত্রসহকারে অধ্যয়ন 
করিয়াছেন। তাঁহারা স্বামিগঞীকে বোদ্ধশ্রমণ বালবেন, না হিন্দসন্নযাসী 
বাঁলবেন, সময় সময় বাঁঝয়া উঠতে পারতেন না। 

কিছাঁদন পর ১৯০২-এর জানুয়ারী মাসে স্বামিজী ডাঃ ওকাকুরার 
নিমল্ণ গ্রহণ কাঁরয়া তাঁহার সাহত বুদ্ধগয়ায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। 
তথা হইতে কাশীধামে গিয়া উভয়ে কিছুদিন "বিশ্রাম কাঁরবেন, ইহাও 'স্থর 
হইল। স্বাঁমজীর পারিবাজক জীবনের ইহাই সর্বশেষ ভ্রমণ । 

বহুদিন পর ভাঁখার ৩৯তম জন্মাদবসে বিবেকানন্দ আজ আবার সেই 
পীবত্র বোঁধদ্রুমমূলে পদ্মাসনে ধ্যানস্থ! তন বৈরাগ্যের তাড়নায় বালক 
শ্বীনরেনদুনাথ একাঁদন এই বোঁধদ্ুমমলে সঙ লাভের কামনায় ধ্যানস্থ হইয়া- 
ছিলেন। তাঁহার সে সাধনা 1সদ্ধ হইয়াছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন, উন্মাদের 
ন্যায় ছুটাছুটি করিলে কিছু হইবে না। যে মহাপুর্ষের সঙ্গ পরিত্যাগ 
কারয়া তিনি এত্দ্‌রে ছ-টিয়া আসিয়াছেন, সেই প্রীগুরুর পদপ্রান্তে আবার 
ফিরিয়া যাইতে হইবে । তাঁহার ব*বশোষী পিপাসার অমৃতবাঁর একমান্র 
সেইখানেই আছে। সে একদিন, যোঁদন তাঁহার জীবনের প্রথম উষার ভীদ্ভল 
আলোকে যে সত্য উপলব্ধি কাঁরয়াছলেন, আজ এই শান্ত স্তব্ধ মাহমময় 
জীবন-সন্ধ্যায় তাহা কি তাঁহার মনে পড়ে নাই £ তাঁহার জীবনের যে উদ্দেশ 
ছিল তাহাতো প্রাণপণে পূর্ণ করিবার চেম্টা করিয়াছেন; তব; আজও তিনি 
সম্পূর্ণ উদাসীন হইতে পারেন নাই কেন? পাঠক, একবার কল্পনানেত্রে 
ভগবান্‌ বুদ্ধদেবের পাঁবন্ন সাধন-পণঠে উপবিষ্ট সন্গ্যাপীর করহণা-কাতর 
মুখমণ্ডলের দিকে দৃম্টিপাত কর। বুঝতে পারিবে, এ ধ্যান, এ সাধন নিজের 
ম্াান্তি-কামনায় নহে। একটা উৎপীঁড়ত, উপেক্ষিত, দরিদ্র, পাঁতিত জাতির 
প্রাতনিধিরূপে ব্রিশকোটি মানবের কাতর আর্তনাদের অসীম প্রাতিধবান বক্ষে 


৩১৬ 1ববেকানন্দ চারত 


ধারণ কাঁরয়া তান বোধদ্ুমমূলে ধ্যানাসীন! এই সিদ্ধাসনে বহাাদন পূর্বে 
আর এক মহাপুর্ধ নাখলের দুঃখ-দূরীকরণ মানসে ধ্যানস্থ হইয়াছলেন, 
ভারতের অতাঁত হীতহাসে সে এক স্মরণীয় দিন! আর একাঁদন আসবে, 
যেদিন ভাঁবষ্যৎ বংশধরগণ তাঁহাদের মাহমাসমহজ্জবল অতাঁত ইতিহাসে এই 
1দিনাটকেও স্বর্ণাক্ষরে 'লাখয়া রাখিবেন। 

বুদ্ধগয়া মঠের মোহাল্ত মহারাজ স্বামিজীর খ্যাতির কথা বহাাদন হইতে 
শ্রবণ কাঁরয়া আসিতোছলেন। তাঁহাকে অপ্রত্যাশিতভাবে আঁতাঁথর্‌পে লাড 
কিয়া মোহাল্তজীর আনন্দের পরিসঈমা রাহল না। যাহাতে স্বাঁমজীর কোন 
অস্দাবধা না হয়, তাঁদ্বষয়ে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া সমস্ত বন্দোবস্ত কাঁরয়া 
দলেন। স্বামিজী কয়েকদিন ধ্যানানন্দে আতবাহিত করিয়া জাপানী বম্ধূ- 
জ্বয়ের সাহত বারাণসী আভিমহখে যাত্রা করিলেন। 

স্বামিজীর জলন্ত উপদেশ ও শিক্ষায়, উৎসাহে উদ্বুদ্ধ হইয়া কয়েকজন 
বাঙ্গালী যুবক একন্র হইয়া অনাথ, রোগগ্রস্ত, সম্বলহীন তীর্থ যান্্রগণের 
সেবায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। একটি ছোটবাঁড় ভাড়া লইয়া তাঁহারা রাজপথ 
ও গণ্গার ঘাট হইতে স্থাবর, রুগ্ন নবনারিগণকে বহন কাঁরয়া তথায় লইয়া 
যাইতেন এবং সাধ্যমত ওঁষধ, পথ্য, সেবা-শশ্রুষা কাঁরয়া তাহাদেব কষ্ট লাঘব 
কারবার চেস্টা করিতেন। শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সাহত নারায়ণজ্ঞানে দরিদ্রের সেবায় 
আত্মোৎসর্গকারী যুবকবৃন্দের আবচাঁলত দৃঢ়তা দেখিয়া স্বামিজী আনান্দত 
হইলেন। বেলুড় মঠে বাঁসয়া তাঁহার আদর্শ কার্ষে পাঁরণত কারিতে এ পর্যন্ত 
কেহ আসতেছে না বাঁলয়া সময়ে সময়ে যে দুঃখ প্রকাশ করিতেন, আজ এই 
ম্ান্টমেয় যুবকের সেবা দেখিয়া তাঁহার সে দুঃখ অনেকাংশে দূর হইল! 
[তান গর্ব ও আনন্দের সাঁহত তাঁহার মানসপন্ত্রগণের নরনারায়ণ-সেবা 
পর্যবেক্ষণ করিতে লাগলেন। উৎসাহ দিয়া বাললেন, “বৎসগণ! তোমরা 
প্রকৃত পল্থা বুঁঝয়াছ! আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ সর্বদা তোমাদের কল্যাণ 
করূক্‌! সাহসের সাঁহত অগ্রসর হও! তোমরা দারিদ্র বালিয়া হতাশ হইও না, 
অর্থ আসবে । তোমাদের এই ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানের 'ভীন্তর উপর ভাঁবষ্যতে যাহা 
হইবে, তাহা তোমাদের এই বতমান প্রয়তম কল্পনাগ্ীলকেও ছাড়াইয়া 
যাইবে ।» স্বামিজী এই আভনব 'রামকৃষ সেবাশ্রমের' প্রথম 'রিপোর্টসহ 
সাধারণের নিকট অর্থসাহাধ্য প্রার্থনা কাঁরয়া এক আবেদনপন্ত্র 'লিখিয়া দিলেন। 
স্বামজীর নিকট উৎসাহ ও আশশর্বাদ লাভ কারয়া বৃবকগণের উৎসাহ 
শতগুণে বার্ধত হইল। কাশীধামে সেবাধর্মের স্বর্ণসৌধের ভিত্তি চিরদিনের 
মত প্রাতষ্ঠা হইয়া গেল! তারপর কত বাধাবপান্ত অসুবিধার সাঁহত যুদ্ধ 
কারয়া সেবাশ্রম বর্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, বহু সেবারতীর 
আত্মোংসগের সে সৃদশর্থ ইতিহাস 'লাপবম্ধ করিবার ইহা উপাত্ত ক্ষেত্র 


মানবামত্র 'বিবেকানল্দ ৩১৪ 


নহে। স্বামিজীর ভাবষ্য্বাণী আজ সফল হইয়াছে! তারপর ভারতের 
নানাস্থানে 'সেবাশ্রম" প্রাতাষ্ঠত হইয়াছে! ত্যাগী, ব্রহ্মচারী ও সন্ব্যাসগণ 
নীরবে নারায়ণজ্ঞানে রোগীর সেবা করিয়া নিজে ধন্য হইতেছেন, দেশকে ধন্য 
করতেছেন! কাশী রামকৃফ-সেবাশ্রমের প্রাতিষ্ঠাতাগণের অন্যতম চারুচন্দ্ 
দাস, যিনি আজীবন সমান উৎসাহে এই প্রাতিষ্ঠানাটর সেবা কাঁরয়া পরলেকে- 
গত হইয়াছেন, সেই 'ববেকানন্দগত-প্রাণ, খ্যাতলোভহশন স্বদেশ-সেবক 
নীরবকম্মী, বাঙ্গালী বাঁলয়া আমরা কি আজ গর্ব অনুভব কারব 
না? 

নবপ্রাতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মঠের যে সমস্ত সন্ন্যাসী সেবাব্রতকে মুস্তর অন্যতম 
পল্থা জানয়া 'নারায়ণ' সেবায় প্রথম অগ্রসর হইয়াছিলেন, কেবলমান্ন স্বামজগর 
ওজস্বী উপদেশ হইতেই তাঁহারা জাতির কল্যাণকল্পে আত্মোৎসর্গ কাঁববার 
দিব্যপ্রেরণা লাভ করেন নাই। তাঁহারা আদর্শরূপে পাইয়াছিলেন বিবেকানন্দের 
জীবন, যাঁভাব দৈনান্দিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্মগুলির মধ্যেও এই সেবার ভাব ওতপ্রোত- 
ভাবে জাঁড়ত থাকত! কেমন করিয়া দ্ররিদ্র, পাঁতিত, কাঙ্গালের হৃদয়ে হৃদয় 
িশাইয়া দিয়া তাহাদের দুঃখ-দৈন্য-ব্যথা অনুভব করিতে হয়, তারপর কৃতজ্- 
চিত্তে অসীম 'নম্ঠার সাঁহত তাহার প্রাতকারোপায় অবলম্বন কাঁরতে হয়, তাহা 
তাঁহারা বহুবার স্বামিজীর জীবনে প্রত্যক্ষ কাঁরয়াছলেন। 

১৯০১ সালেব শেষভাগে, স্বামিজীর বুদ্ধগয়া যাত্রার িছাীদন পূর্বে 
বেলুড় মঠে একটি মমস্পর্র্ঁ ঘটনায় দন-দারদের প্রাতি তাঁহার অপার করুণার 
স্মৃতি সেবাব্রতী কর্মদের হৃদয়ে চিরজাগ্রত থাকিবে। 

মঠেব জমি সাফ করিতে প্রাতিবেই কতকগুলি স্মী-প্রূষ সাঁওতাল 
আঁসত। স্বাঁমজী তাহাদের লইয়া কত রঙ্গ কাঁরতেন এবং তাহাদের সৃখ- 
দুঃখের কথা শুনিতে কত ভালবাসিতেন! একদিন কলিকাতা হইতে কয়েকজন 
বিশিষ্ট ভদ্রলোক মঠে স্বামিজীব সঙ্গে দেখা কাবতে আঁসলেন। স্বামিজী 
তামাক খাইতে খাইতে সেদিন সাঁওতালদের সথ্গে এমন গল্প জাড়যাছেন যে 
স্বামী সুবোধানন্দ আসিয়া তাঁভাকে এ সকল ব্যান্তব আগমন সংবাদ 'দলে 
বললেন, 'আমি এখন দেখা কাঁরতে পারিব না, এদের নিষে বেশ আছি? । 
বাস্তাবকই সোঁদন স্বামিজী এ সকল দীন-দুঃখী সাঁওতালদের ছাডিযা 
আগল্তক ভদ্রলোকদের সঙ্গে দেখা কবিতে গেলেন না। সাঁওতালদের মধ্যে 
একজনের নাম ছল কেন্টা। স্বামিজী কেন্টাকে বডই ভালবাসতেন। কথা 
কহিতে আসলে, কেন্টা কখনও কখনও স্বামিজীকে বাঁলত, 'ওরে স্বামী বাপ 
তুই আমাদেব কাজেব বেলায় এখানকে আসিস না, তোর সঙ্গে কথা বললে 
আমাদেব কাজ বন্ধ হ'য়ে যায; আর বুড়ো বাবা এসে বকে” কথা শাঁনযা 
স্বামিজীর চোখ ছল ছল কারত এবং বালিতেন, 'না-না বুড়ো বাবা (স্বামী 
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অদ্বৈতানন্দ) বকবে না, তুই তোদের দেশের দুটো কথা বল'__বালয়া তাহাদের 
সাংসারিক সুখ-দঃখের কথা পাঁড়তেন। 

একাঁদন স্বামজী কেম্টাকে বাললেন, “ওরে তোরা আমাদের এখানে 
খাবি ?” কেম্টা বালল, “আমরা যে তোদের ছোঁয়া এখন খাই না, এখন যে 
বিয়ে হয়েছে, তোদের ছোঁয়া নূন খেলে যে জাত যাবে রে বাপৃ।৮” স্বামিজী 
বলিলেন, “নুন কেন খাব? নূন না 'দিয়ে তরকারী রে'ধে দেবে, তা' হলে 
তো খাব?” কেন্টা এঁ কথায় স্বীকৃত হইল। অনন্তর স্বামজীর আদেশে 
মঠে সেই সকল সাঁওতালদের জন্য ল্‌চি, তরকারাঁ, মিঠাই, মণ্ডা, দাঁধ ইত্যাঁদর 
জোগাড় করা হইল এবং তিনি তাহাঁদগকে বসাইয়া খাওয়াইতে লাগিলেন। 
খাইতে খাইতে কেন্টা বালল, “হাঁরে স্বামী বাপ তোরা এমন 'জানসটা 
কোথায় পোল, হামরা এমনটা কখনো খাইনি ।”» স্বাঁমজী তাদের পাঁরতোষ 
কারয়া খাওয়াইয়া বাঁললেন. “তোরা যে নারায়ণ, আজ আমার নারায়ণের ভোগ 
দেওয়া হ'ল।” স্বামিজী যে নারায়ণ-সেবার কথা বাঁলতেন, তাহা তান 'নজে 
এইরূপে অনুষ্ঠান করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। 

আহারান্তে সাঁওতালেরা 'বিশ্রাম কারতে গেলে স্বামিজী 'শিষ্যকে বাঁললেন, 
“এদের দেখলম যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ-_এমন সরলাচত্ত_এমন অকপট, অকৃন্রম 
ভালবাসা, এমন আর দৌখাঁন।” অনন্তর মঠের সন্্যাসিবর্গকে লক্ষ্য করিয়া 
বলিতে লাগলেন, “দেখ এরা কেমন সরল! এদের কিছ; দুঃখ দূর করৃতে 
পারাঁব £ নতুবা গেরুয়া পরে আর ক হ'ল? পরাহতায় সর্বস্ব সমর্পণ, এরই 
নাম যথার্থ সন্ন্যাস। এদের ভাল জিনিস কখনও 'িকছু ভোগ হয়ান। ইচ্ছে 
হয়, মঠ-ফঠ সব বিকী করে দেই এই সব গরীব দূঙথী, দরিদ্রনারায়ণদের মধ্যে 
বালয়ে। আমরা তো গ্াছতলা সার করেছি। আহা, দেশের লোক খেতে 
পরতে পাচ্ছে না-আমরা কোন্‌ প্রাণে মূখে অন্ন তুলাছিঃ * * * দেশের 
লোক দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পায় না দেখে, এক এক সময় মনে হয়, ফেলে 
দেই তোর শাঁখ বাজান, ঘণ্টা নাড়া, ফেলে দেই তোর লেখাপড়া ও 'নিজে মৃন্ত 
হ'বার চেষ্টা, সকলে মিলে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘ্‌রে চঁরন্র ও সাধনাবলে বড়লোকদের 
বুঝিয়ে, কাঁড পাত জোগাড় করে নিয়ে আঁস ও দাঁরদ্রনারায়ণদের সেবা করে 
জীবনটা কাটিয়ে 'দিই। 

«আহা দেশের গরীব দৃঃখাঁর জন্য কেউ ভাবে না রে! যারা জাতির 
বন্ধ করলে সহরে হাহাকার উঠে যায়, তাদের সহানূভূঁত করে. তাদের সুখে 
দূঞঃখে সান্তনা দেয়, দেশে এমন কেউ নাই রে! এই দেখ না হিন্দুদের 
সহানৃভূতি না পেয়ে মাদ্রাজ অণ্চলে হাজার হাজার পাঁরয়া কৃশ্চিয়ান হ'য়ে 
যাচ্ছে। মনে কারস্নি, কেবল পেটের দায়ে কৃশ্চিয়ান হয়, আমাদের সহানুভূতি 
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পায় না বলে। আমরা দিনরাত কেবল তাদের বলাছ, 'ছতস্‌নে' 'ছতসূনে'। 
দেশে কি আর দয়াধ্ম আছে রে বাপ কেবল ছততমাগ্রঁর দল! অমন আচারের 
মুখে মার ঝে্টা-মার্‌ লাঁথ! ইচ্ছা হয়, তোর ছংতমার্গের গণ্ডী ভেঙ্গে 
ফেলে এখান যাই-কে কোথায় পাঁতিত, কাঙ্গাল দীন-দরিদ্রু আছিস” বলে, 
তা'দের সকলকে ঠাকুরের নামে ডেকে নিয়ে আঁস। এরা না উঠুলে মা 
জাগবেন না। আমরা এদের অল্নবস্মের সুবিধা করতে পারলুম না, তবে 
আর 'কি রইল? হায়! এরা দুনয়াদারীর কিছু জানে না, তাই দিনরাত 
থেটেও অশন-বসনের সংস্থান করতে পারছে না। দে, সকলে মিলে এদের 
চোখ খুলে দে, আম 'দব্যচক্ষে দেখুছি,. এদের ও আমার ভিতর একই ব্রহ্গ-- 
একই শান্ত রয়েছেন, কেবল বিকাশের তারতম্য মান্ত। সর্বাঞ্গে রন্তসণ্্ার না 
হ'লে, কোনও দেশ কোনকালে কোথাও উঠেছে দেখোছস ? একটা অঙ্গ পড়ে 
গেলে. অনা অঙ্গ সবল থাকলেও এঁ দেহ দিয়ে কোন বড় কাজ আর হবে না, 
ইহা গনাশ্চত জানাব ।” 


স্বামিজী স্বীয় কর্মজীবনে এই ক্লান্তিহঈন সেবাবরতকে প্রকাঁটত করিয়া 
তুলিতে পাঁরিয়াছিলেন বাঁলয়াই না আজ তাঁহার আবেগাকুল আহবানে জাতি 
উদ্বুদ্ধ হইয়াছে? তাই না "ভীরু বাঙ্গালী" তাহার শতাব্দীর দৌর্বল্য ঝাঁড়য়া 
ফোঁলয়া দুভিক্ষ, বন্যা, গ্লেগ, মহামারীর সাঁহত সংগ্রাম কারতেছে, আর 
আগামী ভাবষ্যং যুগের বক্ষে যে দন এই মহাপুরুষের ঈপ্সত সেবাব্রতী 
শূরবীরগণ আঁবর্ভত হইয়া স্দেশের মুখোজ্জবল করিবেন, সোঁদনও অদরবতাঁ 
বালয়া বোধ হইতেছে । কবির ভাঁবিষ্যদ্বাণী-- 


“বীর সন্্যাসী বিবেকের বাণী ছুটেছে জগৎময়, 
বাঙ্গালীর ছেলে, বাঘে ও বলদে ঘটাবে সমন্বয় ।” 
নিশ্চয় সার্থক হইবে, তাঁদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। 


শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব 'ানকটবতাঁ বলিয়া স্বামিজী কাঁশশ হইতে বেলুড 
মঠে ফিরিয়া আসিলেন। কাশীর জলবায়ুর গুণে স্বাঁমজী কথণ্িৎ সমস্থ 
হইয়াছিলেন: 'কল্তু মঠে আঁসয়া রোগ এত বৃদ্ধি পাইল যে, তান শব্যাগ্রহণ 
কাঁরতে বাধ্য হইলেন। শ্তরীশ্রীরামকৃষ্কেংসবের দিন সমস্ত আনন্দ-কোলাহালেব 
উপর একটা 'বষাদের ছায়া পারলক্ষিত হইতে লাগিল। অনেকেই স্বামিজীর 
দর্শন-কামনায় আগমন করিয়াছলেন, সও্কজ্প সিদ্ধির কোন উপায় না দেখিয়া 
তাঁহারা হতাশ হইলেন। স্বামিজী সর্বসাধারণের মধ্যে বহির্গথত হইবেন বলিয়া 
সঙ্ক্প কয়াছিলেন। কিন্তু প্রভাতে দুই চারজন আগন্তুকের সহিত 
বাক্যালাপ করিয়া এত র্লাল্তিবোধ কাঁরলেন যে. তাঁহাকে আর বাহরে আসিতে" 
দেওয়া হইল না। 


৩২০ বিবেকানন্দ চারত 


মঠের বিশাল প্রাঙ্গণ জনপূর্ণ। কোথাও বা কীর্তন হইতেছে, কোথাও 
বা প্রসাদ বিতরণ হইতেছে। এ আনন্দোৎসবে স্বামজী যোগদান কাঁরতে 
পারলেন না ভাবিয়া অনেকেই বিষন্ন হইয়াছেন। শরৎচন্দ্র চক্রবতা সোঁদন 
স্বামজীর নিকট বাঁসয়াছিলেন। স্বামিজীর ক্রমবর্ধমান রোগবন্্রণা ও দেহের 
অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মুখ ম্লান হইল, বুক ফাটিয়া কান্না আসিতে লাগল। 
স্বামজী শিষ্যের মনোভাব বুঝতে পারিয়া বাঁললেন,-াক ভাবছিস্‌ 
শরীরটা জন্মেছে, আবার মরে যাবে । তোদের ভিতর ভাবগ্লির কিছ িছও 
যাঁদ ঢুকুতে (প্রাবন্ট করাইতে) পেরে থাঁক, তা' হলেই জান্ব, দেহটা ধরা 
সার্থক হয়েছে ।” 

কিছুক্ষণ পরে ভাগনী 'নিবোদতা কয়েকজন ইংরাজ-মাঁহলাসহ আ'সয়া 
গুরুদর্শনান্তে স্বজ্পকাল মধ্যেই বিদায় লইলেন। স্বামিজীর কষ্ট হইবে মনে 
করিয়া তান তাঁহার নিকট বেশীক্ষণ থাকিলেন না। বেলা আড়াইটার পর 
শরতবাব্‌ একবার উৎসব-প্রাঙ্গণ পাঁরদর্শন করিয়া আসিয়া স্বাঁমজীকে উৎসবের 
কথা বালিতে লাগলেন। শিষ্যের মুখে পণ্চাশ হাজার লোক সমবেত হইয়াছে 
জনসথ্ঘের প্রাত দৃষ্টিপাত কারলেন; বাঁললেন, “বড় জোর 'ত্রশ হাজার 1 
আঁধকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব, কিয়ংকাল পরেই তানি 
পুনরায় শয্যা গ্রহণ কারলেন। 

ঠাকুরের জন্মোৎসব লইয়া আলোচনা করিতে "গিয়া তান বাঁললেন যে, 
বর্তমানে যে প্রণালীতে উৎসব চলিতেছে, ইহা না করিয়া চার পাঁচ দিনব্যাপী 
উৎসবের অনুষ্ঠান কাঁরলে বেশ হয়। প্রথম দিন শাস্মপাঠ ও ব্যাখ্যা, দ্বিতীয় 
দিন বেদ বেদান্তের বিচার ও মীমাংসা, তৃতীয় দন প্রশ্নোত্তর সভা. চতুর্থ দন 
শ্রীরামকৃষের জীবনী ও তপ্রদার্শত আদর্শ ও পন্থা সম্বন্ধে বন্তৃতা ও 
আলোচনা এবং সর্বশেষ দিনে প্রসাদ বিতরণ ও দীঁরদ্র-নারায়ণের সেবা । উৎসব 
উপলক্ষে যাহাতে ঠাকুরের জীবন-গঠনোপযোগশ ভাবসকল সাধারণ লোকের 
হৃদয়ে প্রাবিন্ট হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে । মহোংসবের অনুষ্ঠান যদ 
তাঁহার ভাবপ্রচারের কেন্দ্ররূপে পাঁরবারতত না হয়, তাহা হইলে কতকগাাঁল 
বিডম্বনা মান্র। সাময়িক ধর্মভাবের উত্তেজনায় কীর্তন ন্ত্যাদি দ্বারা 'বিশেষ 
কছুই হইবে না। 

ক্রমাগত ওষধ সেবন এবং 'নয়ম-কান্নের মধ্যে থাঁকয়া স্বামিজশী বিরন্ত 
হইয়া উঠিলেন। তিনি শনিতে পাইলেন যে, গভীর দার্শীনক তত্তাদি 
আলোচনা হইবে আশঙ্কায় তাঁহার গুরুদ্রাতাগণ বহু জিজ্ঞাস ব্যান্তকে তাঁহার 
সাহত সাক্ষাৎ করিবার অনূমাতি প্রদান করেন না, অনেকেই প্রত্যহ ব্যর্থকাম 


মানবাষন্র বিবেকানন্দ ৩২১৯" 


হইয়া বিষগ্ন মনে মঠ হইতে 'ফাঁরয়া যান। একাঁদন তানি গর্রাতাগ্ণকে 
. ডাকিয়া বাললেন, “দেখ, এ দেহ রাখিয়া আর কি হইবে, পরকল্যাণ-সাধনে পাত 
হইয়া যাউক। ঠাকুর অসহ্য রোগযন্তণা ভোগ কাঁরয়াও জশবনের শেষাঁদন 
পর্যন্ত পরাহিতায় উপদেশ প্রদান কাঁরয়াছেন, আমারও ক তাহা করা উচিত 
নয়ঃ তৃণ সম আকণ্ৎকর এ দেহ থাক্‌ আর যাক, আম গ্রাহ্য কার ন্য। 
সত্যান্বেষী ব্যান্তগণের সাহত আলোচনা করিতে যে আমার কত আনন্দ হয়, 
তাহা তোমরা কল্পনায়ও আনিতে পারিবে না। আমার স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণের 
আত্মার শান্ত জাগ্রত কাঁরতে সাহায্য কারবার জন্য পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ 
কাঁরতেও কুশ্ঠিত নাহ ।” 

স্বামিজী যখনই একটু ভালবোধ করতেন, তখনই কোন না কোন কাজ 
কাঁরতেন। অলসভাবে বাঁসয়া থাকা তাঁহার পক্ষে একাল্ত অসম্ভব ছিল । মার্চ 
মাসের প্রথম হইতে জীবনের শেষ দিন পরন্ত, এই চারিমাস কাল দৈহিক 
অসুস্থতার প্রতি দৃকৃ্পাত না করিয়া তানি নানাভাবে যে অসাধারণ পারশ্রম 
করিয়াছিলেন, তাহা বাস্তাঁবকই 'বিস্ময়াবহ। যখন তিনি একাগ্র মনে কোন 
কার্ধে নিযুক্ত হইতেন, তখন তিনি যে রুশ্ন, এ কথা যেন সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত 
হইতেন। এই সময়ে তিনি কয়েকখানি পুস্তক 'লাখবার সত্কঙ্প করেন; 
শকন্তু দুঃখের বিষয়, আরম্ভ করিয়াছিলেন মান্র, একখানিও সম্পূর্ণ করিয়া 
যাইতে পারেন নাই। 

স্বাঁমজশী আড়ম্বরপূর্ণ ক্রিয়া-কলাপের একান্ত বরোধী ছিলেন। মঠের 
নিত্যনৈমিত্তিক ঠাকুরপূজা যথাসম্ভব সাদাসিধা ভাবে অন্বজ্ঠান করিয়া তানি 
ব্রহযচারী ও সন্ন্যাসগণকে অধিকাংশ সময় সাধনা, শাস্মালাপ. বেদাদ পাঠ 
ইত্যাদতে ক্ষেপণ কাঁরতে বাঁলতেন। মঠের দৈনান্দন শৃঙ্খলা রঙ্ষার্থ তান 
প্রত্যেক কার্ষের জন্য সময় 'নার্দন্ট করিয়া 'দয়াছিলেন। মঠের প্রত্যেকের প্রীত 
তিনি তীক্ষমদৃম্টি রাখতেন, কেহ ইচ্ছা কাঁরয়া কোন নিয়ম লঙ্ঘন কাঁরলে 
মহা বিরন্ত হইতেন এবং কঠোর ভাষায় তাঁহাকে ভর্থসনা করিতেন। 

রাত্রি তিনটার সময় গাল্রোখান কাঁরয়া স্বামিজী ধ্যানমগন হইতেন। ধ্যানের 
কক্ষে তাঁহার জন্য একটি স্বতল্ম আসন নার্দ্ট ছিল। অন্যান্য সন্ন্যাসী ও 
বালব্রহয়চারগণ তাঁহাকে ্ঘারয়া বাঁসতেন। স্বামিজী যতক্ষণ না গারোখান 
করেন, ততক্ষণ কাহারও উঠিবার আঁধকার 'ছিল না, আর প্রয়োজনও হইত না। 
মহাপুরু্ষগণের পাবন্র চিন্তাপ্রবাহের প্রভাবে প্রত্যেকেরই মন বাহ্য বিষয় 
হইতে প্রাতনিবৃত্ত হইয়া অন্তর্মখশীন হইত। এক অভূতপূর্ব আনন্দের 
অনুভূতিতে চিত্ত ভরিয়া উঠিত। স্বামন ব্রহনানন্দজী একাঁদন বালয়াছিলেন, 
এনরেনের সঙ্গে ধ্যান করতে বসলে যেমন জমে, আম যখন একা একা বাঁস, 
তখন তেমন হয় না।” কখনও স্বামিজী দুই ঘণ্টারও আঁধক ধ্যানাসনে উপবিষ্ট 
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থাঁকিতেন। তারপর ণশব' শব বাঁলতে বাঁলতে আসন হইতে ডাখত হইয়া 
ঠাকুর-প্রণাম কাঁরয়া শ্যামা-সঞ্গীত বা শিব-সঞ্গীত বিশেষ গাহতে গাহতে 
নীচে নাময়া আসতেন এবং প্রাঙ্গণোপাঁর পাদচারণা কাঁরতেন। বদনে ধ্যান- 
সম্ভত অপূর্ব প্রশান্তি, বিশাল আয়ত লোচনম্বয় ভাবাবেগে ঈষল্লোহত, 
অর্ধবাহাদশায় ভ্রুক্ষেপহণীন গমনভঙ্গণ প্রভাতি দর্শন কাঁরয়া মনে হইত, যেন 
সত্যই হীন এ পাৃঁথবীর লোক নহেন। 

অতঃপর শাস্তপাঠ আরম্ভ হইত, স্বাঁমজী স্বয়ং উপাস্থত থাকিয়া 
শিষ্যগণের বিচার শ্রবণ কারতেন এবং জাঁটল স্থানগাীল স্বয়ং মীমাংসা করিয়া 
দতেন। প্রভাতে উপাঁনষদ্‌, ব্রহ্মসূত্র ইত্যাঁন বেদান্তশাস্ত অধ্যয়ন অধ্যাপনা 
চাঁলত। স্বামিজী স্বয়ং শিষ্যবৃন্দকে ছাীদন হইতে পাণান ও লঘ্মকোমুদী 
পড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। মধ্যাহে ভোজনাল্তে পুনরায় পাঠ চাঁলত। 
অপরাহে ব্রক্ষচারী ও সন্ন্যাসিগণ কিয়ংকাল বিশ্রামান্তে কেহ বা ভ্রমণে 
বাহর্গত হইতেন, কেহ বা গৃহস্থালির কার্ষে ব্যাপৃত হইতেন। সম্ধ্যারাতির 
কাঁসর-ঘণ্টা বাঁজয়া উঠলেই সকলে ধ্যানঘরে একন্র হইতেন। কেহ ধ্যানের 
সময় অনুপাস্থত থাকিলে স্বামজী তাঁহাকে ভঙ্সনা কারতেন। কোন ব্রক্মচারী 
শারীরক অসুস্থতা ব্যতঁত অন্য কোন কারণে মঠেব দৈনান্দন নিয়মাবলী 
লঙ্ঘন কারলে সেদিনের মত মঠের আহার পাইতেন না। পার্ববরাঁ গ্রামে 
ভিক্ষা কাঁরয়া সেদিনের মত উদরপার্তি করিতে হইত । স্বাঁমজী একাঁদকে 
যেমন উদার দয়াল; ও স্নেহপরায়ণ ছিলেন, অপরাদকে তেমনি কঠোর ন্যায়- 
পরায়ণ ও নির্মম ছিলেন। ব্যান্তবিশেষের, তা" সে যতই 'প্রয়পান্ন হউক না 
কেন, ক্ষুদ্রতম ভুটিটিকেও তিনি ক্ষমা করিতেন না। তিনি জানতেন, উদারতা 
ও ক্ষমার বাড়াবাড় হইলে মঠের আদর্শ ভাবষ্যতে রক্ষা করা অসম্ভব হইবে। 
এইকালে বাহজ্গতের যশঃ-সম্মান, প্রাতিপত্তি ইত্যাদর বিষয় সম্পূর্ণর্পে 
বিস্মৃত হইয়া তাঁহার সমস্ত শান্ত 'মানূষ গঠনকল্পে' নিয়োজিত কাঁরয়াছলেন। 
এইরূপে এীপ্রল ও মে নাস অতীত হইল । ভারতে ও ভারতেতর প্রদেশে 
রামকৃষ্ণ মিশনের প্রচারক সন্ন্যাঁসগণ উৎসাহের সাঁহত প্রচারকার্ধে 'নয্ক্ত 
িলেন। স্বামজীর নবীন কর্মোৎসাহ ও ভাব-ভঙঞ্গণী প্রভাতি দর্শন কানিয়া কেহ 
বাঁঝতে পারেন নাই যে, তিনি মহাযান্রার আয়োজনে ব্যাপৃত হইয়াছেন। 

জুন মাসের প্রথম হইতেই স্বামিজী মঠ বা রামকৃফ মিশনের ব্যাপারে 
প্রকাশ করিতেন না। দৈবাৎ কেহ কোন পরামর্শ জিজ্ঞাসা কারলে তিনি 
বিশ্লান্তর সাঁহত তাঁহাঁদগকে স্বয়ং মীমাংসা কারয়া লইবার জন্য আদেশ 'দিতেন। 
আচার্য, নেতা, গুর্‌, শিক্ষা্দাতা প্রভাতি উপাধিগাঁল ধরে ধীরে ত্যাগ কাঁরয়া 
এইকালে 'তাঁন প্রায় অধিকাংশ সময়েই ধ্যানানন্দে মগ্ন হইয়া থাঁকতেন। 


মানবামত্র 'ববেকানন্দ ৩২৩ 


উত্তরোত্তর বার্ধত ধ্যানাকাজ্ক্ষা দেখিয়া তাহার গুরুদ্রাতাগণ 'চান্তিত হইলেন। 
স্রীরামকৃষ্ণ বাঁলতেন, “ও যোঁদন নিজকে চিন্তে পার্বে, সোদন আর দেহ 
থাক্‌ৃবে না।” সেই কথাই বারে বারে সকলের মনে হইতে লাগিল। নিবোঁদতা 
লাখয়াছেন, “এই সময় একদিন স্বামিজী জনৈক গুরভ্রাতার সাঁহত অতণতের 
কথা আলোচনা করিতেছেন, এমন সময় তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আচ্ছা 
স্বামজী! আপানি কে, তা' কি বুঝৃতে পেরেছেন? সহসা স্বামজী উত্তর 
কাঁরলেন, হ্যাঁ, এখন আমি বুঝেছি ।' স্বামিজীর গম্ভীর ভাব দোৌখয়া কেহ 
আর প্রশ্ন করিতে সাহসী হইলেন না বটে, কিন্তু সকলেই বৃুঝিলেন যে, এখন 
যেকোন মূহর্তে তিনি দেহত্যাগ কাঁরতে পারেন; কিন্তু এইকালে তাঁহার 
দেহ হইতে রোগের সমন্দয় লক্ষণগীল [তিরোহত হইয়াছিল। চিন্তিত ও 
বিষ গুরাভ্ত্রাতাগণের সাহত হাস্য-পরিহাস, ক্লীড়া-কৌতুকে তিনি সর্বদাই 
ছলনা কারতেন। তিনি ষে সত্যই দেহত্যাগ কারবেন, কেহ বাাঝয়াও বাাঁঝতে 
পারিতেন না।”» 

দেহত্যাগের এক সপ্তাহ পূর্বে আচার্যদেব, স্বামী শহম্ধানন্দজখকে 
একখানি পাঞ্জকা আনবার আদেশ 'দিলেন। 'তনি স্বয়ং দোখয়া শ্বানয়া 
পাঁঞ্জকাখাঁন স্বীয় কক্ষে রাখিয়া দিলেন। মাঝে মাঝে তান উহা গভনর 
মনোযোগের সাঁহত পাঠ কারতেন; তখন তাঁহার মুখভাব দেখিয়া মনে হইত, 
যেন তিনি কোন বিশেষ কাজের জন্য একটি 'দন 'নর্বাচন কাঁরতে চাহেন, 
অথচ কোন িদ্ধান্তে উপনীত হইতে পাঁরতেছেন না। স্বামিজীর দেহান্ত 
হইবার পর তাঁহার গুরুজ্রাতাগণ বাঁঝতে পারলেন যে, স্বামিজধর পার্জকা 
দেখিবার ক প্রয়োজন ছল । ভগবান শ্রীরামকৃফণ দেহত্যাগের কয়েকাঁদন পূর্বে 
একজন শিষ্যকে পাঞ্জকা পাঠ করিবার জন্য আহবান কাঁরয়াছিলেন। তারপর 
কতকগুলি দিন পাঠ করিবার পর ঠাকুর বলিয়াছিলেন, “থাক্‌ আর দরকার 
নাই।” স্বামিজীও শ্রীগুরুর পল্থা অনুসরণ করিয়া মহাযা্রার 'দন নির্ধারিত 
কারয়া লইয়াছেন, কিন্তু আশ্চর্ষের বিষয় যে, স্বামজীকে পাঁঞ্জকা আলোচন। 
কারতে দেখিয়া কাহারও একথা ক্ষণকালের জন্যও মনে উদয় হইল না। 

দেহত্যাগের 'তনাঁদন পূর্বে স্বামিজী বিস্তৃত মাঠে বেড়াইতে বেড়াইতে, 
যেখানে এখন তাঁহার সমাধি মান্দরটি 'নার্মত হইয়াছে, উত্ত স্থানটি অঙ্গুলি 
'নর্দেশে দেখাইয়া সহসা বলিয়া উঠিলেন, “আমার দেহান্ত হইলে এখানে 
অগ্নিসংকার করিও ।” সঙ্গে যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা নীরবে শ্যানলেন, কোন 
প্রশ্ন কারবার কথা কাহারও মনে উদর হইল না। 

বুধবার দিবস একাদশী । স্বামিজী উপবাস করিয়াছেন। প্রাতর্ভোজনের 
সময় শিষ্যগণকে স্বয়ং পারবেশন কারিয়া আহার করাইবার ইচ্ছা প্রকাশ 
কঁরিলেন। কাঁঠালের 'বিচিসিম্ধ, আল.সিদ্ধ, ভাত ও দঃক্ধ-ইহাই আহারের 


৩২৪ ঘববেকানন্দ চারত 


উপাদান। আহারকালে স্বামজী কৌতুকালাপে সকলকে হাসাইতে লাগলেন ॥ 
স্বামিজীর প্রফুল্ল ভাব দোখয়া শিষ্যগণ বড়ই আনান্দত হইলেন। স্বামিজী 
যখন বালকের মত ক্লীড়াকৌতুকে রত হইতেন, উচ্চহাস্যে মধুর ব্যবহারে 
সকলের সাঁহত সরলভাবে 'মাঁশতেন, তখন তাঁহার সম্মুখে কোন লজ্জা বা 
সক্কোচ হইত না; কিন্তু যখন গম্ভীরভাবে বাঁসয়া থাকতেন, তখন তাঁহার, 
নিকট দিয়া হ্যাটয়া যাইতে পর্যন্ত ভয়ে বুক দুরু দুরু করিয়া কাঁপয়া উঠিত। 
আহারান্তে সকলে গাব্রোখখান কাঁরলে স্বামিজী স্বয়ং ভূঙ্গার হইতে তাঁহাদের 
হস্ত ও মুখ প্রক্ষালনার্থ জল ঢালিয়া দিতে লাগিলেন এবং আচমনাল্তে 
তোয়ালে 'দিয়া তাঁহাদের হাতমুখ মুছিয়া দিতে লাগলেন। 

«এ কি কারতেছেন স্বামিজী ? এসব কাজ আমার করা উচিত। আম 
আপনার সেবক, আপনার সেবা গ্রহণ কাঁরতে পারি না”, আপান্ত শুনিয়া 
মহাপুরুষ গম্ভীরস্বরে স্বর্গের মাধূর্য ঢালিয়া দয়া বাঁললেন, “যাঁশদখ্্ট 
কি তাহার শিষ্যগণের পদ ধৌত করিয়া দেন নাই 2” 

“কিন্তু সে যে শেষ দিন” উত্তর মনে আসিল, কিন্তু বাম্পরুদ্ধ কণ্ঠ, 
উচ্চারণ কারতে অক্ষম হইল, ওম্ঠদ্বয় কাঁপল মান্র। 

১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই প্রত্যষে গাব্রোথান কারয়া স্বামজী আজ 
সকলের সহিত একন্রে. ধ্যান করিতে গেলেন না, অতঈতের কথা তুলিয়া 
নানাবিধ গঞ্প করিতে লাগিলেন। পরাঁদবস অমাবস্যা ও শাঁনবার বাঁলয়া মঠে, 
শ্রীশ্রীকালীপুজা কারবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। পূজার আয়োজন সম্বন্ধে 
কথাবার্তা চালতেছে, এমন সময় স্বামী রামকৃফজানন্দের পিতা শান্তসাধক ও তল্্- 
শাস্তে সুপশ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় মঠে আগমন করিলেন। তাঁহাকে 
দেখিয়া স্বামিজী আনান্দিত হইলেন। ভট্রাচার্য মহাশয়ের সাঁহত পরামর্শ 
করিয়া স্বামিজী তখনই স্বামী শ্‌দ্ধানন্দ ও বোধানন্দজীকে পূজার আবশ্যক 
বন্দোবস্ত কারবার আদেশ প্রদান কারলেন। অতঃপর কিং চা পান কারয়া 
মঠের ঠাকুরঘরে প্রবেশ কারিলেন। কিয়ংকাল পরেই দেখা গেল, ঠাকুরঘরের 
সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ কাঁরয়া দেওয়া হইয়াছে । 

এর্পভাবে তিনি তো কোনাঁদনই দরজা-জানালা র্দ্ধ করিয়া দেন না. 
ইহার কারণ কি? কে বালবে! সুদীর্ঘ তিনঘণ্টা কাল আতবাহত হইলে 
একাঁট শ্যামাসঞ্গীত গাহবার পর, ভাবানন্দে মগ্ন মহাপুরুষ ধীরে ধীরে 
সোপান বাহিয়া অবতরণ কাঁরলেন। “মন, চল নিজ নিকেতনে” গানাঁট গুনগুন 
করিয়া গাহতে গাহতে মঠের প্রাঙ্গণে পাদচারণা কাঁরতে লাগিলেন। আজ 
' মনে হয় সেই দিনের কথা, যোঁদন প্রথম গুর-শিষ্য সাক্ষাং। সোঁদন বালক 
নরেন্দ্রনাথ ভাবানন্দে গদ্গদ হইয়া দক্ষিণে*বরের পবিন্র দেবালয়ে এই গানাঁট 


মানবাঁমন্র 'ববেকানন্দ ৩২৫ 


তাঁহার কৈশোর-লাবণ্যোজ্জবল 'স্নিধ-মুখচ্ছবির প্রাত 'নার্নমেষে চাহয়া 
ছিলেন। সোঁদন বালকের নয়নে ছিল সকরুণ মৌনাঁমনাঁত! সংসারের শাঠা, 
প্রবন্জনা, অন্যায়, আবচারের শত শত শোচনীয় চিন্ন দর্শনে ব্যাথত-হুদয় 
বালক সোঁদন চাহিয়াছিল- মাস্তি, নির্বাণ, ভগবদ্দর্শন। আজ সেই নয়নে 
গভীর সহবেদনাকাতর কল্যাণবর্ধী শহ্রদৃষ্টি, বদনে ব্রহ্গাবদের উদ্ভাসিত 
জ্যোতিঃ জগৎকল্যাণব্রতে পূর্ণ আত্মদানের আনান্দিত মাঁহমা, 'সিম্ধসঞ্কজ্প 
মহাযোগীর অসাম প্রশান্তি! সে একাঁদন, আর আজ আর একাঁদন! আর 
এতদূুভয়ের মধ্যভাগে কি বিপুল চেষ্টা, কি সুমহান প্রয়াস! পাদচারণা 
করিতে কাঁরতে আত্মস্থ মহাযোগী 'কি তাহাই ভাবতেছেন ১ আপনা-আপাঁন 
একান্তে তিনি ঈষৎ অনুচ্চস্বরে যেন কি বালতেছেন। স্বামী প্রেমানন্দজণী 
অদূরে দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি শুনতে পাইলেন, স্বামিজী আপন মনে 
বাঁলতেছেন, “্াদ এখন আর একজন বিবেকানন্দ থাকিত, তাহা হইলে সে 
বাঁধতে পারিত, বিবেকানন্দ 'কি কারয়াছে!! কিন্তু কালে অবশ্য অনেক 
বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ কাঁরবে।”_ স্বামী প্রেমানন্দজী চমকিত হইলেন! কারণ 
জু নন ুজনীপপলপৃতি পৃ 
কথা তিনি কখনও তো বলেন না। মহামায়ার খেলা কে বৃঝিবে ঃ সক্ষন 
অন্তর্দাস্টিসম্পন্ন মহাপুরূষ স্বামী প্রেমানন্দও দোখয়াও দোখিতে 
না, বুঝিয়াও বাঁঝতে পারলেন না যে, তাঁহাদের বড় আদরের গুরহন্্রাতা 
[বিবেকানন্দ আজ দেহত্যাগের সক্কজ্প লইয়া যোগার হইয়াছেন! 

নিয়মিত সময়ে আহারের ঘণ্টাধনি হইবামানর স্বামিজী ঠাকুরঘরের নিম্ন- 
তলের বারান্দায় সকলের সাঁহত একত্র 'মালিত হইয়া আহারে উপবেশন 
কাঁরলেন। স্বামিজী অসুখের পর হইতে সাধারণতঃ সকলের সাঁহত একন্ন 
আহার কাঁরতেন না। আজ সহসা সে নিয়মের ব্যাতিক্রম দোখয়াও কাহারও 
হৃদয়ে কোন সন্দেহের উদয় হইল না, বরং অপ্রত্যাঁশিতভাবে স্বাঁমজীর সাহত 
একন্ন আহার কারবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া সকলেই আনান্দত হইলেন। 
স্বামি স্বাভাবক আগ্রহের সাহত আহার কারতে লাগলেন এবং গুর্‌- 
ভ্রাতাগণের সহিত কৌতুকালাপে রত হইলেন। কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, অন্যান্য 
ণদনের চেয়ে আজ তাঁহার শরীর যথেম্ট ভাল বোধ হইতেছে । 

ভোজনান্তে কিয়ংকাল বিশ্রাম কাঁরয়াই স্বামিজী রহ্মচারিবন্দকে সংস্কৃত 
ক্লাসে আহবান কাঁরলেন। অন্যান্য দিন আড়াইটা 'তিনটার সময় পাঠ আরম্ভ 
হইত, আজ একটা বাজিতে পনর মিনিট গত না হইতেই পাঠ আরম্ভ হইল ।, 
লদঘকৌমুদশ ব্যাকরণ পাঠ চলিতে লাগিল, বিষয়টি নীরস হইলেও সহদশর্ঘ 
[তনথস্টাকালের মধ্যে কেহ কোনপ্রকার বিরান্ত বোধ করেন নাই । কখনও 
হাস্যোগ্দীপক ক্ষ ক্ষুদ্র গঞ্প দিয়া, কখনও সত্রগুলির বাভন্ন প্রকার 


৩২৬ বিবেকানন্দ চাঁরত 


কোতুকাবহ ব্যাখ্যা কাঁরয়া কিন কঠিন স্থলগ্ীলও স্বামজী সহজবোধ্য ও 
হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুজিতে লাগিলেন। প্রসঙ্গর্মে স্বামিজী বাললেন, এইরূপ 
গল্প, উপমা ও কৌতুকের সাহত তানি একাঁদন তাঁহার সহাধ্যায়ী বন্ধু 
দাশরাথ সান্যাল (হাইকোর্টের উকীল) মহাশয়কে একরাঘের মধ্যে ইংলন্ডের 
ইতিহাস শিক্ষা 'দিয়াছিলেন। ব্যাকরণ অধ্যাপনা সমাপ্ত হইলে স্বামিজীকে 
কিণ্টিৎ পারশ্রান্ত বোধ হইল । 

অপরাহ স্বামিজী, স্বামী প্রেমানন্দজশীকে সঙ্গে লইয়া মঠের বাহরে 
ভ্রমণে বাহর্গত হইলেন। সোঁদন উভয়ে গঞ্প কাঁরতে কাঁরতে বেলুড় বাজার 
পর্য্ত 'গিয়াছলেন। নানাকথার সাহত বেদ বিদ্যালয়ের কথাও উঠিল। স্বামী 
প্রেমানন্দ প্রশ্ন কাঁরলেন, “্বামজী! বেদপাঠে কি উপকার সাধত হইবে 2” 
স্বামিজী তৎক্ষণাৎ গভীর ভাবপূর্ণ অথচ স্বজ্প কথায় উত্তর দিলেন. “অন্ততঃ 
ইহা অনেক কুসংস্কার বিনস্ট কারিবে।” 

ভ্রমণান্তে স্বামিজী ফারিয়া আসিয়া মঠের বারান্দায় উপবেশন করিলেন 
এবং সন্ন্যাসী ও ব্রন্মচারিগণের সাঁহত বিশ্রম্ভালাপে রত হইলেন এবং কনিম্ঠ- 
গণকে সস্নেহে কুশলপ্রশ্ন করিয়া সময়োচিত উপদেশাদ দতে লাঁগলেন। 
সন্ধ্যারীতর সময় আগত দোয়া ব্রন্ষচাঁরবৃন্দ একে একে স্বামিজীকে প্রণাম 
কাঁরয়া ঠাকুরঘরে প্রস্থান করিলেন। আচার্যদেব ধীরে ধীরে দ্বিতলে স্বীয় 
শয়নকক্ষে উপাঁস্থত হইলেন। 

একজন ব্রহ্মচারী সর্বদাই স্বামজীর সঙ্গে সঙ্গে থাঁকতেন। তাঁহাকে 
স্বামিজী সমস্ত দরজা-জানালাগ্াীল খালয়া দিবার আদেশ 'দলেন। বাহিরে 
জমাট অন্ধকার, ভাগণরথীবক্ষে বিচূর্ণত আলোকপ্রাতীবদ্ব মৃদু-তরণ্গে 
দুলয়া কাঁপতেছে। উধের্য অগ্গণত নক্ষত্রপঞ্জ বক্ষে ধারণ করিয়া আকাশ 
নিস্তব্ধ, আত্মমগ্ন বিবেকানন্দ ধারে ধীরে পৃবাঁদকের বাতায়নে দাঁড়াইয়া 
দাক্ষণে*্বরের দিকে দৃষ্টিপাত কাঁরলেন! সেই অন্ধকার ভেদ কারয়া তাঁহার 
দিব্যদৃস্টি কি দোখতেছিল-কে বাঁলবে 2 বহ্াঁদন পূর্বে কাশীপুরের বাগান- 
বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ ষে অনুভূতির দ্বার রুদ্ধ কারয়াছিলেন, আজ 'কি কর্ম শ্রান্ত 
সন্ন্যাসীর 'নার্নমেষ দৃষ্টির সম্মুখে তাহা ধাঁরে ধারে উন্মান্ত হইতেছে 2 
বিবেকানন্দের জ্ঞানদৃণ্টির সম্মুখে শ্রীরামকৃফ-কাঁথত “কাগজের মতো পাতলা” 
যে আবরণ ছিল, সেই রহস্য-যবানকাখান ধরে ধীরে উত্তোলিত হইয়া কি 
চরম আয্মোপলাব্ধর আনন্দ-নিকেতন উদ্ভাঁসত হইয়া উঠল! বহ:ক্ষণ পর 
.যেন সাম্বৎ পাইয়া বিবেকানন্দ 'ফারয়া দাঁড়াইলেন। ভ্রহ্মচারজনকে বাঁহরে 
বাসয়া জপ কাঁরতে আদেশ 'দিয়া স্বয়ং জপমালা হস্তে পদ্মাসনে উপবেশন 
কাঁরলেন। একঘণ্টা পর আসন হইতে ডীর্ঘত হইয়া স্বামিজী কক্ষ-কুট্রমে 
শায়ত হইলেন এবং ব্লক্ষচারীকে আহবান ফারিয়া বাতাস কাঁরতে বাঁললেন। 


মানবমিন্্ বিবেকানন্দ ৩২৭ 


জপমালাহস্তে শাঁয়ত মহাপ্রুষের দেহ নিস্পন্দ ও স্থির। রান্রি তখন 
৯টা বাঁজয়াছে, এমন সময় তাঁহার হস্ত কম্পিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে 
নাদ্রিত শিশুর মত অস্ফুটস্বরে একট; ব্ূন্দন করিয়া উঠিলেন। দূইটি গভীর 
দীর্ঘ্বাস পতনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মস্তক উপাধান হইতে হোঁলয়া 
পাঁড়ল। স্বামজীকে তদবস্থায় দেখিয়া কিংকর্তব্যাবমূ় বক্ষচারী নিম্নতলে 
গিয়া বয়স্ক সম্ন্যাসিগণকে সংবাদ প্রদান করিলেন। তাঁহারা আঁসয়া পরাক্ষা 
কাঁরয়া দেখলেন, যোগবর অনন্ত নিদ্রায় শায়ত! অমানশার অন্ধ 'তাঁমরাব- 
গুণ্ঠনের অন্তরাল হইতে জগন্মাতা তাঁহার রশশ্রান্ত বারপন্রকে ব্যগ্রবাহ; 
প্রসারত কাঁরয়া ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন! 

সঃ সু চে গং 

যাহা চক্ষের সম্মুখে ছিল তাহা চক্ষের বাহিরে চলিয়া গেল। কি উদ্দেশে 
সংসার-রঙ্গমণ্ে কে এই আভিনয় কারল, কে বিবেকানন্দ--কে রামকৃষ্ণ 
পরমহংসঃ মত্যুর যবানকায় নেপথ্যভীমি আবৃত। কালম্লোতের কতদূর পর্যন্ত 
গিয়া এই অভিনয়ের পাঁরসমাপ্তি 2 মানবের ক্ষ্রজ্ঞান কি অতীত, কি 
ভবিষ্যং কোনাঁদকেই শেষ পর্যন্ত পেশছিতে পারে না। বর্মানকে ধরিয়া 
রাখিবার জন্য তাই এত প্রাণপণ; কিন্তু আজ যাহা আছে, কাল তাহা থাকে 
না, শুধু বাহয়া চলে অনন্ত কালম্লোত; শুধু মাঝে মাঝে গার্জয়া উঠে উত্তাল 
রঙ্গমালা। 

বাঙ্গালীর জাবন-স্োতে রাজা রামমোহন হইতে অনেকগঁল তরঙ্গের 
উত্থান ও পতন আমরা নিরীক্ষণ করিতেছি। শতাব্দীর শেষ ও প্রথমভাগে 
আবার এই এক তরঞ্গাভিঘাত। দক্ষিণেশ্বরবাহনীর পূর্বতীরে একাদন ইহার 
উৎপাত্ত, বেলুড়বাহনীর পশ্চমতীরে আর একদিন ইহার ধিলয়। ইহার 
দুর্নবার বেগে আটলাপ্টিকের দুস্তর লবণাম্বুরাশির উভয়তীর প্রকম্পিত, 
প্রাতধ্বনিত। বুঝা গেল গঙ্গায় স্রোত আছে, আর বাঙ্গালী মরে নাই! কিন্তু 
যাহা চক্ষের সম্মূখে ভাঁসয়া উঠে, আবার দেখিতে দেখিতে ডূবিয়া যায়, 
তাহা শুধু বর্তমানেই আবদ্ধ নহে...অথচ ইহার অতাঁত ও ভবিষ্যৎ আমরা 
সম্গূর্ণ জানতে পারি না। কে বাঁলবে স্বামী বিবেকানন্দ কোথা হই৫ও 
আঁসয়াছলেন, কে তাঁহাকে আনিয়াছিল ? আর কে-ই বা বাঁলতে পারে, এই 
অভ্যুদয়ের পরিসমাপ্তি কবে কতদুরে_ কোথায় ? 


গু শান্তিঃ। শান্তিঃ!! শান্তি!!! 


পার শিন্ট 
স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম বন্তৃতা 
ধর্ম মহাসম্মেলনের প্রাতি সম্ভাষণ 
(১১ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩) 


আমেরিকাবাসী ভশ্নী ও ভ্রাতৃমণ্ডলণ, 


আপনারা আমাদগকে যে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন কারলেন, তাহার 
প্রত্যুত্তর দিতে উঠিয়া আমার হৃদয় এক অনিবচনীয় আনন্দে উদ্বোলত হইয়া 
উঠিতেছে। পৃথিবীর প্রাচীনতম সন্্যাসীসত্ঘের পক্ষ হইতে আমি আপনা- 
দিগকে সাধুবাদ প্রদান কারতোছি। সর্বাবধ ধর্মের জননীস্বর্পা সনাতন 
ধর্মের প্রাতীনাধর্পে এবং সকল শ্রেণীর সকল মতের কোঁট কোট হিন্দুর 
পক্ষ হইতে আপনারা আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। 

এই সভামণ্ডে কাঁতিপয় বস্তা প্রাচ্যদেশশয় প্রাতীনাধদের প্রসঙ্গ উত্থাপন 
কাঁরয়া বালয়াছেন যে, এই সকল দূরদেশাগত ব্যান্তরাও পরমতসাহফতার 
আদর্শ বিভিন্ন দেশে বহন কাঁরয়া লইয়া যাইবার গৌরবের আঁধকারাঁ হইবেন। 
ই*হাদিগকেও আম ধন্যবাদ দিতোছি। যে ধর্ম সমগ্র জগৎকে পরমতসাঁহষ্কৃতা 
এবং সকল মতের সর্বজনীন স্বীকৃতি শিক্ষা 'দিয়াছে, আম সেই ধমভভন্ত 
বালয়া গৌরব বোধ করিয়া থাঁক। আমরা কেবল সর্বজনীন পরমতসাহফূতায় 
বিশবাসখ নাহ, আমরা সকল ধমই সত্য বালষা ব*বাস করি। যে জাতি 
পৃথিবীর সর্বদেশের উৎপশীড়ত ও আশ্রয়প্রার্থা জনগণকে জাতধর্ম- 
নার্বশেষে আশ্রয় দিয়াছে. আম সেই জাঁতর অন্যতম বলিয়া গর্বিত। অমি 
আপনাঁদগকে গবেরি সাঁহত বালব যে বংসর রোমকগণ য়াহুদীদের পাঁবর 
দেবালয় ধ্বংস করিয়া ফেলে, সেই বংসর হতাবাঁশম্ট ইজরাইলবংশশয়দের 
দক্ষিণ ভারতে আমরাই সাদরে বক্ষে স্থান 'দিয়াছলাম। যে ধর্ম জোরোয়াস্তর- 
পল্থী মহান পারসীক জাতির অবঁশিল্টাংশকে আশ্রয় 'দিয়াছল এবং অদ্যাবাধ 
লালনপালন করিতেছে, আমি সেই ধর্মভূন্ত বালয়া গার্বত। 

ষে স্তোন্রটি প্রাতাদন কোটি কোটি নরনারী পাঠ করেন, যাহা আমি 
বাল্যকাল হইতেই আবৃত্ত করিতে অভ্যস্ত, তাহার একটি শ্লোক আপনাঁদগকে 
বালতেছি-__ 


৩৩০ বিবেকানন্দ চাঁরত 


“্রুচীনাং বৌটন্রযাদূজকুঁটিলনানাপথজৃযাং। 
নৃণামেকো গমাস্তমি পয়সামর্ণব ইব॥৮ 

“নদনদীসকল যেমন 'বাভল্ল পথ 'দিয়া সমযদ্রীভিমূখে বাইয়া যায়, তেমনি 
রুচির বৌচত্যিহেতু সরল কুটিল নানাপথগামী মানদুষের, হে প্রভো, তুমিই 
একমান্র গন্তব্যস্থল।” 

এই সর্বধর্ম সম্মেলন, যাহা ইতোপূর্বে আর কখনও আহত হয় নাই, 
তাহা একাধারে গীতা-প্রচারিত মহান সত্যের পোষকতা কারয়া সমগ্র জগতের 
সম্মুখে ঘোষণা করিতেছে-_ 

“যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তঘৈব ভজাম্যহম্‌। 
মম বর্জানুবর্তন্তে মনষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ0% 

“যে আমাকে যে ভাবে উপাসনা করে, আম তাহার নকট সেইভাবেই 
প্রকাশিত হই। হে পার্থ মন্‌ষ্যগণ সর্বতোভাবে আমার 'নার্দস্ট পথেই চলিয়া 
থাকে ।” 

সাম্প্রদায়কতা, গোঁড়ামি এবং তাহার ফলস্বরূপ উন্মত্ত ধর্মান্ধতা 
বহুকাল এই সুন্দর ধরণণর উপর আধিপত্য কারয়াছে। এইগুলি জগতে 
হিংস্র উপদ্ধব করিয়াছে, বারম্বার ইহাকে নরশোঁণিতে প্লাবত করিয়াছে, 
মানব-সভ্যতা উৎসম্মে দিয়াছে এবং এক একটা জাতিকে নৈরাশ্যে আঁভিভূত 
কাঁরয়াছে। এই ভয়ঙ্কর দানব যাঁদ না থাঁকত, তাহা হইলে মানবসম্্বাজ বর্তমান 
অপেক্ষা অনেক উন্নত হইত । কিন্তু এগ্দালর মৃত্যুকাল আ " এবং আম 
সর্বান্তঃকরণে ভরসা কার, এই মহাসামাতর উদ্বোধনে আঙ প্রভাতের যে 
ঘণ্টাধযান হইল, তাহা ধর্মোন্মত্ততার মৃত্যুবার্তা জগতে ঘোষ ॥ করুক; একই 
চরম লক্ষ্যে অগ্রসর মানুষের মধ্যে পারস্পীরক সন্দেহ ও তরবারি 
বা লেখনী দ্বারা পরপণীড়নের দুম্শীতর অবসান হউক। 


$ 


